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ও প্রান গৌক্সাৎ এসো হে + 

এসো, পতিত পাবন। এপো, দয়ার সাগর! এসো, বিনয়ের 
বিগ্রহ । এসো, বৈরাগোর আদর্শ! এসো, জ্ঞানের আধার! 
এসো, প্রেমের অবতার। এসো, আমি তোমার যে বেশ"ও যে ভাব 
ভাল ঝসি. সে বেশে ও সেই ভাবে এসো; দীন ভীন অকিঞ্চনের 
বেশে ও কৃষ্ণবিরহিণী রাধারাণীব ভাবে এসো; কৌ'পীন বহির্বাস 


পিয়া, দণ্তকমগুলু ধরিয়া, মুিসস্তকে বুলি ধুসরাঙ্গে শ্রী 
1 


ূ 


। 
প্রেমাশ্ররতে ভামিতে ভাসিতে এনো। মগাধ অনন্ত অপ্রাক্কৃত ণ 
“উ)কৃষ্-লীলামৃত”-সিন্ধুর একটি কণামাত্র সংগ্রহ করিয়াছি । 
অপ্রাককৃত অমুতকণা, সাধারণ মানবকে দতে ইচ্ছা হয় না। 
অকিঞ্চনের ধন অকিঞ্চনকে দিব, ভক্তের ধন ভক্তাবতারকে দিব, | 
তোমার ধন তোমাকেই দিব। এই নাও, -ঈক্ঞ্চলীলামৃত-সিন্ধুর 
একটি কণা তোমার পৰিভ্রাদপি পবিত্র প্রেমময কবকমলে অতুল 
শরদ্ধার সভিত অগণ করিলাম । -আমি কৃতার্থ হইলাম । ইতি 
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তোগমার--ভবনাশন ভাবের ভিকারী -- 





্নীনীলকাণশু গোহ্বামী। 
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বিজ্ঞাপন 


ভগবান্‌ শ্রীরুষের পার্থিব লীলা ধারণা কর! সহজ বিষয় নহে? 
বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীবন্াবনলীলা সাধারণ মাঁনবচিত্তের অগোচর। 
তজন-সাধন ব্যতিরেকে কেবল পঠিত বিদা। ও বৈষয়িক বৃদ্ধির সাহায্যে 
উহার উপলব্ধিই হয় না। সেই জন্য অর্থপরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই 
শিক্ষিত সভাসম্প্রদায়ের মধো গুগুঢ় কৃষ্ণলীলা লইয়। তুমুল আন্দোলন 
আরব্ধ ভইয়াছে। ভগবল্লীলার মধো অসম্ভাঁবনা, কদর্ধাত৷ ও অশ্লীলতার 
আশঙ্কা করিয়া, অনেকে উহা একঝ|রেই বাতিল বোধে নামুর করিতে 
চাহেন; কেহ কেহ আপন অনভিপ্রেত অন্ণগুলি প্রন্ষিপ্ত বোধে পরিবঙ্জন 
করিয়া, কেবল মননুয্যোচিত এতিহাদিক অংশগুলিই রাখিতে ইচ্ছা 
করেন; কেহ কেহ বা তিত্তিশূন্ত অর্থহীন “আধ্যাত্মিক” নাম দিয়া এক 
প্রকার অভিনব রুপকার্থের কল্পনা করিষা থাকেন। আমার ভজন-সাধন 
৩ নাইই, পঠিত বিদ্যাও অতি সঙ্গীর্ণ) কিন্তু ঈশ্বরকল্প খধিদিগের 
বাকো আমার অটল বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ, 
লীলা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ঠিক) মহর্ষি বেদব্াসের আদেশা- 
নারে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণবন্ধ বলিয়৷ স্বীকার করিলে, তাহাতে অথুমাত্র 
অসম্াবনা, কদরয্যতা বা অশ্লীলতার সন্তাবনা থাকে না। সর্বজ্ঞ মহর্ষি 
বেদব্যাস শ্রীরৃষ্ণকে পূর্ণবন্ধ বা স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন 
এবং তাঁহার কার্য্যদ্বারা তাহাই সপ্রমাদ কবিয়া বাখিয়াছেন। বুন্দাবন- 
লীলায় যানবটরিত্র প্রদর্শন, তাহার অভিগ্রেত নহে। 

ভগবানের লীলার উদ্দেন্তই জীবশিক্ষা। শ্রীরুষ্জ মথুর! ও দ্বারকায়, 
অবস্থান করিয়া, স্ব্ং আচরণপূর্বক সংসারী মনুযোর উপযুক্ত, রাজনীতি 
ধন্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি লৌকিক শিক্ষা দিয়াছেন এবং মধ্যে 
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মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও যোগ-বিষয়ক উপদেশও দিয়া গিয়াছেন; পরন্থ 
শ্ীবন্দাবনে কেবল প্প্রেহ্ম আর প্ররেহ। 

মানুষে মান্ুযে প্রেম হয় না) পরব্রদ্মের সহিত জীবেরই প্রেম 
হইযা থাঁকে। শ্রীবুন্দাবনীয় অগাধ প্রেমসাগরের উত্তাল তরঙ্গে জ্ঞীন, 
যোগ, এমন কি ঈশ্বরের অসীম এশ্ব্ধা পরযান্ত ক্ষণে ক্ষণে নিমগ্ন 'ও উন্মাগ৮_ 
দেখ! যাঁয় যায়__যায না। ফলত; শ্রীবুন্দাবনে শ্রত্যুক্ত পরব্রন্ধের স্ুপবিত্র 
প্রেমমমস্ত্রী লীলা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি তাহাই যথাবদ্ি। 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । 

পুর্ব্বে বলিয়াছি, -খবিবক্যে আম।র অটল বিশ্বাস। আধ্য মচর্ষিগণ 
সর্বসমক্ষে বেদবক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সেই জন্য 
আমি প্রমাণ স্থলে শ্রতিবাকা অবিকল উদ্ধত করি নাই; নিজ ভাষার 
প্রধোজনীয় শ্রতিবাকোর বাখা করিয়া দিয়াছি। অন্যান্ত শাঙ্সীব 
বচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি । অনেকেই অনেক প্রকার টীক! টিগ্ননা 
9 বঙ্গানবাদেব সভিত মূল আনছাগবত মুদিত করিযাছেন; অতএব শ্রীরুণঃ, 
লীলার স্থল অর্থ সকলেই জানেন; সেই জন্য মুল গ্রস্ের ধার ৮ 
সমস্ত শ্লোক উদ্ধত করিঘা ধারাবাহিক বাথ্যা করি নাই। যেখে 
অসম্ভব, কদর্যা ঝ অশ্লীল বলিছছ! প্রথমপাঠেই প্রতীয়মান হর, সেই সেই 
লীলা অবলম্বন কবিরা, সম্ভ|বনা, উদারতা ও পবিত্রতা দেখাইবার 58 
করিদ্ধাডি। তদ্বিষয়ে সব্বলোক-সনাদত টাক্াকার-চড়ামণি রে 
আনার প্রধান সহায়; তষ্ছির স্থানে স্থানে পৃজাপাদ শঙ্করাচার্যা, সন হণ 

গোস্বামী, বূপগোস্বামী ৪ বিশ্বনাথ চক্রবস্ত্ীর পদান্ুসরণ করিতে ভইয়ান্ছে । 
ফলত এই গ্রন্থে যাহা কিছু বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে; তাহা উল্লিথিত 
মহান্ুউবদিগেরই : কেবল পব্ব-বিষ্যাম আমার | যদিও ভগবানের বৃনীবন- 
লীল! ব্যাখ্যা করাই আমার উদ্দেগ্র, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্িৎ কৃষ্ণতত্ব 
দেখাইবার জন্ত গৌলোকলীলা হইতেই লিখিতে বাধ্য হইলাম । বর্তমান 
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গ্রন্থে ভগবানের রাসলীলা পর্যান্ত বিবুত হইল) তাহাও সংক্ষেপে 
লাখয়ছি; যদি সঙ্জনগণের সান্ুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি, এবং 
আমার পরমাধু থাকে, তবে এই গ্রস্থ আবার বিস্তারপৃর্বক পরিবদ্ধিত 
করিয়া, অন্ান্ঠ লীলার সহিত প্রকাশ করিব; ইহা কেবল আপাতিতঃ 
আদশম্বরূপ সঙ্জনসমাজে অর্পিত হইল। 

্রস্থখানি প্রথমে সংস্কত ভাষাতেই লিখিয়াছিলাম, পরে অনেকের 
সাতিশয় অনুরোধে বভাষায় অনুবাদ করিতে হইল; কিন্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ 
সংস্কতের অবিকল অনুবাদ নহে। বাঙ্গাল প|1ঠ করিয়া সংস্কৃত বুঝিবার 
স্থবিধা হইবে না। সংস্কৃত অংশ অপেক্ষা বঙ্গাংশে অনেক অধিক কথা 
লিখিতে হইমাছে; হ্বতরাং ধাহারা সংস্কৃত জানেন তাহাদিগকে বাঙ্গালা 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি; পরন্ত যাহারা সংস্থত জানেন না, তাহাদের 
ক্ষতি হইবার সন্তাবন। নাই। 

সম্প্রতি দ্রব্যসামগ্রী যেরূপ ছুম্মুল্য, তাহাতে এই গ্রন্থনি ক্ষুদ্র হইলেও 
মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিব, আমার এরূপ আশা ছিল না) 
কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! হিল। তাহারই অমোঘ ইচ্ছায় তাহারই পরম ভক্ত 
ব্দান্তবর শ্রীমান্‌ সতীশচন্দত্র চৌধুরী তীয় স্বর্স্থ পিতা ৬ উপেন্দ্রমোহন 
চৌধুরীর ম্মরণার্থে গ্রন্থ মুদ্রঙ্কণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত 
ইইলেন। স্বগীঘন  উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী একজন আদর্শ পুরুষ। তিনি 
প্রত সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও অভিমানশৃন্ত, বিষয়-কর্মের সংসর্গে 
থ।কিরাও এঁকান্তিক ভগবদ্তক্ত এবং পরোপকারের নিমিত্ত মুক্তহন্তে 
ধনবর্ষণ করিয়াও অনামলুব্ধ ছিলেন। পিতৃগুণলম্কত তরুণবয়ঙ্ক শ্রীমান্‌ 
সতীশচন্দ্রের এই স্থমহৎ সদনুষ্ঠানে হার স্বতাব-সমূজ্বল পিতৃনামই 
উজ্ব্বলতর হইয়৷ উঠিল। যে মঙ্গলময় পুরুষ তাহাকে এইরূপ সংকার্ধ্যে 
গ্রবন্তিত করিয়াছেন, তিনিই তীহার মঙ্গল বিধান করিবেন; আমার 
আশীর্বাদ বাহুল্যমান্্। এন্থলে ইহাও অবশ্ত বক্তব্য যে, ৰদিও শ্রীমান 


সতীশচন্দের কল্যাণেই আমার এই শুভ উদ্যম সফল হইল, তথাপি আমার 
পুত্রকল্প প্রিরতম শিষ্য শ্রীমান বৃপেন্ত্রনাথ ঘোষালের সর্ববতোমুখ প্রয্ত- 
ব্যতিরেকে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিতাম না। তাহার প্রতি 
নৈমিত্তিক আশীব্বাদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাঁই, কারণ আমি তাহার 
নিতাশীর্বাদক | 

বিজ্ঞাপা-বিষয়ক সকল কথাই বিজ্ঞাপন করা হইল; কেবল 
শ্রমসাফলোর কথা মবশিষ্ট আছে । প্রায় সকল গ্রন্থক!রই বিজ্ঞাপনের শেষে 
লিখিয়া থাকেন, “পাঠকবর্গের সন্তোষ বা কিঞ্চিৎ উপকাঁর হইলেই শ্রম 
সফল বোধ করি। কিন্তু আমার সে কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ 
ষীহান্র জীভলা 'আলোচন| করিলে ভবশ্রমও বিশ্রাম পায়, আমি সেই 
পরণব্র্ম ভগবান শকৃষ্ণের পবিত্র লীলাই আলেচিনা করিয়াছি; সুতরাং 
আমার শ্রম সফল ভইরাছেই | ইতি 


১৩৩১ । ১০ই বৈশাখ উ্রীলীলক্কান্ড ছেলম্ন্্শি2 1 
সাং-বৈচি। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


“শ্রীকৃষ্ণ লীলামূত, দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল। প্রথম বারে এক 
সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইযাছিল; এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া 
যায়। শ্রীরুষ্চলীলা সম্বন্ধীয় পুস্তক, এখনকার দিনে এরূপ সমাদৃত হইবে ₹ইবে 
তাহা আশা করি নাই। বোধ হয় শ্রীকঞ্চলীলার মহান মৃহিমার গুণেই 
হইয়াছে । যখন পুস্তক নিঃশেষ হইয়। গেল তখন পুস্তকের জন্য নানা 
স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ পত্র আসিতে লাগিল এবং অনেকে স্বয়ং আসিয়া, 
পুস্তক না পাওয়ায় দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তজ্জন্য আঁমিও 
মন্ীস্তিক ছুঃখ অনুভব করিলাম । অতএব সন্ধরেই পুস্তক পুনমুদ্রিত ক 
আমার উচিত ছিল, কিন্তু শারীরিক অনুস্থতা, অর্থের অনটন এবং আরও 
অনেক কারণে এতদিন মুদ্রিত করিতে পারি নাই। কিন্তু দেখিলাম 
ধন্মপরায়ণ সঙ্জনগণের লীল।মুত-পাঁন-পিপাঁস! ক্রমেই অধিকতর বলবতী 
হইতেছে ; সুতরাং নান। প্রকার অস্গুবিধ! সন্তেও পুস্তক পূনমমুদ্রিত না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণলীলাঞিত পুস্তক পাঠের জন্য সঙ্জনগণের 
এন্সপ আগ্রা পরমাশন্দের বিিয়। 

প্রথম বারের পুস্তকে, যে সকল অশুি ঘঠিয়াছিল, এবার তাহা 
সংনোধিত ভহল। পুস্তকের সংস্কত|ংনে অতিরিক্ত কতকগুলি শ্লে/ক 
সংযোজিত এবং বঙ্গ।ংশেরও স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ধিত হইবাছে। 

বন প্রথমবারের পুন্তক মুদ্রিত হর তখন আদি এক সদাশিয় মহাপুরুষের 
ন্তহস্ত হইতে সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্য পাইযাছিলন ; তাচ। বিজ্ঞাপনেই বিবৃত 

আছে। সেইজন্ত সেবার আমিও সম্ুচিত মূল্য অপেদ। অগ্পধূলো পুস্তক 
প্রদান করিতে সমর্থ হইয(ছিলাম । এবার সমন্ত বায়ভার আমাকেই বহন 
করিতে হইয়াছে, তিন এবার পুস্তকের লেখ| কিঞ্চিৎ পরিবদ্ধিত এবং সুদৃষ্ঠ 
বন্তরথণ্ডে পুস্তকের বহিরা বরণ বিনির্শিত হইয়াছে । অতএব মূল্য কিঞ্চিৎ 
বন্ধিত হইল। আশা করি সদ্বিবেচক সাধক ও পাঁঠকগণ ইহাতে অসমত 


হইবেন না । ইতি ্‌ 
| শ্রীনীলকাস্ত দেবশম্মণঃ 
সাং বেঁচি। 


উত্রীক্রন্ও-ভীীলাহ্ভঙ্ম ৷ 


গোলোক-লীলাম্বৃতম্‌। 
* নমো! ভগবতে বানুদেবায়। 

যমাশ্রয়ং দমাশ্রিত্য নরো৷ নৈতি যমাশ্রয়ম্‌। 
তমাশ্রয়ে হুদা কৃষ্ণং ন বাঞ্কান্যতমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥ 
মনোইন্ধ তে দি্ৃক্ষা চেখ কালং বৃথৈব মা হর। 
সত্বরং কৃষ্ণপাদাজ-মধু কিঞিৎ সমাহর ॥ ২॥ 
কৃষ্প্রেমন্থধোন্মত্তং কৃঞ্চপ্রেমৈক-জীবনম্‌ । 
কৃষ্ণতত্বৈিক-বেত্তারং কৃষ্ণচৈতগ্যমাশরয়ে ॥ ৩ ॥ 
সবিগ্রহ-ন্বরব্রন্ধ শ্রীবংশীবদনং শ্রয়ে। 
সুধাস্যন্দি-সমুদূগীত-সন্মোহিত-জগজয়ম্‌ ॥ ৪ ॥ 
প্রচোদিতা পুর! যেন বাণী বেদস্বরূপিণী। 
বিধেমুরখাদ্‌ বিনির্যাত। বানুদেবঃ স মে গতিঃ ॥ ৫ 
ক গোলোক-পতিঃ কৃষে! নরঃ কাহং ধরাচরঃ | 
দুরাশ! মাং সুদুর্রবোধং দুর্গমার্গং নিনীষতি ॥ ৬ ॥ 


ভক্ষ্যাভাবোইথব! ন স্যা-দুচ্ছিষ্ট-ভোজিনঃ রূচিৎ। 
পূ্ববসূরিগণোচ্ছিষ্ট-ভুজে। মে ভাবনা কুতঃ ॥ ৭ ॥ 


নারায়ণং নযস্কৃত্য নরঞৈব নরোত্মম্‌। 
দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো! জয়মুদীরয়ে ॥ ৮ ॥ 


গোলোকে রাজতে নিত্য: ভগবানখিলেশ্বরঃ | 
শ্রীরাধা-বল্পভঃ কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯ ॥ 


“আনন্দ চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি- 
স্তাভি এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত।খিলাত্বভাতো 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহইং ভজামি |৮ ১০ 


অনেন বুধাতে ব্রহ্ম -স"তিতা-বচনেন তি । 
নিশাঃ বিরাজতে কৃষ্তো গোলোক এব চিন্ময়ে ॥ ১1 


পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তে গোলোকো বনুবণিতঃ | 
পদ্যমেক" সমদ্ধ,ত্য ময়া সন্দর্শ।তে পরম্‌ ॥ ১২। 


“নিরাধারশ্চ বৈকুঠে। ব্রহ্মাগ্ডানাং পরো বরঃ। 

ত€পরশ্চাপি গোলোকঃ পঞ্চাশ কোটি-যোজনাৎ ॥ ১৩1 , 
এদৎ সবিস্তরতণন্তি গোপালতাপনী-শ্রুতৌ । 

রষ্টবাং তদ্দিদৃক্ষা চে কম্চিদপি জায়তে ॥ ১৪ ॥ 


গোলোকে। লোক্যতে লোকৈন নেন চর্ম্চক্ষুষা । 
জ্ঞানাগ্তনপরীতেন প্রেমনেত্রেণ দৃশ্াতে ॥ ১৫ ॥ 


গোলোক-লীলামৃতম্‌। 


পদং ত পরমং বিষ্ঞোঃ পশ্যান্তি সূরয়ঃ সদ1। 
দিবীব বিস্তৃতং চক্ষুঃ স্পষ্টমিত্যাহ চ শ্রুতিঃ ॥ ১৬ ॥ 


শ্রতাবত্র চ “তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদ”মিত্যপি | 
অতীন্দ্রিয-চিদাকার-তগবদ্ধাম-সুচকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


পদং যস্ স বিষু হি সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
যও পদং তদ্ঞুবং ধাম তদীয়ং সুরিগোচরম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


পার্থং প্রত্যেবমেবোক্তং শ্রীমন্তগবত স্বয়ম্‌। 
চন্দ্রসূয্যাগ্ভভাম্যত্বং স্বধায় শ্চিন্ময়স্য হি ॥ ১৯ ॥ 


“ন তদ্ভাসয়তে সুধ্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ। 
যদ্গত্ব। ন নিবত্তিস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮ ২০ ॥ 


অনস্তং তচ্চ তদ্ধাম চৈতন্যানন্দসদ্ঘনম্‌। 
স্বভাস। সর্ববমাবৃত্য প্রপধশপ্রাজতে বহি ॥ ২১ ॥ 


অনস্তভগবদ্ভূতে-ত্র ্মাণ্ডং প'দমাত্রকম্‌। 
মায়াপারে ব্রিপাদ্ভূতি-রনস্তেতি আুতেবচঃ ॥ ২২ ॥ 


স্বয়ং ভগবতাপুযুক্তং কুরুক্ষেত্র-রণাঙগনে | 
“বিষ্ভ্যাহমিদং কৃতন্-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৮ ২৩ ॥ 


্রহ্মাণ্ডং পৃথগন্তীতি তস্য নানস্ততা-ক্ষতিঃ। 
তদ্ধাম চিম্ময়ং বিশ্বং তন্ময়ং বৈকৃতং ষতঃ ॥ ২৪ ॥ 


ফেনাদিকং যথ। বাদ্ধৌ ভাসতে বারিবৈকৃতম্‌ 
চিদন্ধৌ ভাসতে বিশ্ব-মিদং তদবৈকৃতং তথা! ॥ ২৫ ॥ 


গ্রীকষ্চ-লীলামৃতম্‌ ! 


গোলোক এব চিন্রপে নিরস্তে পরমার্থতঃ | 
বর্তমান। বয়ং সর্বেব সদ গুণসমাবুতে ॥ ২৬॥ 


যোইপনেতুন্ত শক্তি বিজ্ঞানেন গুণাবৃতিম্। 
স পশ্যতি সদাত্মানং গোলোক এব সংস্থিতম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


ভগবানপি গীতান্ব-ব্রক্মবিদ্‌ ব্রন্মণি স্থিতঃ।” 

ইত্যাহ পাগুবং মিত্রং সুস্পষ্টং রণমৃদ্ধনি ॥ ২৮ ॥ 
চিদ্দালোকমযন্থাম্ত্য নান্ঃ কশ্চন ভাসকঃ । 

স্বভাপ ভাসতে শশ্বদ গোলোকঃ স্বপ্রকাশকঃ ॥ ২৯ ॥ 


কিরণার্থো হি গো-শব্দো লোকে ভুবনমুচ্যতে । 
অতো! জ্যোতিথ্ময়ং ধাম গোলোক ইতি গীয়তে ॥ ৩০ ॥ 


তচ্চ জ্ঞানময়ং জ্যোতি-নণগ্নেয়ং নচ ভানবমূ। 
স্বরূপেণৈব চিন্রপং ভগবন্ধাম শাশ্বতম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


সকলং চিন্ময়ং তত্র ন কিঞ্চিদিপি ভৌতিকম্‌। 
মায়াগুণবিহীনত্া-দমিশ্রং সর্ববদান্থখম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


কালানধিকৃতত্বাচ্চ ষড়ভাববিকৃতি নহি। 
একরূপ্যং সদ। তত্র শাস্তিরপ্যনপারিনী ॥ ৬৩ ॥ 


বিবৃতৌ শেষসুত্রস্ত শঙ্করৈশ্চ প্রদপ্রিতা । 
পুরী জ্যোতিশ্ময়ী ব্রান্মী শ্রত্যুক্ত1। ভাষ্য$দূবরৈঃ ॥ ৩৪ ॥ 


অন্মাভিরপি তচ্ছে তং বচোহনৃদ্য স্বভাষয়া। 
দর্শ্যতে স্থুখবোধায় শ্রত্যসম্মান-ভীরুভিঃ ॥ ৩৫ ॥ 


গোলোক-লীলামৃতম্‌। € 
*অন্তি জ্যোতিন্ময়ো লোকঃ প্রবিস্তীর্ণঃ প্রজাপতেঃ। 
এরম্মদীয়মাভাতি সরো যত্রার্ণবোপমম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


অশ্বণ্খঃ সোমবধাঁচ যত্র ভাতি নিরস্তরম্‌। 
রাজতে ব্রহ্মণো বেশ্ম যত্রচ শ্রীমদূর্জিতম্‌ ॥৮ ৩৭ ॥ 


জ্যোতিশ্ময়োইস্তি লোকশ্চে শ্রোত: প্রজ্জাপতেরপি । 
প্রজাপতিপতে লেণকো নান্তীতি কো বদেদ্‌ বুধ ॥ ৩৮ ॥ 
গীতায়াং পরমং ধাম শ্রত্যাঞ্চ পরমং পদম্‌। 

পদ্দদ্ধয়ং সমার্থং হি তশবদ্‌ভূ ন-প্রমম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


তত্র পূর্ণষড়েশ্বধ্যঃ শ্রীকষে নিখিলেশ্বর: 
স্বাভিন্নৈঃ স্বজনৈঃ সার্ধং স্বানন্দমুপসেবতে ॥ ৪০ ॥ 


ঘনত্বং তন্গমত্তঞ্চ ব্রঙ্মণঃ শাস্ত্রপম্মতম্‌ । 
গীতাস্থ-ভগবদ্বাক্যং মানমন্তি শ্রুতাবপি ॥ ৪১ ॥ 


“ব্রক্ষাণো হি প্রতিষ্ঠাহ-মমৃতস্যাবায়স্য চ। 
শাশ্বতম্য চ ধন্মন্য সখস্থৈকাস্তিকস্য চ ॥” ৪২ ॥ 


ঘনীভূতমহং ব্রহ্ম ব্যাখ্যেতি তত্র বিদ্যাতে । 
প্রতিষ্ঠীশব্দমা শ্রিত্য শ্রীধর্থামিভিঃ কৃতা ॥ ৪৩ ॥ 
গায়ত্র্যামপি “দেবস্ত” ভর্গ' ইতাস্তি যদ্বচঃ। 
তচ্চাপি ভগবন্ম,স্তি-সুচকং বুধ্যতে স্ফুটম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
ভর্গশব্দেন যল্লক্ষ্যং তত্তেজে। ব্রহ্ম নিশ্চিতম্‌। 

যস্য ভর্গঃ স লক্ষ্যশ্চ দেবন্যেতি পদেন হি ॥ ৪৫ ॥ 


ভ্ীকৃষ্-লীলামূতম্‌ । 


তেজস্তেজন্বিনোরৈক্যে দোষোহন্যোন্যাশ্রয়ী ভবেৎ। 
অতশ্চ ভগবান্‌ মূর্তঃ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ষণো প্রবম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 


্রহ্মাণো দেবভাসত্বং গায়ক্র্যক্তমতিস্ফুটম্‌। 
কৃষ্টাভিপ্রায়কং ব্রহ্ম সংহিতায়াং প্রকীন্ত্িতম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
“যস্ত প্রভা €ভবতো। জগদগ্ুকোটি- 
কোটিষশেষ-বন্থধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্‌। 
তদব্রহ্ধ নি্লমনস্তমশেষভৃতং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” ৪৮ ॥ 
“আচাধ্য-বুদ্ধিবিগ্ভাভিঃ কোহপাত্মানং ন পশ্টতি। 
স্বাং তনুং দর্শয়েদাত্বা স্বয়ং যন্তু স পশ্যুতি ॥৮ ৪৯ ॥ 
স্কুটমন্তি শ্রতৌ তত্র তনুশবস্ততো গ্রুবম্‌। 
ঘনত্বং তনুমত্রঞ্চ চিসুখস্তাপি ব্্যিতে ॥ ৫০ ॥ 
ঘনত্বং দ্বিবিধং লোকে দৃশ্যতে সকলৈরপি। 
অন্যাপেক্ষি ভবেদেক-মনন্তাপেক্ষি চাপরম্‌ ॥ ৫১ ॥ 


যথা! জলং মৃদা যুক্তং ঘনং সৎ পিগুতামিয়া। 
স্বয়মেব ঘনীভূতং করকশ্চ ভবেত পুনঃ ॥ ৫২ ॥ 


তথা চিদাতকং ব্রহ্ম বিশ্বং স্যাদ্‌ গুগসংযুতম্‌। 
স্বয়ধেব ঘনীভূতং ভগবদ্‌-।বগ্রহো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ 


সুম্মমমূত্তিবিশিষ্টন্থং বহুরূপিত্বমিচ্ছয়া! । 
অস্তদ্ধিশক্তিমত্তঞ্চ ত্রিদশানাং শ্রুতীরিতম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 


গোলোক-লীলামৃতম্‌ 


তত্বচ্চ ভাষ্যকৃদ্বর্ষ্যৈঃ স্ব্রভাষ্যে সমধিতম্‌। 
অচাল্যযুক্তিমানাভ্যাং দ্রষ্টব্যং তদ্বুভূত্স্থভিঃ ॥ ৫৫ ॥ 
সুধ্যমণ্ডলমধ্যস্থ-বিষ্ঞোজ্যোতিম্ময়ং বপুঃ। 
স্পষ্টমুদারিতং শ্রুত্য। দর্শযতে তত স্বভাষয় ॥ ৫৬ ॥ 


“হিরণ্যশ্মশ্ররাদিত্যে হিরণ্যকেশ এষ সঃ । 
আনখাগ্র-স্থৃবর্ণাভো। দৃশ্যতে জ্যোতিরাতআকঃ ॥” ৫৭ 
অপধ্চীকৃতভূতোথ্থাঃ সুরাণাং সুন্মবিগ্রহাঃ । 

সম্ভবস্তি চ সৌরস্য বিঝবেঠ-শ্চিদ্বিগ্রহস্তদা ॥ ৫৮ ॥ 


অবিচিন্ত্য প্রভাবস্ত শ্রীকৃষ্তস্তাখিলাত্মন2 ! 
আনন্দঘনমৃত্তিত্বে ন কশ্চিদ্‌ বিশ্ময়ে। ফ্রবম্‌ ॥ ৫৯ ॥ 


বস্ততে। ন বিশেষোহস্তি কৃষ্কব্রন্মস্বূপয়ো2 | 
সরূপারূপতায়ান্ত বিশেষে হি প্রকাশতঃ ॥৬০ ॥ 


যথা শীততরে দৃষ্টঃ করকে। হি জলাদপি। 
কৃষ্ণানন্দস্তথ। স্বাহু-তরে। ব্রহ্ম হুখাদপি ॥ ৬১ ॥ 


অতো ভূম্যাদিকং তত্র নাক্ত্যেব ভূতপঞ্চকম্‌। 
সচ্চিদানন্দসান্দ্রা স। কৃষ্ণমুত্তিরিতি শ্িতম্‌ ॥ ৬৯ ॥ 


বাসো ভূষাদিকং তস্ চিন্ময়ং সর্ববমেব হি। 
চিদানন্দমময়ে দেহে সঙ্গতং চিদ্বিভূষণম্‌ ॥ ৬৩ ॥ 
“কৃষিভূবাচকঃ শব্দো ণশ্ড নিবুতিবাচকঃ । 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥» ৬৪ ॥ 


জীরুষ্-লীলামৃতম্। 


ইতি শ্রীকঞ্ণনান্সোইস্তি নিরুক্তিঃ শান্জ্রতঃ স্ফুটম্‌। 
অত আনন্দরূপত্বং কৃষ্ণম্য নাম.তাহপি চ ॥ ৬৫ ॥ 


শ্রতাবুক্তং “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যতে 1” 
অতস্তদ্দর্শনে মূলং তৎ্কপৈব হি কারণম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 


অরূপমিতি যদৃবেদে পুরাণেহপি চ ৃশ্যতে | 
প্রাকৃতাকার-রাহিতা-মভিপ্রেত্য তথোদিতম্‌ ॥ ৬৭ ॥ 


অথবা ভগবজ্জ্যোতি ব্র্ধ যশ শান্ত্রসম্মতম্‌। 
তদ্ভিপ্রেত্য বেদে চ পুরাণে চ তথোদিতম্‌ ॥ ৬৮ ॥ 


একত্র স্হিতয়োযুদ্ধি'মরূপ-তনুশব্ময়োঃ | 
অন্যথা ছুনিবারং স্যা পরস্পরবিরোধিনোঃ ॥ ৬৯ ॥ 


“অরে দ্রষ্টব্য আত্মাসা”- বিত্যস্াশ্চ শ্রুতে গঁতিঃ | 
ক। ভবেদ্‌ যছ্চসাবাত্সা নীরূপ এব কেবলম্‌ ॥ ৭০ ॥ 


অশীর্ষস্ শিরঃপীড়া বদেবানর্থকং ভবে । 
শ্রগিতর্চঃ কথ রূপ-হীনে। দ্রষ্টব্যতামিয়াৎ ॥ ৭১ ॥ 


অপাদে। যাতি নিষ্পাণি-গুহ্থাতীত্যাি যদ্বচঃ | 
অস্তাবুক্তং তদত্যন্ত-মসঙ্গতং প্রতীয়তে ॥ ৭২ ॥ 
তত্রাপি চ বিরুদ্ধানাং শব্দানাং ক! গতি ভবে । 
অপ্রাকৃতস্বরূপস্য রূপস্য স্বীকৃতিং বিনা ॥ ৭৩ ॥ 
ৃ 
নির্ববাধে সতি মুব্যার্থে ন যুক্তা লক্ষণ কচিতু। 
সবাধো যত্র মুখ্যার্থ-স্ত ব্রৈব লক্ষণোচিতা ॥ ৭৪ ॥ 


গোলোক-লীলামৃতম্‌। 
যস্ডেচ্ছয়ৈব সপ্তাত-মসখ্যাকার-সংযুতম্‌। 
স্থবিশালমিদং বিশ্বং নিরাকারস্ত স স্বয়ম্‌ ॥ ৭৫ ॥ 
এষ বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিং কথং বা সংস্পরশেদপি । 
সিদ্ধান্তোহ ভ্রাস্তশাস্ত্স্ত নির্গতম্য চতুমুখাৎ ॥ ৭৬ ॥ 


ন সন্দ্‌শ্থন্ক তব্রূপং প্রপঞ্ধান্তর্গ তৈ জনৈঃ | 
গুণসন্বন্ধহীনৈহি তল্লোকস্থৈ* স্ুদৃশ্যতে ॥ ৭৭ ॥ 


যথা স্থলস্থিতং বস্ত্র জলমগ্গো ন পশ্যতি । 
মায়াতীতং তথ! রূপং মায়ামগ্সো ন পশ্যতি ॥ ৭৮ ॥ 


যথা জলস্িতং বস্ত্ব পশ্যন্ত্যেব জলেচরাঃ । 
স্থল স্থিতঞ্ পশ্যস্তি যথৈব চ স্থলেচরাঃ ॥ ০৯ ॥ 


তখৈব ভগবব্রপং গোলোকস্থঞ্চ চিদ্ঘনম্‌। 

পশ্যন্তি চিদ্ঘনাকারা-স্তল্লোকবাসিনঃ পরম্‌ ॥ ৮০ ॥ 
এশ্বরঞ্াপি তজ্রপং তদ্ত্ু-দিব্যচক্ষুষা | 
অপশ্যদভ্ঞুনে। দূরে আন্তাং ভাগবতী তন্ুুঃ ॥৮১ ॥ 
অতশ্চ তত্কৃপামূলং তব্দর্শনমিতি স্হিতম্‌। 
শান্দ্রশ্রদ্ধাবতামত্র নাস্তি সন্দেহ-কারণম্‌ ॥ ৮২ ॥ 


লোকেহুপি দ্বিবিধং রূপং পরস্পর-স্থসংযুতম্‌। 
স্কুলরূপং বহিদৃশ্যং ভাবরূপং তথাস্তরম্‌ ॥ ৮৩ ॥ 


ভাবং বিন! নহি স্ুলং তদবিনা চ ন স কচি । 
নুচিস্তা-চতুরৈরেতত সুখবোধ্যং ন চেতরৈঃ ॥ ৮3 ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ লীলমৃতস্। 
স্থুলরূপং সমাশ্রিত্য যততে তত এব হি। 
বুদ্ধি সাধক: পুর্র্বং ভাবরূপোপলব্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥ 
ততঃ স্থুলং পরিত্যজ্য ভাবমেব হি কেবলম্‌। 
যদ! স ক্ষমতে দ্র্টং তদৈব কৃষ্ণ-দর্শনম্‌ ॥ ৮৬ ॥ 
যে৷ দম্তাদাদিতঃ স্থন্মম-দর্শনে যততে জনঃ । 
ইতঃ ভ্রষ্টং ততো নষ্টং নষ্টং তস্তোভয়ং ভবে ॥ ৮৭ ॥ 


অ ভমানেন মানিত্বং দিদর্শয়িযুরাত্মনঃ। 
বঞ্চিতঃ স্বয়মেবাসৌ পরবঞ্চন-তগুপর2 ॥ ৮৮ ॥ 


স্থুলরূপং প্রপঞ্থস্থং সর্ববদ। স্থুলমেব হি। 
স্ন্মমণপি সদা সুন্ম-মেষোইস্তি নিয়মো গ্রুবঃ ॥ ৮৯ 


চিত্রস্তু ভগবন্রপং সব্বদৈবোভয়াতবকম্‌। 

স্থুলঞচাপি স্থশ্ন্মং তৎ সুন্সনঞ্চ যুগপদ্ঘনম্‌ ॥ ৯০ ॥ 
“ন স্থুলঃ স্‌ ন সুন্মনশ্চ স্থুলঃ সুন্সনশ্চ সব্বদ। । 

বর্ণ হীনঃ সদ। প্রোক্তে। নিত্যঞ্চ শ্যামনুন্দরঃ ॥৮ ৯১। 


যুগপদ্‌ ভিন্নভাবত্বে তত্র মানমসৌ শ্রগতিঃ | 
কুষ্েইচিস্তামহৈশ্বর্যে ন কিঞ্িদপি দুর্ঘটম্‌ ॥ ৯২ ॥. 


গোলোক-কুঞ্ণয়োঃ শশ্বদাধারাধেয়তান্তি হি। 

তথাপি ভগবন্ৃত্তিঃ পরিচ্ছিন্না নহি কচি ॥ ৯৩ ॥. 
জজ 

বিশ্বাস-কাতরৈরত্র স্মরণীয়মিৰং জনৈঃ। 

অচিস্ত্যকারিতা যা স। ভগবব্বস্থ লক্ষণম্‌ ॥ ৯৪ ॥ 


গোলোক-লীলামৃতম্‌। ১১ 


জ্ঞানদৃষ্টাবনস্তা শ্রী-মৃত্তিঃ প্রেমি তু সন্মিত|। 
ভাবভেদেন ভক্তানা-মেকাপি বুধেরতে ॥ ৯৫ ॥ 


নিত্যং কিশোর এবাসো ভগবানস্তকাস্তকঃ | 
নবীন-নীরদশ্যামঃ স্ুকুমার-বরাঙ্গকঃ ॥ ৯৬ ॥ . 


স্বনুসন্মণিমঞ্জীর-শোভি-পাদ.সরোরুহঃ | 
পুরটাভ-ধটানদ্ধ-স্থপেশল-কটাতটঃ ॥ ৯৭ ॥ 


গলদোলামলামূল্য-বনমালা-বিভূষিতঃ। 
করাঙ্গুলি-পরামৃষ্ট-মুরলী-স্বরিতাধরঃ ॥ ৯৮ ॥ 
স্ুনাসা-বিলসচ্ছুভ্র-শ্রীথণ্-তিলকাঞ্চিতঃ | 
স্বনীল-পেশল-্িগ্ধ-বুস্তলাবৃত-মস্তকঃ ॥ ৯৯ ॥ 
শিরঃ-শোভি-বিচিত্রাভ-পিচ্ছচূড়াসমন্থিতঃ। 

ভূষিতো ভূষণৈঃ শশ্ব কেয়ুর-বলয়াদিভিঃ ॥ ১০০ ॥ 
ভঙ্গিত্রয়-যুত-শ্রীমদ্‌-বরাঙ্গো ভ্ঞাসিতাখিলঃ। 
চিৎপত্র-কুন্ুমাকীর্ণ-কদম্থমূল-সংস্ষিতঃ ॥ ১০১ ॥ 
বামাঙ্গ-রাধিকাশ্লেষ-খসস্তার-সম্ত তঃ ূ 

চিন্মঘীভিঃ কিশোরীভি-নিনিমেষ-নিরীক্ষিতঃ ॥ ১০২ ॥ 


কোটি কন্দ্পদর্পস্ব-রূপো৷ নিরুপমঃ ন্বয়ম্‌। 
নিখিলানন্দ-সৌ ন্দর্য্য-কাস্তি-শাস্তি-সমা শ্রয়ঃ ॥ ১০৩ | 
ইং হৃখময়ে ধা্সি সখসাক্ন্থবিগ্রহঃ | 

সেবিতঃ শোভতে শশ্বৎ স্বস্তৈব শক্তিভিঃ সদা ॥ ১০৪ ॥ 


৯২ 


জীরষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


তাসাঞ্চ সর্ববশক্তীন-মৃত্তমা রাধিকা মতা । 
হলাদিনী-শক্ষি-সার-্রী-বিগ্রহা। কৃষ্ণজীবনা ॥ ১০৫ ॥ 


সা রাধয়তি তং নিত্য-মানন্দ-ঘন-বিগ্রহম্। 
রাধিকেতি ততো! নাম নিত্যং তস্তা ন কল্লিতম্‌ ॥ ১০৬ 


বন্তুতো নিষ্ঠয়। কৃষ্ণং রাধয়স্তি নরাশ্চ যে। 
অর্স্তি রাধিকা-নাম তেহপি নাম-নিরুক্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥ 


কিন্তু তহ্যাঃ প্রধানত্বাৎ প্রেমসান্দ্রত্তশ্চ তৎ। 
তহ্যামেব সদ। রূটং রাধিক|-নাম নিশ্চিতম ॥ ১০৮ ॥ 


সর্বত্র পুরুষে ভোক্তা ভোগ্য। প্রকৃতিরেব চ। 
নির্ণীতং নিগমেনৈত-ল্লোকেশুপি দৃশ্যতে তথা ॥ ১০৯ । 


অতশ্চ পুরুষঃ সেব্যঃ প্রকৃতিং সেবিকা মতা । 
ততশ্চ পুরুষো রাধ্যঃ প্রকৃতী রাধিক1 প্রবম, ॥ ১১০ ॥ 


অতএব সদ! কৃষ্ণং রাধয়েৎ পুরুষোত্তমম্‌ । 
রাধিক! প্রকৃতিশ্রেন্ঠ। বিশুদ্বপ্রেমরূপিণী ॥ ১১১ ॥ 


তদ্বৃত্বয়শ্চ সেবস্তে তঞ্চ তাঞ্চ সহত্রশঃ | 
রূপিণ্যঃ সাহচর্যোণ তস্যাঃ সখ্যে। মতা হি তাঃ ॥ ১১২ 


শ্রীকৃষঃ সেবিতস্তাভি-থানন্দং সমশ্র,তে। 
তাসাধ্তং সেবমানানা-মানন্দস্তচ্ছতাধিকঃ ॥ ১১৩ ॥ 


পূর্ণানন্দং পুনর্ধৎ তাঃ স্বপ্রেনানন্দয়স্তি হি। 


. ভাবুকৈঃ প্রেমিকৈরেব বোধ্যং তন্নান্যগোচরম্‌ ॥ ১১৪ ॥ 


গোলোক'লীলামৃতম্‌ । ১৩ 
গোপায়তি সদ] বিশ্ব স্বানন্দাংশৈ ধতো। হরি | 
অতো গোপো মতো নিত্যং গোপ্যস্তচ্ছক্তয়ো মতা: ॥১১৫॥ 
“উপজীবস্তি মাত্রাং হি তহ্যানন্দস্য সব্বদ1। 
ভূতানি সকলানীতি শ্রুত্যৈব সমুদীরিতম্‌ ॥” ১১৬ ॥ 
তশ্য তাসাঞ্চ গোলোকে রসাস্বাদঃ পরস্পরম্‌ 
সর্ধরসাশ্রয়ত্বেন রাস ইত্যভিধীয়তে ॥ ১১৭ ॥ 


যত্রানন্বস্ততঃ প্রেম যতঃ প্রেম ততশ্চ সঃ। 
ন হি প্রেম বিনানন্দ-স্তং বিনা চন তত কচি |১৮ ॥ 


রাধা প্রেমঘন৷ কৃষ্ণ আনন্দ ঘন-বিগ্রহঃ | 

যতো রাধা ততঃ কৃষ্ণ; স যতঃ সা ততস্ততঃ ॥ ১১৯॥ 
রাধাং বিনা ন কৃষ্তঃ হ্যা তং বিনা চ ন সা কচি । 
মন্যমানঃ পৃথক্‌ তৌ তদ্‌-বিশুদ্ধত্থে বিমুঠ্যতি ॥ ১২০ ॥ 


বুধ্যতে প্রেমিকৈঃ প্রেমা-নন্দয়োঃ প্রণয়ো মিথঃ। 
একং বিনা তয়ে! নস্যাৎ সত্তাপ্যন্যস্ নিশ্চিতম্‌ ॥১২১॥ 


কষ্ণস্াস্তঃ কচিল্লীনা কচিদ বা তদ্বহিঃ স্থিতা। 
ন্বেচ্ছয়া সেবতে রাধা পরমানন্দ-বিগ্রহম্‌ ॥ ১২২ ॥ 


রাধাকৃষ্ণেতি নামাপি বোদ্ধব্যমেকমেব হি । 
কচিদ্যুক্তং বিষুক্তং বা চিদ্বিগ্রহৌ তয়োর্যথা ॥ ১২৩ ॥ 


ব্ুসলাখ্যান্তথ। ভাব! নন্দাদ্দি-নামধারিণঃ | 
মোদস্তে পরমানন্দং সেবমান! নিরস্তম্‌ ॥ ১২৪ ॥ 


১৮ 


.জীকৃষ্-লীলামৃতম্‌। 
সেবন্তে সখিভাবাস্তং শ্রীদামাদ্যাঃ সবিগ্রহাঃ। 
হাস্যাক্রীড়াদিভিঃ শশ্বৎ শুদ্ধসখ্যসমুন্তবৈঃ ॥ ১২৫ ॥ 
চিৎপাদপাঃ প্রতীক্ষাজ্ঞাং চিৎপুক্পফলমন্তকাঃ। 
নীরবা অভিতঃ শশ্বদ্‌ দাসাইব স্থিতাঃ স্থিরাঃ ॥ ১২৬ ॥ 
দ্রষ্টারে। বেদমন্ত্রাণা-মুষয়ঃ শান্তচেতসঃ | 
স্বস্তি বিহগাকারাঃ স্বস্বরৈরিব সামভি; ॥ ১২৭ ॥ 
স্থরতিধর্ম্মনীতিশ্চ বর্দয়ন্তী স্বপানকম্‌। 
স্বলারৈব হুধা ভূত্বা! চরত্যানন্দ-সন্মনি ॥ ১২৮ ॥ 
প্রপঞ্চে প্রথিতা ভাবা যে যে চ মধুরাদয়ঃ। 
সবে সমূর্তয়ঃ শশৎ সেবন্তে সকলেশ্বরম্‌ ॥ ১২৯ ॥ 
আনন্দানুগতাঃ স বর্ব ভাবাস্তদ্‌ বুধাতে বুধৈঃ | 
মূর্তানন্দমতস্তত্র সেবন্তে ভাবমূর্তয়; ॥ ১৩০ ॥ 
অবতীর্ধ্যাবনৌ কৃষ্ণ দীব্যতি স্বেচ্ছয়া যদ] । 
গোলোকস্থাংস্তদা সর্ববান্‌ প্রকাশয়তি তত্র চ ॥ ১৩১ ॥ 
কৃষ্ণপ্রিয়া তদ। রাধা মনোবাক্কায়কন্মভিঃ | 
কৃষ্ণং সংসেব্য ভূলে কে কৃষ্ণসেবাং দিশত্যসৌ ॥ ১৩২ ॥ 
থুত্কৃত্য বিষয়ানন্দং হিত্ব! ধনজনাদিকম্‌। 
কৃষ্ণগ্মৃত্য। স্বয়ং প্রীতা করোত্যাত্স-নিবেদনম্‌ ॥ ১৩৩ ॥ 


শিক্ষাদীক্ষাদিকং সব্ব-মনপেক্ষ্যেব রাধিক]। 
হিত্বা। চ বিধিকৈক্কর্যযং প্রেয়। কৃষণং ভজে সদা! ॥ ১৩৪ ॥' 


গোলোক-লীলামৃতম্। ১৫ 


কৃষণো। ন লভ্যতে জীবৈ রাধিকানুগতিং বিন1। 
প্রেমলভ্যো যতঃ কৃষ্ণঃ প্রেমাধারশ্চ রাধিকা ॥ ১৩৫ ॥ 


রাধানাম সমুচ্চা্য কৃষ্ণনাম ততঃ পরম্‌। 
উচ্চার্য্যমিত্যুপাদিষ্ট-মতঃ প্রেমবিশারদৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ 


তামেবানুগতাঃ সব্র্বাঃ সথ্যন্তস্তা অহনিশম্‌। 
সাধয়স্তি তয়োঃ প্রীতি-মনন্যাসক্তচেতনাঃ ॥ ১৩৭ ॥ 


এষ প্রেমরহস্যজ্জৈ গোৌঁপীভাবঃ সমুচ্যতে | 
রাগাত্মিকা চ যা তক্তিঃ সন্তক্তৈর্ভণ্যতে ভূবি ॥ ১৩৮ ॥ 


গোপীভাবং সমাশ্রিত্য যে কৃষ্ণং সমুপাসতে। 
গোপীভাবেন তে কুষ্তং প্রাপু,বস্তি ন সংশয়? ॥ ১৩৯ ॥ 


ভাবানুরূপমাপন। রূপং শুদ্ধচিদাত্মকম্‌। 
হমৃত্তিং সমাশ্লিষ্য মোদস্তে চিরনিবৃতাঃ ॥ ১৪০ ॥ 


ইন্খং সখময়ে ধানি স্ুুখসান্দ্র-স্থবিগ্রহঃ | 
_ গোপীভিঃ প্রেমরূপাভিঃ স্বস্থখং সেবতে হরিঃ ॥ ১০১ ॥ 


চিদ্ধান্সি চিদ্ঘন। নিত্যং শোভস্তে সর্বববিগ্রহাঃ | 
ভাসমান! জলাত্মানো জলে জলোপলা ইব ॥ ১৪২ ॥ 


যে শতগুণিতানন্দ। তৈত্তিরীয়ে উদ্টীরিতাঃ। 
সব্বেষামাশ্রয়স্তোং কৃষ্ণ আনন্দরূপধুক্‌ ॥ ১৪৩ ॥ 


যদানন্দময়োইভ্যাসা-দিতি ব্যাসেন সুত্রিতম্‌। 
ব্রঙ্মোণে। রূপমানন্দ ইতি যচ্চ শ্রুতেবর্বচঃ ॥ ১৪৩ ॥ 


শীরুষ্-লীলামৃতম্‌। 


অর্থএন তয়োর্ডাতি গোলোকে ভগবান স্বয়ম্‌। 
যন্যানন্দন্ত মাত্রাং হি ব্রহ্মাগুমুপজীবতি ॥ ১৪৫ ॥ 


তন্রপং ভাবুকৈর্ভাব্যং প্রেমিকৈঃ প্রাপ্যমেব চ। 
রস্তঞ্চ রসিকৈঃ শশ্ব-দিতরৈ ন' ম্থরৈরপি ॥ ১৪৬ ॥ 


তদানন্দ-ঘনে রূপে সংলবে চ ধৃতে হৃদি।' 
পরিষক্তে চ নির্ব্বাগ-মুক্তিশ্চাপি তৃণায়তে ॥ ১৪৭ ॥ 


প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মণ: কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ 
তস্যেব দীধিতি ব্রহ্ম জগদ্ধেতুরিতি শ্মিতম্‌ ॥ ১৪৮ ॥ 


চিদ্গোলোক-বিহারিণং জলধরশ্যামং ত্রিতঙ্গং সদা 
সচ্চিৎপীতধটালসংকটিতটং চিদ্ভৃষগোদ্তাসিতম্‌। 


চিম্মপ্রীরলসৎপদং প্রবিলসচ্চি্বেণুনদ্ধাধরং 
চিপিচ্ছান্থিতমস্তকং ম্মর মনঃ গ্রীরাধিকাবন্লতম্‌ ॥১৪৯] 


র্ধগোইপি প্রতিষ্ঠায়াং কৃষে চিদ্ধামচারিণি। 
ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বত: সতাম্‌॥ ১৫০ ॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেধ-গোস্বামিনা বিরণতে 
্রীৃষ্ণ-লীলামৃতে গোলোক-লীলামূতম্‌। 


অবতার-লীলাম্বৃতমূ। 
---2-সপশিট 
গোপালং স্ব-স্বরূপেণ নমামি নতমস্তকঃ 
গোপালং স্বাংশকৈঃ শশ্বদবতারৈশ্চ ভূরিভিঃ ॥ ১ । 
“্যদ। যদ! হি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্থানমধশ্স্ তদাত্সানং স্জাম্যহম্‌ ॥ ২ ॥ 


পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দু্কৃতাম্‌। 
ধর্্মসংস্থাপনার্ধায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥% ৩॥ 


ইতি শ্রীভগবদ্বাকা-মবতার-প্রমাণকম্‌। 
অবতারান্ততঃ কালে ভবস্ত্যেবেতি নিশ্চিতম্‌ ॥ ৪ ॥ 
কচিদংশেন শক্ত্যা বা কলয়াবতরেৎ ক্ষচিগু। 
নাবতরেৎ স্বয়ং কৃষ্ণ; স্বস্যরূপেণ সর্বদা ॥ ৫ ॥ 


সোইবতরেৎ সমালোচ্য কার্য্যলাঘব-গৌরবে। 
অতএবাবতারাণাং তারতম্যং বিনিশ্চিতম্‌ ॥ ৬) 


গুণাবিষ্টান্তদংশ! যে বিধি-বিষু-মহেশ্খরাঃ | 
সুক্ষন! গুণাবতারাস্তে সষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণঃ ॥ ৭॥ 


মহস্য-কুন্মাদয়ো যে চ লোকাতীত-বলাম্বিতাঃ 
মতা অংশাবতারাস্তে কালে কালে ভবস্তি হি ॥ ৮ ॥ 


৯৮ 


শকৃষ্-লীলামৃতম্‌ । 


শ্রীকৃষ্ণানস্তশক্তীনা-মাশ্রিত্যৈকতমাং পুনঃ । 
নর এবাবতারেষু গণ্যন্তে কপিলাদয়ঃ ॥ ৯ ॥ 


স্র্বকাধ্য-সমাধানং সঙ্কল্লেনৈব যদ্পি। 
সিধ্যেৎ তস্য তথাপীদং লীলামাত্রমহৈতুকম্‌ ॥ ১০ ॥ 


লোকবন্তু (হরে) লীলা-কৈবল্যমিতি সুত্রিতম্‌। 
ব্যাসেনাপ্যখিলজ্ঞেন হেত্স্তরমপশ্যতা ॥ ১১ ॥ 


অবতার! হাসজ্য্যেয়াঃ শান্ত্রোক্তমিতি যদ বচঃ। 
সত্যমেব যতো! জীবাঃ সব্বে তচ্ছক্তি-সম্ভূতাঃ ॥ ১২| 
“বহু ভূত্বা! জনিষ্যেইহ”-মিতি যচ্চ শ্রুতে্চঃ | 
তেনাপি সুচ্যতে সর্ব ভূতানামবতারতা ॥ ১৩ ॥ 


অত্যল্প-শক্তিযুক্তত্বা পশু-পক্ষি-নরাদয়ঃ | 
অবতারেষু গণ্যন্তে ন সর্ব্বেইপি কদাচন ॥ ১৪ ॥ 


একাপি রাজ ত) যুদ্র। ধনমেব ন সংশয়ঃ | 
তব্বন্তল্থ বদে কো! বা! ধনীতি ধরণীতলে ॥ ১৫ & 


ধনাধিক্যাধিকারী তু ধনীতি ধবন্যতে জনৈঃ। 
অবতারাস্তত স্তে যে প্রভৃত-শক্তি-শালিনঃ ॥ ১৬ ॥ 


বন্ততত্ত স এবৈকে। বহু সম্ভুয় দীব্যতি। 

আশ্ত্মব চাত্ুন সার্ধ-মাত্মন্তেবাতসাধনঃ ॥ ১৭ ॥ 
মায়য়া মোহয়িত্বা তু স্বাংশানেব পুনশ্চ তান্‌। 
স্বাংশৈরেব সদা জীবান্‌ পরিত্রাতি কৃপাপরঃ ॥ ১৮ ॥ 


অবতার-ল'লামৃতম্‌। ১৯ 


স্বতৃপ্তানপি সঃ স্বাংশান্‌ সংপীড্য ক্ষুধয়া ভূশম্‌। 
স্বাংশৈরেবান্ন-ভুতৈশ্চ ততপীড়াং হি চিকিৎসতি ॥ ১৯॥ 


চিন্ময়ানপি স্বস্তাংশান্‌ ধর্ষয়িত্ব! পিপাসয়া । 
স্বাংশেন জলবরূপেণ তর্পয়তি পুনশ্চ তান্‌ ॥ ২০ ॥ 


স্বাংশেনৈব ভিষগতূত্বা স্বাংশেনৈব চ রোগিণঃ। 
স্বাংশানেব সদ! জীবান্‌ স্বয়মেব চিকিতসতি ॥ ২১ ॥ 


এবং দুঃখশতৈ জার্শবান্‌ স্বাংশান্‌ সুখময়ানপি । 
সংযোজ্য চ পুনঃ স্বাংশৈ-রাশ্বাসয়তি তান্‌ সদা! ॥ ২২ ॥ 


এতেষামপি ছুঃখানামবিস্ভা। মূল-কারণম্‌। 
তন্ত! অপি প্রতীকারো-পায়ং স কৃতবান্‌ প্রভুঃ ॥ ২৩॥ 


স্বনিশ্বাসাতআকং বেদ-মুণ্পাস্থ ব্রহ্ষণো মুখাৎ ! 
স্বাংশেনৈব গুরুতু ত্বা নিজাংশান্‌ শিক্ষয়ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥ 
তদর্থং হাদি সন্ধার্য্য স্বন্বরূপং ম্মরন্‌ পুনঃ। 
অবিষ্ভারটবদ্ধোইপি জীবে বন্ধাদ্‌ বিমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ 


কন্মপ্রবণয়। বুদ্ধ জ্্কানপ্রবণয়া তথা । 
প্রেমপ্রবণয়। চৈব বেদপাঠ স্ত্রিধা মত ॥ ২৬ ॥ 


সমানাচাধ্য-শিষ্যাণা-মপি বুদ্ধি-প্রভেদতঃ। 
ভাবানুরূপবেদার্থঃ প্রতিভাতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ২৭॥ 


কর্মিণঃ স্বর্গলাভায় যজন্তে দেবতা। মখৈঃ। 
লভস্তে তড স্খং কষুদ্রং জায়স্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ & 


ভ্ীরষ্ণ-নরীলামৃতস্‌ ! 


জ্ঞানিনো ব্রহ্মদাযুজ্য-মিচ্ছন্তি প্রাপ্ন,বস্তি চ। 
তেষান্ত হৃখলিপ্লুনাং স্বসত্তাপি বিনশ্থাতি ॥ ২৯ ॥ 


তন্ন তন্নেতি চি্বস্তঃ প্রেমিকাস্ত সবিগ্রহম্। 
পরমানন্দমীক্ষস্তে নিগৃঢ়ং নিগমান্তরে ॥ ৩০ ॥ 


তমেব সেবমানাস্তে দেহান্‌ হিত্বা চ পার্থিবান্‌। 
ংলভস্তে চ তৎসেবাং গোলোকে চিওশরীরিণঃ ॥ ৩১ ॥ 


এতাবদভাগাবন্তো হি সাধকা নাধিকাঃ ক্ষিতৌ। 
তেষাং তদ্‌ বিরলত্ব্চ ভগবানুক্তবান্‌ স্বয়ম্‌ ॥ ৩২ ॥ 


“মনুষ্যাণাং সহশ্েষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিম্মাং বেত্তি তত্বৃতঃ ॥ ১ ৩১ ॥ 


সাধনানাং কঠোরত্বে ঢান্তি শ্রীভগবদ্বচঃ | 
অঙ্জুনং প্রতি যত প্রোক্তং কুরুপাণ্ডব-সংযুগে ॥ ৩৪ ॥ 


“ব্রন্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 


সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥% ৩৭ ॥ 


স্বপ্রাপ্তে রতিগৃঢত্ব-সর্ববসদ্গতি-শেষতে। 

উপদিশ্ঠার্ুনং কৃষ্ণঃ ম্বোপদেশং সমাপযৎ ॥ ৩৬ ॥ 
ধিসব্বগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং কচঃ | 

ইষ্টোহসি মে দৃট়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিভম্‌ ॥ ৩৭॥ 


“মন্মনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৩৮ ॥ 


অবতার-লীল।মৃতম্‌। ২১ 


“সব্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যে। মোক্ষযিষ্যামি মাশুচঃ ॥ ৩৯ ॥ 


“ইদং তে নাতপক্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রাষবে বাচ্যং নচ মাং যোইভ্যসুয়তি ॥৮ ৪০ ॥ 


সবগৃঢ়ং ছুল্লভং বস্তু নাপাতে সকলৈঃ সদা । 
আপ্যতে চ শুভাঘুষ্ঠাৎ কদাচিদেব কেনচিৎ ॥ ৪১ ॥ 


নাবিভবত্যতঃ কৃষ্ণঃ স্বপ্নং প্রতিচতুষু গম্‌। 
নাবিফরোতি লোকেংন্মিন্‌ স্বসেবামতিছুর্ ভাম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


বৈবন্বত-মনোঃ প্রাপ্তে চাষ্টাবিংশ-চতুযুগে । 
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং কৃপয়াবির্ভবত্যসৌ ॥ ১৩ ॥ 


শিক্ষয়েচ্চেৎ স্বসেবাং হি স্বয়ং স্ষ্ঠ, তবেত্তদা । 
একস্য স্তাৎ কথং গ্রীতিঃ কোহপরো জ্ঞাতুমহতি ॥ ৪৪ ॥ 


নিত্যসিদ্ধানতঃ কুঞ্ণ; স্বস্বরূপান্‌ সুহ্ৃজ্জনান্‌ । 
প্রপঞ্চে প্রকটাকৃত্য স্বসেবাং শিক্ষয়ত্যসৌ ॥ ৪৫ ॥ 


আত্মনোইনস্ত-শক্তিত্ং শ্রত্যুক্তং ব্রহ্ষলক্ষণম্‌। . চা 
প্রকাশয়তি মাধুধ্যং ভগবল্পক্ষণঞ্চ সঃ ॥ ৪৬ ॥ £€ ৫৮২ ট 

৪৫ ৮ 
শ্রীকষ্চে৷ নাবতারস্ত ভগবান্‌ স্বয়মেব সঃ । ৬ এ 
সর্ববাবতার-মূলত্বা দবতারীতি কথ্যতে"॥ ৪৭1 ১3 টি 
যদ্‌ যদ্‌ বিভৃতিমৎ সব্বং শ্রীমদৃঙ্জিতমেব বা। 


'কুষ্তেজো২ংশ-সম্ভৃতং তত্তৎ সর্ব্বমিতি স্থিতম্‌ ॥ ৪৮ 


ন২ 


প্রনীলামৃততম। 
ষ্টিস্থিতি-্রলয়হেতু-চতুর্ম খাসা 
মংস্যানয়োইভুতবলা; কপিলাদয়ম্চ। 
যচ্ছক্তিলেশশরণাঃপ্রতখথ্তি সর্বে 
সর্ষেশ্বরং তমুপযামি জগচ্ছরণ্যম্‌॥ ৪১ ॥ 


সর্বাবতার-সংনম্যে কৃষে ভগবতি স্বয়মূ। 
তবেদ্‌ তাগ।বতামেব বিশ্বাস শাশবতঃ সতাম্‌॥ ৫০ 


ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামিনা বিরচিতে 
ীকৃষ্চলীরামুতে অবতারলীলামূতমূ। 


জন্ম-লীলামৃতম্‌। 


সগ্ভোজাতশিশুং বন্দে হষ্ট-কংস-ভয়ঙ্করম্‌ | 
নুশানস্ত-সমচিত্তানাং সাধৃনামভয়ঙ্করম্‌ ॥ ১1 


অধুনালোচ্যতে জন্ম-লীল! লীলাবিহারিণঃ। 
অজন্মনোহপি সন্তক্ত-গণ-চিত্তম্থথ প্রদ! ॥ ২ ॥ 


মন্যস্তে মানবং কেচি-দস্থিমাংসাদিসংহতম্‌। 
বাহুদেবং সদ। সম্তভং কৃষ্ণমানন্দবিগ্রহম্‌ ॥ ৩ ॥ 
চোর-লম্পট ধূর্তাদি-কুশবৈুর্ঘযন্তি চ। 
কেচিল্নরবরত্বেন প্রশংসস্তি সদাশয়াঃ ॥ ৪ ॥ 


কল্পনা-নিপুণাঃ কেচিৎ কল্পয়িত্বা চ রূপকম্। 
খযিবাক্যং ন গৃহুত্তি লীলামপলপন্তি চ ॥ ৫॥ 


কৃষ্ণস্যেশ্বরতাং কেচিৎ স্বীকুর্ববস্তি পরন্তু তে। 
এশ্বরীনণমুমোদস্তে লীলাত্তম্ত স্ুুগ্রহাঃ ॥ ৬৭। 


ঈশ্বরোহপি নিরৈশ্ব্ষ্যঃ কিন্তৃতে। ব৷ কিমাম্পদঃ । 
তএব তদ্বিজানস্তি নিরুত্তীপোইনলে। যথা ॥ ৭ ॥ 


হ্৪ 


শ্রীকৃষ্$-লীলামৃতস্‌ । 
অসম্ভাবনয়া হোবং পরিভূতা বদস্তি তে। 
ননিন্মলাধশাস্ত্রাণাং সমিচ্ছস্তি চ তক্ষণম্‌ ॥ ৮ ॥ 


বিশ্বাসঃ সুস্থিরো যেষাং সর্বশক্তি ময়েশ্বরে 

ন হাসম্তাবনা তেষু সাবকাশা। কথঞ্চন ॥ ৯ ॥ 
রহ্মচ্য্যব্রতৈঃ পৃর্বৈ-ধোগিভিঃ পরমধিভিঃ। 

ঈশ্বরত্বং নিরীক্ষ্যৈব বর্ণিতং শান্্রবিস্তরে ॥ ১০ ॥ 
অতীতবিষয়ে মানমাগুবাক্যং বিনা কচি । 

ন সম্ভবেদতো গ্রাহ্ং তদ্বাক্যমেব সর্ব ॥ ১১ ॥ 
মুনিবাক্য মনাদৃত্য স্বস্বাতিপ্রায়তঃ কৃতে। 

শান্তার্ঘে ন হি সত্যার্থঃ প্রতিষ্ঠাং লভতে কচি ॥ ১২॥ 
ভিন্নভাবা মানবাশ্চ প্রকৃতে গু গভেদতঃ | 

ভাবভেদেন তেষাং শ্রী-কৃষে৷ ভাতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৩ 
বিব্ণোমি যথাবুদ্ধি তস্মাচ্ছান্ত্রপ্রমাণতঃ | 
মন্দোহহমৃিবাক্যানাং মুখ্যার্থমেব কেবলম্‌॥ ১৪ ॥ 
ত্রিবিধা ভগবল্লীলাঃ শান্ত্রকৃত্তিনিরূপিতাঃ । 

ব্রিষু ধামস্ত্র রাজন্তে ভক্তানন্দপ্রদায়কাঃ ॥ ১৫ ॥ 


গোলোকনিষিতা লীলা তত্রৈকা নিত্যসংস্থিতা। 
অঁখলোচিতা সমাসেন সা! পুর্র্বং বনুবিস্তৃতা ॥ ১৬ ॥ 


দ্বিতীয়া তক্তচিত্তস্থা মতা সাধ্যাতিকা বুধৈঃ। 
ভাগবতেহস্তি তল্মানং শিববাক্যং সতীং প্রতি ॥ ১৭ & 


জন্ম-লীলামৃতম্‌। 
“সন্তং বিশুদ্ধং বহদেবশকিতং 
যদীয়তে তত্র পুমানপা বৃতঃ। 
সত্বে চ তম্মিন ভশবান্‌ বাহুদেবো 
হাধোক্ষজে। মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ 


প্রপঞ্চে প্রকটা চান্া যথাকালং বিলোক্যতে। 
সৈবান্মাভিঃ সমালোচ্যা সাম্প্রতং ভক্ততুষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥ 


তক্্রাপি ব্রঙ্গলীলৈব সশাস্বাছ্া! প্রধানতঃ | 
যন্্রানুরাগঃ স্বস্থানা-মরুচিশ্চ বিকারিণাম্‌ ॥ :০ ॥ 
“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ ব্বয়ম্‌। 
ইক্জ্ারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥” ২১৪ 
শ্রীমন্তাগবতোক্তেন বাক্যেনৈতেন সুচিতম্‌। 
সর্ধেশ্বরত্বমক্ষুণরং শ্রীকৃষ্ণস্তৈব কেবলম্‌ ॥ ২২ ॥ 


পুরাণবচনং মানং নেতি বাচ্যং ন যৎ শ্রতৌ । 
পরহ্মনিশ্বসিতত্বং হি পুরাণানাং প্রকীর্তিতম্‌॥ ২৩ ॥ 


“অরে বেদেতিহাসাশ্চ পুরাণান্যখিলানি চ। 
ব্রহ্মনিশ্বসিতানীগ্তি প্রাহ মাধ্যন্দিন-শুতিঃ ॥ ২৪ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণন্ত প্রতিজ্ভাত-মেশ্ব্যমসমাধিকম্‌। 

খধিণ। তন্ত কান্যেণ তদেব প্রতিপাদিতম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


তদেব বিশদীকৃত্য শাস্ত্রযুকজ্যনুসারতঃ | 
অত্র প্রদর্শটতে কিঞ্চিদ্‌ গুরর্বনুগ্রহসম্ঘলৈঃ ॥ ২৬ 


বৰ 


আক্কষ্ণ-লীলাম্ৃতম্‌। 


'ভূম-দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ। 
আক্রান্ত। ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যয ॥ ১৭ ॥ 


“গৌড় স্বাশ্রুমুখী খিশ্না রুদস্তী করুণং বিভোঃ। 
উপস্থিতাস্তি:কে তন্মৈ ব্সন- স্বমবোচত ॥ ২৮ ॥ 


“ব্রহ্ম! তছৃপধাধ্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ। 
গাম সত্রিনয়ন-সীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ২৯ ॥ 


“তত্র গত জগন্নাথং দেবদেবং বুষাকপিম্‌। 
পুরুষং পুরুষ সুক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ৩০ ॥ 


“গিরং সমাধোৌ গগনে সমীরিতাং 
নিশম্) বেধান্ত্রিদশানুবাচ হ। 

গাং পৌরুষীং মে শৃণুতানরাঃ পুন- 
বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


“পুরৈব পু-সাবধূতো ধরাহ্বরো৷ 
তবস্তিরংশৈর্যহয,পজন্যতাম্‌। 

স যাবদৃবব্যা ভরমী শ্বরেশ্বরঃ 
স্বকালশক্ত্য৷ ক্ষপয়,শ্চরেদ্‌ভুবি ॥ ৩২ ॥ 


“বস্থদেবগুহে সাক্ষাদ্‌ ভগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ | 
জনিষাতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবস্ত্বম রন্ট্রিয় ॥% ৩৩ ॥ 


অসম্ভবমিবাভাতি শ্রুতমাত্রমিদং ঞ্বম্‌। 
কৃতে তু মননে দীর্ঘে নাস্তযসন্তাবনা-ভয়ম্‌ ॥ ৩৪ ॥. 


জন্ম-লীলামৃতম্‌ । ২৭ 
সব্ধবেষামেব ভাবানা-মস্ত্যধিষ্ঠাতদেবতা । 
চিম্ময়ী যৎ শ্রুতিঃ প্রাহ “তহস্থষ্ট প্রাবিশচ্চ তত ॥”৩৫ ॥ 


অতশ্চি্‌ বর্তততে কাণ্ঠমৃচ্ছিলাদিঘপি ঞ্ুবম্্‌। 
সমাপি তারতম্যেন বহিরেব প্রতীয়তে &॥ ৩৬ ॥ 


মৃচ্ছিলাদাবলক্ষ্যাপি তত্র চিদ্‌ বুধসম্মতা। 
অতোহইস্তশ্চেতনা পৃথাী সুন্মযাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 
দেবতা সর্ব্বভূতস্থা সব্ধং বেস্তীতি বেসত্তি যঃ। 
অধশ্মাৎ স বিভেত্যেব স এব ব্রন্মবিন্মতঃ ॥ ৩৮ ॥ 
একাঞ্গে যন্ত্রণা জাতা জীবানাং সব্বমেব হি। 
দৃশ্যুতে সর্ববদ। লোকে খেদয়তি কলেবরম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
অঙ্গোপাঙ্গানি পুথয1 হি নরতিধ্যঙ নগাদয়ঃ | 
নরাদীনামতঃ ক্লেশে পৃথ্যাঃ রেশো ভবেদঞ্রবম্‌ ॥ ৪০ | 
আত্মজন্যাথব1 ক্রেশে পিত্রোঃ ক্লেশেো!। ভবেদ যথা । 
তথাত্মজ-নরকরেশে পৃথ যাঃ ক্লেশশ্চ সম্ভবেত ॥ ৪১ ॥ 
বিদ্রিত্বা দুর্দঘমৈর্দেত্যৈঃ কংসাদিভিঃ কদধিতান্‌। 
মানবান্‌ ভগবনিষ্ঠান্‌ কাতর চিদ্ধরাভবৎ ॥ ৪২ ॥ 
অসদঙ্গজদণ্ডেন সদঙ্গ জ-রিরক্ষয়। । 

শরণং স্ববিধাতারং যযৌ চিদ্গো-শরীরিণী ॥ ৪৩ ॥ 


লোকেহপি বিপদাপন্না-স্তৎ্প্রতীকারছুর্বলা। 
জীব! যাত্তি বিধাতারং শরণং মনসৈব হি ॥ 8৪ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলমৃতম্‌। 
এতচ্চা্তিক্যবৃদ্ধযা। হি বোদ্ধব্যমাত্মনিষ্ঠয়া । 
বাকৃপাগত্যাভিমানিন্যা! ন স্ুলদৃণ্ঠনিষঠয়া ॥ ৪৫ 


চিন্রপান্তর্যামিনী চ ধরা ধষ্টাতুদেবতা। 
ধারয়ে কামরূপঞ্চ নাভূতং তৎ কদাচন ॥ ৪৬ ॥ 


চিদ্ধা্সি গমনং সৃক্মন-চিদ্দেহম্য নচাভুতম্‌। 

নাসম্তবঃ সমালাপো। ব্রহ্মাদি-চিতশরীরিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ 
ধ্মমূলং হি গোজাতি-গৌশব্দো ধর্মবাচকঃ। 
গোরূপেণ তয় তস্মাৎ সুচিতং ধশ্মরক্ষণম্‌ ॥ ৪৮ ॥ 
ধশ্মে সংরক্ষিতে পৃ ভবেদেব রক্ষিতা । 
অরক্ষিতে তথা তম্মিন সাপি যাতি চ সংক্ষয়ম্‌ ॥ ৪৯ ॥ 
দেবানাং সশরীরত্বং পুরর্বমেব গ্দর্শিতম্‌। 

শান্ত্রতো দর্শিতঃ সম্যক লোকশ্চাপি প্রজাপতেঃ ॥ ৫০ ॥ 
সর্বলোকস্থ-দেবান্। মালাপো। হি পরস্পরমূ। 

সদা ভবতি সব্বেেষা মনর শ্রুতিগোচরঃ ॥ ৫১॥ 
রজোগুণাশ্রিতে৷ ব্রহ্মা সষ্টৌ তস্যাধিকারিতা। | 

ন রক্ষণে। ততো বিষুওং স যযৌ সৃত্বসংশ্রয়ম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
বস্তীরে প্রযযো ব্রহ্মা নাসাবয়ং পয়োনিধিঃ | 
শুদ্বসত্বময়ং স্থানং বিশালত্বাৎ তথোদিতম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
সত্ব ইসুদেবাধ্যং বাস্থদেববিকাশনম্‌। 

এত প্রদশিতং পুর্বং সাধকানাং হৃদস্তরে ॥ ৫৪ ॥ 


অন্ম-লীলামূতম্‌। ২১ 
গমনং ব্রহ্মণে। যুক্তং দেবৈরিক্দ্রাদিভিঃ সহ। 
তচ্চাপি স্থখবোধ্যং হি সুধীনাং বিমলাতমনাম্‌ ॥ ৫৫. 
মনসাভিনিবিষ্টেন জীবে যদদবলম্বতে । 
ইন্দ্িয়াধিষ্টিত! দেবা মজ্জস্ভি তত্র নিশ্চিতম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 
সর্বজীবনিকায়োহসৌ বিধাতা যত্র গচ্ছতি। 
সবিগ্রহান্তদা দেবা অনুগচ্ছন্তি তত্র তম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 
ততো বিজ্ঞপ্তিমা শ্রুত্য পৃথিব্য। ব্রহ্ধণো মুখাত । 
অদৃর-তগবজ্জন্ম-বান্তাং নারায়ণোহব্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥ 
অধ্যাত্বচিন্তয়া চাপি সর্ববমভ্যুপগমাতে । 
হুধীনাং স্থখবোধায় কিঞ্চিদত্র প্রদর্শ্যতে ॥ ৫৯ ॥ 
আদৌ তমে। রজস্তম্মীৎ ততঃ সন্বং ততঃ পরম্‌। 
ভগবদ্ত্রক্ষ-সন্প্রাপ্তি-স্ততঃ শ'ন্তিশ্চ শাশ্বতী ॥ ৬০ ॥ 
“পার্থিবাদ্দারুণো ধৃম-স্তস্মাদগ্রিক্্রয়ী ময়ঃ | 
তমদম্ত রজস্ত্মাৎ সত্ভং যদ্ব্রক্মদর্শনম্‌ ॥” ৬১ ॥ 
পৃথী তমঃপরাভূত৷ ব্রহ্মাণং রাজসং গতা। 

স গত: সাত্বিকং বিষু্ স চ কুষ্চং গুণাৎ পরম্‌॥ ৬২ 
এতাবতা ন মন্তব্য-মাধ্যাত্বিকী মুনে মতা । 
ব্যাখ্যেতি চ মৃষৈবাসৌ দেবলোকাদি-কল্পনা ॥ ৬৩ ॥ 


দেবানাং দেবলোকানাং ব্যাপারো বস্ততোইন্তি হি। 
জীবদেহগতন্তম্ত ভাব আধ্যাত্সিকে। মতঃ ॥ ৬৪ ॥ 


আক লীল।মৃতম্। 


উদ্বাহে বস্থুদেবস্ত নাস্তি কিঞ্দিলৌকিকম্‌। 
প্রতীয়তে তু চিত্রেব কংসং প্রত্যশরীরবাক্‌ ॥৬৫ ॥ 


কদাচিৎ কেনচিৎ স্বপ্নে দৃশ্যতে দ্েববিগ্রহঃ | 
বদন্নচিরসম্তাবি শুভং বা! চাশুভং ফলম্‌ ॥ ৬৬ 


অনৃশ্যবক্তৃক। বাণী জাগরে শ্রায়তেইপি চ। 
বিশ্বাস-কাতরৈঃ কিন্তু গণ্যতে নহি নাস্তিকৈঃ ॥ ৬৭ ॥ 


বিজ্ঞেয়। দেববাণী সা সত্যার্থেব ততোহইত্র চ ! 
ভোজরাজশ্রুতা বাণী নাশ্রদ্ধেয় কদাচন ॥ ৬৮ ॥ 


রূপতো। নামতশ্চৈব কৃষ্ণস্ানন্দসান্দ্রত! | 
পুর! প্রদর্শিতা সা চ জন্মতো দর্/তেহধুনা ॥ ৬৯ ॥ 


আবির্ভাবে৷ ভবেত্তস্য সহসাশ্চধ্যব পুনঃ । 
ভক্তদ্বারেণ বা! লোকৈঃ প্রতীতো লৌকিকো। যথা ॥ ৭০ ॥ 


শুদ্ধসন্বাবতারঃ শ্রী-বন্থদেবো মহামনা2। 
তুপত্রী দেবকী দেবী সববথ। তৎস্বরূপিণী ॥ ৭১ ॥ 


স্বভাব-কন্মমরূপাদি-স্ুচকং নাম মানবাঃ । 

অশহস্ত্যেব তথা প্রারে! দৃশ্যতে চ ধরাতলে ॥ ৭২ ॥ 
শব্বিতং বস্থদেবেতি বিশুদ্ধং সন্তমৃজ্জিতম্‌। 

ততঃ সক্জবভাবোহসৌ বন্ুদেবেতি নামভাক্‌ ॥ ৭৩ ॥ এ. 
সন্ববৃত্তি মতা ভক্তি ভরক্তিপূর্ণা চ দেবকী। 

ভজতে সা তু তন্নাম সম্ভক্তপিতৃনামতঃ ॥ ৭৪ ॥ 


জন্ম-লীলমৃতম্‌ । ২৩১ 


অতঃ সমুচিতো তে৷ হি ভগবজ্জনকৌ মতো । 
তগবাংস্চ তয়োরেব পুত্রো! ভবিতুমর্তি ॥ ৭৫ ॥ 


নিত্যশ্চ মিধুনীতাবে৷ বোদ্ধব্যো। ভক্তিসত্তয়োঃ। 
পুর্ণোহপি ভগবান্‌ কৃষ্ণ নিত্যশ্চাপ্যাত্বজস্তয়োঃ ॥ ৭৬ ॥ 


অতন্তয়োদ্ধয়োরেব ভগবান্‌ পুত্রতাং গতঃ। 
ভক্তাভিলাবসিদ্ধযর্থ- ভক্তাধীন; স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৭৭ ॥ 


বন্থদেবঃ সপত্বীকঃ কংসকারাগৃহে বসন্‌। 
ভগবস্তং সদ ধ্যায়ন্‌ ভীতঃ কালমযাপয়ণড ॥ ৭৮ ॥ 


ন্য়িতধ্যাননিষ্ঠস্ত নইবড়াতনজস্য চ। 
বহ্থদেবস্ হগ্ন্ত-রাবিভূ তিঃ স্বয়ং হারঃ ॥ ৭৯ ॥ 


এবং ভাগবতে স্পষ্টং বেদব্যাসেন বর্ণিতম্‌। 
উল্তঞ্চ শুকদেবেন সর্কবজ্ঞভক্তযোগিনা ॥ ৮০ ॥ 


“ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ | 
আবিবেশাংশ-ভাগেন মন আনকদুন্দুভেঠ” ॥ ৮১ ॥ 
আত্রাংশভাগশব্দেন তম্তাংশত্বং প্রতীয়তে। 
অনগুভগবস্স্ত গ্তিজ্ঞাং মুনীশ্বরৈঃ ॥৬২॥ 

তত স্বয়ং-তগবব্বস্ত শাস্ত্রেহভ্যাসোহপি দৃশ্যতে | 
তৃতীয়াত্র ততো জ্ঞেয়া সহার্থেৰ ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ 


গীতা-পঞ্চদশাধ্যায়। ষ্টাদশশ্লোকবর্ণনে । 
তখৈবাভাষিতঃ শ্লোকঃ শঙ্বরৈর্ভাষ্যকৃদ্বরৈঃ ॥ ৮৪ ॥ 


তং 


শ্ীকঞ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


আনন্দগিরিণ! তেষাং সন্ভাষ্যং বিশদীকৃতম্‌। 
অতঃ কৃষণ্ত পূরণত্বং নিরব্ববাদং স্ৃনিশ্চিতম্‌ ॥ ৮৫ ॥ 


সংসারস্তাবতারোহসৌ কংসোইতীৰ দুরাশয়: | 
নিত্যঞ্চ ভগবদ্দেষী স্ববিলাস-পরায়ণঃ ॥ ৮৬ ॥ 


তস্য কারাগৃহে রুদ্ধ-স্তন্মাদ্‌ ভীত্চ যো৷ নরঃ। 
যট পু রনাশ-নির্বর্বিঘো! হরিং পশ্যেত স এব হি ॥ ০৭ ॥ 


অত্র পৌরাণিক বার্ব। বিষ্ভতে তত্ববোধিনী। 
যামালোচ্য সমুল্লামঃ সাধকানাং ভবেন্মহান্‌ ॥ ৮৮ ॥ 


সষ্টেরাদৌ প্রজাত্রষ্ট-্মরীচিম নমোহভবৎ। 
মনসোহাবতারঃ স যতো! ব্রহ্মমনোভবঃ ॥ ৮৯ ॥ 


সমাঁসন্‌ ষট স্তৃতীস্তস্ত মরীচে্ম হিমাস্থিতাঃ 
মনোহইবতার-জাতত্বাৎ তেষাং বড় ভোগ্যরূপতা ॥ ৯০ ॥ 


জহমুন্তে নিরী ক্ষ্যৈব কন্যাসক্তং পিতামহম্‌। 
লভধবং ভূবি জন্মেতি ব্রহ্মা তানশপত ততঃ ॥ ৯১ ॥ 


রুদতত্তান্‌ সমালোক্য প্রোবা5 চ কৃপাপরঃ। 


 দেবকী-জঠরে জন্ম লব্ধ! কংস বিহিংসিতাঃ ॥ ৯২ । 


বাপ্দ্যথ স্বর্গং ন মে বাণী বৃথা! তবেৎ। 
তে ইবতীধ্য বিধেঃ শাপাদ্দেবক্যাঃ পুত্রতাং গতাঃ ॥ ৯৩ ॥ 


ংসহতা বযুঃ ন্বর্গং জাতঃ কৃষ্ণ; স্বয়ং ততঃ | 


এষা পৌরাণিকী বার্তা কৃষ্ণ-লীলার্ঘ-বোধিকা ॥ ৯৪ ॥ 


জন্ম-সীলামৃতম্‌। 
কারায়ামিব সংসারে সভয়ং যো বসেশু সদা। 
যড়ভোগাস্তস্ত নশ্বেয়ু-স্তহ্য কৃষ্চে। ভবেছ স্থৃতঃ ॥ ৯৫ ॥ 


উপদেশমিমং দাতুং কৃষ্ণেনাতি-কৃপাবতা । 
কারায়ামবতীর্যৈব লীলেয়ং প্রকটাকৃতা ॥ ৯৬ ॥ 


দেবক্যাঃ সপ্তমে৷ গর্ভঃ প্রণীতো' যোগমায়য়া । 
গোকুলে রোহিণীকুক্ষো স্থাপিত ইত্যলৌকিকম্‌ ॥ ৯৭ ॥ 


অসাধ্য-সাধিকায়াস্ত স্ফিতায়া ভগবদৃবশে। 
অসাধ্যং নাস্তি মায়ায়া-স্ততত্তত্র ন বিস্ময় ॥ ৯৮ ॥ 


যোন্যা যোন্যন্তরং জীব নীয়ন্তেইহনিশং যয়া। 
কিমন্ভ্ুতমিদং তস্তা। দেবকী-গর্ভ-কর্ষণম্‌ ॥ ৯৯ ॥ 


লোকেহপি যণ্ড ক্রতে। গর্ভে! জায়তেইম্থাত্র নিশ্চিতম্‌। 
একজন্মনি সোইপি দ্বি-গর্ভজে! বুধ্যতাং বুধৈঃ ॥ ১০০ ॥ 
হাদি ভাগবতং রূপং বস্থদেবো দদর্শ যৎ। 

দেবক্যৈ তন্দদৌ কর্ণে শিষ্যকর্ণে যথা গুরুঃ ॥ ১০১ ॥ 


এতদেবাভবদ্‌ গর্ভ-বীজং দেব্য। হালৌকিকম্‌। 
শুক্রশোণিতসংযোগা-ন্ন তদগর্ভোইভবৎ ততঃ ॥ ১০২ ॥ 


সচ গর্ভো মনস্যেব জাতস্তদুদরে ন হি। 
শ্রীমন্তাগবতে স্পষ্ট-স্তচ্চাপি যুনিনোদিতম্‌ ॥ ১০৩ ॥ 


“ততো জগম্মঙ্গলমচ্যুতাংশং 
সমাহিতং শুরম্থৃতেন দেবী । 


দধার সব্ববাত্বকমাত্মভূতং 
কাষ্ঠ। যথানন্দকরং মনন্তঃ? ॥ ১০৪ ॥ 


ততো ব্রহ্মাদিভিদে বৈ-স্তৎকারাগৃহমাগতৈঃ। 
অনন্যবিদিতৈরেব স্তৃতো গর্ভগতো হরিঃ ॥ ১০৫ ॥ 


অসম্ভব-ভিয়া নৈব হেয়মেতৎ স্থুধীবরৈঃ। 
কামগত্বমদৃশ্যত্বং দেবানাং শ্রতিসন্মতম্‌ ॥ ১০৬ ॥ 


শুদ্ধচিত্তে যদ! ভাতি বাস্থদেবঃ সতাং তদা। 
ইন্দ্রিয়াধিষিতা দেবা-স্তত্র মজ্জস্তি নিশ্চিতম্‌ ॥ ১০৭ ॥ 


অত্র সবিগ্রহং দুষ্ট কারাস্থ-দেবকী-হাদি। 
ূর্তাস্তং তুষ্ট,বুঃ কৃষ্ণং তে দেবা নাত্র বিস্ময়ঃ ॥ ১০৮ ॥ 


দেবকীগর্ভদিব্যত্বে দর্শিতা শান্ত্রসম্মতিঃ। 
তর্গর্ভজন্মনোহপীথং দিব্যত্বং দর্শ/তেহধুনা ॥ ১৯৯ ॥ 


“দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ সব্বগুহাশয়ঃ। 
আবিরাসীদ্‌ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুল”, ॥ ১৯০"॥ 
অতো ভগবতে। জন্ম নাভবলোক-বিশ্রুতম্‌। | 
আবিরাসীদ্িতি প্রোক্তং শুকেন যোগিন। যতঃ ॥ ১১১ 


কারণাৎ কাধ্্যসম্ভৃতিজ্জন্মেতি কথ্যতে বুধৈঃ। 
আববির্ভাবঃ প্রকাশস্ত নিত্যসদ্বস্থয বস্তনঃ ॥ ১১২ ॥ 


ভীকৃষ্ণেনাপি সন্প্রোক্তং দিব্যত্বমাতুজন্মনঃ | 
কুরুক্ষেত্ররণারস্তে স্বমিত্রমজ্জুনং প্রতি ॥ ১১৩। 


[| ৩৫ 
“জন্ম কণ্মচ মে দিব্য-মেবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্ক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহ্জুন” ॥ ১১৪ & 


দিব্যমিত্যস্ত টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃতা। 
অলৌকিকমিতিব্যাখ্য! বিষ্ভতে স্পষ্টমৈব হি ॥ ১১৫ ॥ 


অপ্রাকৃতমিতিব্যাখ্য। স্বভাষ্যে শঙ্করৈরপি। 
দিব্যশব্স্ত সুস্পষ্ট কৃতাস্তি পরিদৃশ্যতে ॥ ১১৬ ॥ 


স্বয়ং ভগবতো জন্ম লোকাতীাতস্ত কন্মচ। 
অলৌকিকমমিন্ত্যঞ্চ গ্রবং ভবিতুমর্থতি ॥ ১১৭॥ 


দিব্যামেব হি জন্মাদি-লীলাং লোকেইস্ত মানুষে । 
দিদর্শয়িষুণা শ্রীমৎ্-পুরাণং মুনিনা কৃতম্‌ ॥ ১১৮ ॥ 


শুদ্ধসূত্বে সমুভূতং হরিং ভক্তি; প্রকাশয়েৎ। 
বন্থদেবে ততো৷ জাতো। দেবক্য। নির্গতো হরি? ॥ ১১৯ ॥ 


অতঃ কৃষে! ন সঞ্জাতো৷ দেবক্য। উদরে চিৎ । 
আবিভভূতিঃ সদা-সিদ্ধ ইতি তত্ববিদাং মতম্‌ ॥ ১২০ ॥ 


এতচ্চ ভগবৎ-প্রাণৈঃ শ্রীচৈতন্ত-পদান্ুগৈঃ। 
রূপগোস্বামিতিব্যক্তং লঘুভাগবতামতে ॥ ১২১॥ 
“যদৃবিলাসে! মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ। 
আবিবুভৃষুরত্রাবি-স্কত্য সন্বর্ষণং পুর” ॥ ১২২॥ 
অন্তঃপ্থিতারিষর্তব্য-তদস্থাবাহ ঈশ্বরঃ | 

হয়ে প্রকটন্তম্ত ভবত্যানকছুন্দুভেঃ ॥ ১২৩ 


৬১ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাল্রয়া। 
ঘ্বাপরস্ঠাবসানেহন্মি-ন্ষ্টাবিংশে চতুযু্গে ॥ ১২৪ ॥ 
ক্সীরাব্ধিশায়ি-যন্রপ-মনিরুদ্ধতয়া স্মুতম্‌। 

তদিদং হদয়স্থেন রূপেণানকছুন্দ্রভেঃ ॥ ১২৫ ॥ 

এঁক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছে প্রাকট্যং দেবকী-হাদি। 
প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্তা বাৎসল্যৈক-ম্বরূপিভিঃ ॥ ১২৬ ॥ 
লাল্যমানে। হরিস্তত্র বর্ধতে চন্দ্রমা ইব। 

অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যা-মসিতায়াং মহানিশি ॥ ১২৭-। 


তস্া হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং সৃতি-সন্মনি। 
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণ: প্রাহুর্ভবত্যসৌ ॥১২৮॥ 


জনয়িত্রী-প্রভৃতিভি-স্তাভিরিত্যবগম্যতে | 
লৌকিকেন প্রকারেণ স্থখং শিশুরজায়ত ॥ ১২৯ । 


কৃষ্ণ পরিপূর্ণত্বে চিদ্ঘনত্তে চ জন্মনঃ | 
দিব্যত্বে চ প্রমাণং কি-মপেক্ষ্যপ্চাস্ত্যতঃ পরম্‌ ॥ ১৩০ ॥ 


অতএব চ তদ্দেহে নাভবন্‌ সগুধাতবহ | 
সচ্চিদানন্দসান্দ্রোইসৌ৷ সম্মতস্তম্য বিগ্রহঃ.॥ ১৩১ ॥ 


দেবক্য। বস্থদেবেন চান্যৈরপি বহিঃস্থিতৈঃ। 
জদৃশ্যত কথং চন্ম-চক্ষুষেতি চেদুচ্যতে ॥ ১৩২ ॥ 


পঙ্গুং যে। লঙ্ঘয়েৎ শৈলং মৃকঞ্চ বাঁচয়ের্‌ বচঃ। 
স্বেচ্ছয়! দর্শয়েত্রপং সঃ স্বমেতৎ কিমন্ভুতম্‌ ॥ ১৩৩ ॥ 


জন্ম-লীল।মৃতম্‌। ৩৭ 


শহ্করৈঃ প্রথমাধ্যায়-বিংশসূত্র বিচারণে । 
চিত্রপদর্শনং ন্‌ ণা-মীশেচ্ছয়া সমথিতম্‌ ॥ ১৩১ ॥ 


নারদং প্রতি বদ্বাক্য-মীশ্বরস্ স্মৃতাবপি ৷ 
দৃশ্যতে তেন চ স্পষ্ট মেতদেবাবগম্যতে ॥ 


“মায়াহ্যেযা ময়া সষ্টা যন্মাং পশ্াসি নারদ । 
সর্ববভৃত-গুণৈযুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টমর্থসি ॥ ১৩৫ ॥ 


এতৎ ত্বয়। ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে । 
ইচ্ছন্‌ মুহূর্তান্নশ্যেয়মীশোইহং জগতো গুরুঃ” ॥ ১৩৬। 


“এষ যং বৃথুতে তপ্য স্বতনুং দর্শয়েৎ স্বয়ম্‌। 
আত্মেতি” শ্রুতিরপ্যাহ কিমপেক্ষ্যমতঃপরম্‌ ॥ ১৩৭ ॥ 
বাসভূষা-গদা-চক্র-শখ-পঙ্কজ-লাঞ্িতঃ | 
আবিভূতশ্চতুব্বান্থ-হৃরিরিত্যবদন্‌ যুনিঃ ॥ ১৩৮ ॥ 
বিশ্ববূপং নিরীক্ষ্যৈব ভীতঃ পার্থে রণাঙ্গনে । 

এতব্ধি বৈষুবং রূপং দ্রষ্মৈচ্ছণ স্বশস্তয়ে ॥ ১৩৯ । 


“কিরীটিনং গদিনূং চক্তহস্ত- 

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টমহং তথৈব। 
তেনৈব রূপেণ চতুভূ্জেন 

সহত্রবাহে। ভব বিশ্বমূর্তে” ॥ ১৪- ॥ 


স্পষ্টীকৃতঞ্চ পদ্ং তদ্‌ ভাষ্যকৃত্-কুলকুঞ্জরৈঃ | 
স্বভাষ্যে শঙ্করৈঃ সুষ্ঠু জন্মনির্দেশ-পুরর্বকম্‌ ॥ ১৪১ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূতম্‌। 
কচিল্লোকে চতুর্ববানু-বাসোভৃষণ-ভূষিতঃ | 
ভৌতিকাছুদরান্নৈব নিঃসরেন্টোতিকঃ শিশুঃ ॥ ১৪২ ॥ 


অতোহপি বুধ্যতে সম্যগ, বাস্ুদেবস্য বিগ্রহঃ | 
চিদানন্দঘনাকার আপ্তবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৪৩ ॥ 


কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া৷ লীলা-রক্ষণার্থঞ বিগ্রহম্‌। 
স্বীচন্রে ভৌতিকঞ্চাপি তৎক্ষণাৎ সর্ধ্বশক্তিমান্‌ ॥ ১৪৪ 


আনন্দঘনরূপোহপি প্রতীতো ভৌতবৎ প্রভুঃ | 
ভৌতদেহোচিতং কার্য্যং যথাবৎ সমসাধয়ৎ ॥ ১৪৫ ॥ 


বস্ততো নরলোকেহস্মিন্‌ চিত্রভাববতাং নৃণাম্‌। 
ভাবানুরূপরূপোহসৌ লীলার্থং যুগপদ্‌ বভৌ ॥ ১৪৬ ॥ 
পুর্্বজা যে তু দেবক্যাঃ পুত্রাঃ কংস-বিহিংসিতাঃ। 
প্রাকৃতা এব তে জে্য়। গর্ভাদেব বিনিঃস্থতাঃ ॥ ১৪৭ ॥ 


লোকেহপি দৃশ্যতে পিত্রোঃ প্রনষ্টসপ্তপুত্রয়োঃ | 
বণ! সুকৃতিনোরেব সংসারে জায়তে ভূশম্‌ ॥ ১৪৮ ॥ 


ততো! নির্বেবদমাপন্লৌ হিত্ব! পুত্রাদি-বাসনাম্‌। 
শ্রীহরো চিত্তমাধায় সংসারান্ুক্তিমিচ্ছতঃ ॥ ১১৯ ॥ 


ছিনত্ত্যেব তয়োঃ কৃ্ণঃ সংসার-নিগড়ং দুঁঢ়ম্‌। 
ইত্ত্যেষা মুক্তিদা শিক্ষা দত্তা কৃষ্ণেন লীলয়া ॥ ১৫০ ॥ 


বনস্থদেবে৷ দেবকী চ পুত্রীভূতং জনার্দনম্‌। 
্রহ্মত্থেনৈব তুষ্টাব বিদিত্বা তং হি তত্বতঃ ॥ ১৫১ ॥ 


জন্ম-লীলামৃতম্‌। 
“বাদতোহসি ভবান্‌ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
কেবলানুতবানন্দ-স্বরূপঃ সর্বববুদ্ধিদৃক্‌ ॥ ১৫২ ॥ 
“রূপং যত্বৎ প্রাহুরব্যক্তমাস্াং 
ব্রহ্ধজ্যোতিনিগুণং নিবির্বকারম্‌। 


সত্তামাত্রং নির্ববিশেষং নিরীহং 
স ত্বংসাক্ষা্ বিষুরধ্যাতআদীপঃ* ॥ ১৫৩ ॥ 


শ্রীমন্তাগবতে স্পষ্ট মীদৃশ্যেব তয়োঃ স্তুতি 
বিস্তৃতাস্তাত্র বাহুল্য-ভিয়। নৈব সমুদ্ধ তা ॥ ১৫৪ ॥ 
পিতৃভ্যাং যাচিতঃ কৃষ্ণ; স্ততোইভুচ্চ বিবাহুধুক্‌। 
আদিদেশ চ সংনেতু মাতআ্মানং গোকুলং প্রতি ॥ ১৫৫ ॥ 


পিতৃ-যাচ এশ-চ্ছলেনাভূৎ স্বেচ্ছয়ৈব তথাবিধঃ। 
ন যুক্তমৈশ্বরং রূপং যতো প্রেমময়ে ব্রজে ॥ ১৫৬ ॥ 


নিগড়েদৃটিবদ্ধোইপি কারারুদ্ধোইপি শূরজঃ। 
মুকুন্দন্ুতমাদায় গৃহান্নিরগমণ্ স্থুখম্‌ ॥ ১৫৭ ॥ 
স্বীতায়ামপি কালিন্দ্যাং জলদেইপি চ বর্ষতি। 
কৃষ্ণবাহং ন পম্পর্শ বন্ুদেবং তয়োজজলম্‌ ॥ ১৫৮ ॥ 


বিন্ময়স্তাবকাশোইহত্র বিদ্ভতে ন মনাগপি। 
নরাকৃতি-পরব্রহ্ম-বাঞ্থয়! কিন্গ, দুর্ঘটম্‌ ॥ ১৫৯ ॥ 
কেনোপনিষদঃ শিক্ষ। প্রমাণং তত্র পুষলম্‌। 

তৃণং চালয়িতুং দগ্চং নাশরুোচ্চানিলোহনলঃ ॥ ১৬ ॥ 


গ্রীকুষ্-লীলামৃতম্‌। 
তত্রোপলক্ষণার্থো হি নামোল্লেখস্তয়োদ্দ যো । 
সর্বাসামেব শক্তীনা-মভীষ্টা ব্রহ্ম-তন্ত্রতা ॥ ১৬১ ॥ 
ইন্জো বর্ষতি ভীত্যান্মা-দিত্যাগ্ভাহাপরা শ্রুতিঃ। 
স্বয়ং ভগবতাপুযক্ত। সর্ব্বেষামাত্মবশ্যতা ॥ ১৬* ॥ 
“যদাদিত্যগতং তেজো! জগদ্‌ ভাসয়তেইখিলম্। 
যচ্চন্ত্রমসি যচ্চাগ্ৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্” ॥ ১৬৩। 
যচ্ছক্ত্যা শক্তিমৎ্ সববং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ূ 
তং বহস্তং হৃদ] কৃষ্ণং ক! শক্তি বাঁধিতুং ক্ষমা ॥ ১৬৪ ॥ 
ধারয়তে৷ হৃদ ব্রহ্ম বাধ। কাপি ন বিগ্ভতে। 
ইত্যেতন্দর্শিতং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন ব্রহ্ষণা স্বয়ম্‌ ॥ ১৬৫ ॥ 
বন্থদেবং মহাভাগং বহস্তং ব্রহ্ম মৃত্িম। 
ন বাধতেম্ম তদ্বারি নিগড়াদি চ মৃদ্তবম্‌ ॥ ১৬৬ ॥ 
বন্থদেবস্ততশ্চৈত্য যশোদা-সূতিকাগৃহম্‌। 
দদর্শ সস্ৃতাং তাঞ্চ নিদ্য়া হত-চেতনাম্‌ ॥ ১৬৭ ॥ 
স্থাপয়ন্‌ স্বস্থৃতং তত্র সাক্ষাদ্‌ ব্রহ্ম নরাকৃতি। 
যশোদ1-তনয়াং মায়াং নীত্বা। কারাং পুনর্ষযৌ ॥ ১৬৮ ॥ 
পুত্রদানং প্রতিজ্ঞায় কংসায়ানকছুন্দুভিঃ। 
কথ তদন্যথা চক্রে ধাশ্মিকোহপি চেছুচ্যতে ॥ ১৬৯ ॥ 


প্রাণাত্যয়ে মধাবাদো! ন দোষায়েতি লৌকিকম্‌। 
শাসনং ধন্মশান্জাণাং পরন্ত ধন্্শ এব পঃ ॥ ১৭০ ॥ 


জন্ম-লীলামৃতম্। ৪১ 
বস্ততত্ত মৃষোচ্চার্ষ্য শব্দমাত্রেণ কেবলম্‌। 
অরক্ষৎ পরমং সত্যং মুর্তিমৎ সত্যবিদ্বরঃ ॥ ১৭১ ॥ 
সত্যং জ্ঞানং তথানন্দঃ স্বরূপং ব্রন্দলক্ষণম্‌। 
তদ্ব্হ্ম মৃত্তিমণ্ড কৃষণ স্তদ্রক্ষা সত্যরক্ষণম্‌ ॥ ১৭২ ॥ 
উদ্‌যোগপব্বণি শ্রীমদ-ব্যাসেনাপি তথোদিতম্‌। 
সত্যত্বং পরমং শ্রীমদ্-গোবিন্দস্যৈব সব্র্বথা ॥ ১৭৩ ॥ 
“সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণ সত্যমত্র প্রতিষ্িতম্‌। 
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দ-স্তম্মাৎ সত্যে হি নামতঃ” ॥১৭৪॥ 


অতঃ শ্রীবস্থদেবেন সত্যসারে। হি রক্ষিতঃ | 
যন্মিন্নবগতে সববং ভবেৎ সত্যময়ং জগত ॥ ১৭৫ ॥ 


স্থিতঃ সংসার-কারায়াং কৌশলাৎ তণ্চ বঞ্চয়ন্‌। 
যে! রক্ষেদ্‌ হাদ্ব্রজে কৃষ্ণং নিভৃতং স হি মুক্তিভাক্‌ ॥১৭৬॥ 





পরং ব্র্ম পরিত্যজ্য মায়াং যদনয়দ বন্ুঃ | 
স্বয়মেব ততে। ভ্রীস্ত্যা বনছ্ধোহভূৎ সৃতরাং পুনঃ ॥ ১৭৭ ॥ 


অতঃপরঞ্চ যন্মীয়। কংসহস্তাদ্দিবং গতা । 
ন তচ্চিত্রং যতঃ সৈব সর্ববাভুত-বিধায়িনী ॥ ১৭৮ ॥ 


ভগবচ্ছরণাপত্ত্য। মায়াং জয়তি মানব । 
ন বলেনেতি কৃষ্ণেন দর্শিতঞ্চ দয়ালুন! ॥ ১৭৯ ॥ 


জন্ম কম্মচ কৃষ্ণস্য দিব্যমেব ন লৌকিকম্‌। 
বিগ্রহ্চ চিদানন্দ-ঘন এবেতি চ স্থিতম্‌ ॥ ১৮০ ॥ 


২ 


শৃষ-লাললামৃতমূ। 


শিণুনাট্যপরং বিধিবৃদ্ধতরং 
বহৃবংশধরং জগতঃ পিতরমূ। 
জনি-ভানকরং জন জন্মহরং 
নরলোকচরং ম্মর দেববরম্‌॥ ১৮১। 
' আবিভাবেহভুতে বরহষ-ঘনমূর্তে। স্বয়ং হরে 
তবে ভাগ্যবতামেৰ বিশ্বাস শাশ্বত; তাম্‌॥ ১৮২ 


ইতি ভীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে 
শ্রীকষ্ণলীলামূতে জন্মলীলামুতমূ। 


অসুরসংহার-লীলাম্বৃতম্‌। 


ত্রজেশং শরণং জীব দৈত্যারিং বালবিগ্রহম্‌ । 
ব্রজেশং যঃ স্বয়ং সব্ব-পিতাপি পিতরং গতঃ ॥ ১ ॥ 
জ্ঞানেন ভগ্ভায়তে ব্রহ্ম সন্মাত্রং জ্ঞানিভি; পুনঃ । 
তজজ্দ্তানং ভক্তিমুখ্যঞ্চে-দ্দ্‌শ্টতে তত সবিগ্রহম্‌॥ ২ 
তদাপি পরমানন্দঃ সাধকৈ নৈ'ব লভ্যতে। 
ঈশ্বর-জ্ঞানসত্ত্বেন ভয়সঙ্কোচ-সম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥ 

যদ! প্রেম ভবেৎ পুর্ণং নৈশ্বধ্যং ভাসতে তদা। 

স্বৃতঃ সখ পতিশ্চেতি জায়তে ভাব ঈশ্বরে ॥ ৪ ॥ 


তদৈব পরমানন্দঃ স্বাদ্যতে সাধকৈপ্রবম্‌ । 
সখ্যাদি-ভাববত্বেন ভয়াদে ন হি সম্ভবঃ ॥ ৫ ॥ 


দেবকী-বস্থদেবাত্যাং জাতঃ কৃষ্ঠোহত এব হি। 
সম্যগাস্বাদিতঃ কিন্তু প্রেমিকৈব্রজবাসিভিঃ ॥ ৬ ॥ 


দ্বিধাপি স্যাদিয়ং ব্ক্তি-রেকম্মিন্‌ সাধকে ক্রমাৎ। 
অভিনীয় তু স্বস্পষ্টং কৃষ্ণেন দশিতা পৃথক্‌ ॥ ৭ ॥ 


শান্তাদি-মধুরাস্তং য পঞ্চধা প্রেম তৎ ক্রমাৎু। 
লভতে ভক্ত একোইপি ক্রমসাধন-যোগতঃ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীকষ্ণ-লীলামুতম্‌। 


পঞ্চানামপি ভাবানা-ুত্তমত্বং যথোত্বরম্‌। 
অতঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেযু ভাবো মধুর-সংজ্বিতঃ ॥ ৯ ॥ 


বাৎসল্য-সখ্য-মাধুষ্য-প্রধান! ব্রজবাসিনঃ। 

অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাম্ ব্রজলীলোত্তমোত্তম। ॥ ১০ ॥ 
ব্রহ্মাদি-বন্দিতে কৃষ্ণে সখ্যাদ্িভাব উর্জিতঃ। 
সর্বশ্রেষ্ঠ মতস্তত্র কিমু বক্তব্যমন্তি বা ॥ ১১ ॥ 


ব্রজভাবঃ সুহব্বোধ্যে। ময়! মন্দধিয়াপি সঃ। 
আলোচ্যতে স্বতোষায় যথাস্রতি যথামতি ॥ ১২॥ 


ঈশ্বরোইপি ব্রজে কৃষ্ণ; পুত্রঃ সখা পতিস্তথা । 
এশ্বধ্যাবরকং প্রেম বিশুদ্ধং তত্র কারণম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
রাজানমপি তন্মাতা তন্মিত্রং মহিষী তথা । 

পুত্রং মিত্রং পতিষ্চের মন্তে ন তু ভূপতিম্‌॥ ১৪ ॥ 
ঈশ্বরাংশো! যথ। জীব: প্রন্নৈৰ বশ্ঠতামিয়াৎ। 
ঈশ্বরোইপি তথা প্রেন্না নিশ্চিতং যাতি বশ্ঠতাম্‌ ॥ ১৫ 


ব্রজবাসিবশঃ কৃষ্ণো! যা যা লীলা ব্রজেইকরোতৎ। 
আদ্যে৷ দেত্যবধস্তান্্র তদাদৌ সা বিলোচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 


সত্বং রজস্তমশ্চেতি প্রসিদ্ধ! হি গুণান্ত্রয়ঃ | 
বাধ্যবাধক-সন্বন্ধ: সদা তেষাং পরস্পরম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


সত্বেন ভগবন্তক্তী রজসা৷ ভোগবাসন। ৷ 
তমস! জায়তে জন্তো-জীঁবহিংসাদি-নীচধীঃ ॥ ১৮ ॥ 


অস্থরসংহার-লীলামৃতম্। ৪৫ 

সাত্বিকাঃ সর্ববদ1 দেব! অন্তরা রাজসাস্তথা। 
তামস। রাক্ষসাশ্চৈব ছন্দ-স্তেষাং মিথভ্ততঃ ॥ ১৯ ॥ 
স্বর্গেইপি সর্বদা দ্রোহে। দেত্যানাং রাজসাত্মনাম্‌। 
ব্রিদশৈঃ সাত্বিকৈঃ সার্ধং কথিতোহস্তি শ্রতাবপি ॥ ২০ ॥ 
মানবেঘপি বিদ্যন্তে তে দেবাস্ুর-রাক্ষসাঃ 
তত্তদগুণময়ত্বেন তত্তদ-ভাবমুপাগতা2 ॥ ১ ॥ 
রাজসাস্তামসাশ্চাতো৷ মানব হরিবিদ্বিষ2 | 

হরিভক্তদ্বিষ শ্ৈব দৃশ্যান্তে ভূবি সব্র্বতঃ ॥ ২২॥ 
অবাতরদ্‌ যদ! কুষ্ণো যেন রূপেণ যত্র চ। 
তদ]1 তত্রাভবন্‌ ভক্তাঃ কেচ্চ্চ তদ্বিরোধিনঃ ॥ ২৩ ॥ 
তেষু রজঃস্বভাবা যে বোদ্ধব্যান্তে নরাস্থরাঃ | 
তমঃ প্রকৃতয়ো। জ্ঞেয়। মানব! নররাক্ষসাঃ ॥ ২৪ ॥ 


অন্তর্ববহিশ্চ ভক্তানা-মন্তরায়ান্‌ স্বয়ং হরিঃ। 
হস্তি তানিতি বোদ্ধব্য-মনয়। লীলয়। হরে; ॥ ২৫ ॥ 


ংসারো! যুণ্তিমান্‌ কংসো ভোজবংশসমুন্তবঃ | 
প্রেরয়ামাস দুশ্চারান্‌ ব্রজে কৃষ্ণাজঘাংসয়া ॥ ২৬ ॥ 


অধুনাপ্যনুসন্ধানে কৃতেইত্রৈব ধরাতলে । 
ন ছুল্লভোই২পরঃ কংস উগ্রসেনম্থতোপমঃ ॥ ২৭ ॥ 


মায়য়া তে চরাঃ সর্ব পশ্বাদি-রূপধারিণঃ | 
বিভ্বমাচরিতুং শশ্বদ গোকুলে চত্ুরুদ্যমম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


৪৩৬ 


আকষ্-লালামবৃতম্‌। 


ংসানুচরবর্গাণাং যন্নানা-রূপধারিত। | 
যথার্থমেব তদ্যন্মা-দহ্থরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৯ ॥ 


অথব। হঠযোগেন কামরূপধরো। ভবেহ। 
যঃ কোইপি মানবস্তত্র মতমস্তি পতঞ্জলেঃ ॥ ৩০ ॥ 


বেদেহপি দৃশ্যতে দৈত্য-দেবানাং কামরূপতা । 
আগুবাক্যং বিনাতীতং কেব৷ দর্শয়িতুং দ্ষমাঃ ॥ ৩১.॥ 


কংসেন প্রেষিতা যে যে চরাঃ কৃষ্ণজিঘাংসয়। | 
প্রবলা পৃতনা তেষাং পুরোমার্গপ্রদিনী ॥ ৩২ ॥ 


হস্তুং শত্রহ্ৃতং কশ্চি-চ্চরেণ গরলং দিশেৎ। 
ইতি সংশ্রার়তে লোকে দৃশ্যতে চ সহত্রশঃ ॥ ৩৩ ॥ 


তদ্বিষাক্তস্তনাং কংসঃ পুতনাং প্রেরয়েদিতি। 
কিং চিত্রং বিস্ময়ঃ কে বা তদ্বধে কৃষ্ণকর্তৃকে ॥ ৩৪ ॥ 


সবিদ্যদৃবহিতসূর্য্েন্দু-নক্ষব্রমখিলং জগৎ্। 
তত্তাসা ভাসতে নিত্য-মিত্যাহ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ ৩. ॥ 


বালগ্রহতয়! শাস্ত্রে পুতন৷ যা সমীরিতা। 
তচ্ছক্তি-মন্ত্রসিদ্ধেয়ং পৃতনা কংসনোদিতা ॥ ৩৬ ॥ 


অন্য। চ ডাকিনীনাঙ্গী বর্ততে বালঘাতিনী ৷ 
তচ্ছক্রি-মন্ত্রসিদ্ধ। যা 'ডাইনী'ত্যুচ্যতে জনৈঃ ॥ ৩৭ ॥ 


তদানীং তাদৃশী নারী বালন্ী পৃতনাখ্যয়া। 
প্রথিতাসীদ্‌ঞ্চবং লোকে তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 


অস্থুরনংহার-লীলামৃতম্‌। ৪ 
গ্রামে ব৷ নগরে পু্ব্ষং পৃতনৈকা। তথাবিধ!। 
বিহিংসতী বভূবৈব শিশুন্‌ মন্ত্রাদি-মারণৈঃ ॥ ৩৯ ॥ 
অগ্ভাপি 'ডাইনী"দৃষ্টিং ব্জয়ন্ত্যঃ কুলন্্িয়ঃ | 
প্রায়ে। রক্ষস্তি তন্তীতা৷ নবসূৃতান্‌ সদ! স্ুতান্‌ ॥ ৪০ ॥ 


ছাদয়ন্তীদৃশী নারী ক্রু,রাং প্রকৃতিমাত্মনঃ। 
ভদ্রবেশ! স্বভাষাচ প্রায় ভবতি যত্ুতঃ ॥ ৪১ ॥ 


তশকালে পৃতনৈবৈষ! “ডাইনী”-প্রবরাভবহু। 
অতোইজ্ভ্ভূপতিঃ কৃষ্ণ-নাশ এনাং ম্যযোজয়ৎ ॥ ৪২ ॥ 
যন্মাচ্ছক্তিং সমালভ্য পতন! পুতনাভবৎ । 

তেনৈব নিহত সাত্র বিন্ময়ো নহি বিষ্াতে ॥ ৪৩ ॥ 
বিষধ্চাপি বিষং জাতং প্রাণপ্রাশং যদিচ্ছয়া । 

তেন প্রশমিতং তচ্চ ন তত্র কোহপি বিস্ময়: ॥ 8৪ ॥ 


যদি কশ্চিৎ স্মরন্‌ কৃষ্ণ, বিশ্বাসেন বিষং পিবেৎ। 
তন্নাম কীর্তয়ন্‌ বাপি তং মৃত্যু ন স্পৃশত্যপি ॥ ৪৫ ॥ 
স্ুতিরপ্যেতদেবাহ কৃষ্ণমুন্দিশ্য মুক্তিদম্‌। 

তদ্‌ বাক্যঞ্চ সমুদ্ধ ত্য স্থম্পষ্টং সম্প্রদর্্যতে ॥ ৪৬ ॥ 
“অরিমিত্রং বিষং পথ্য-মধন্মো। ধন্মতাং ব্রজেৎ। 
স্থপ্রসন্নে হষীকেশে বিপরীতে বিপধ্যয়ঃ ॥”? ৪৫ ॥ 
যং ম্মরন্‌ কীর্তয়ন্‌ যঞ্চ ন যাতি বিষপো! মৃতিম্‌। 
জনন্তদা স্বয়ং তশ্য বিস্ময়; কে। বিষাশনে ॥ ৪৮ ॥ 


8৮ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
শ্রীকষ্তকর্তৃকং বচ্চ পৃতনাস্তনদংশনম্‌। 
লীলৈব সাবগন্তব্য। তস্তেচ্ছয়৷ হি স! মতা ॥ ৪৯ ॥ 
অতো নার্থাস্তরং কাধ্যং বিষয়ে শান্ত্রসম্মতে । 
যুক্ত্যা চ সম্মতে সম্যগন্ত শান্ত্রমনাহতম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
পুতনা-সৃতদেহস্ত বৃহস্ং বণিতং যথ|। 
অতিরঞ্জনমস্ত্যেব তত্র তদব্গম্যতে ॥ ৫১ ॥ 


রসপোষায় সব্বত্র কর্তব্যমতিরঞ্জনম্‌। 

দৃষ্টো রসবিদাং তদ্ধি ভূষণং নতু দৃষণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
কাব্যং হি তাদৃশং নাস্তি পুরাবৃত্তঞ্চ তাদৃশম্‌। 
তারতম্যেন দৃশ্যেত ন যন্মিনতিরপ্রনম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 


অতোহত্রাপি সুধীবর্য্যেঃ সোঢব্যং সারদশিভিঃ | 
পুতনাদেহমাশ্রিত্য বণিতং যন্মহবিণা ॥ ৫৪॥ 


অনয়ৈব দিশা বোধ্যঃ সর্ববষাং কৃষ্ণবিদ্বিষাম্‌। 
বৃত্তাস্তো বর্ণনেনালং তৎসর্বেষাং পুথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
বিদ্বা। হি ত্রিবিধাঃ শাস্ত্রে বণিত। স্তত্বকোবিদৈঃ | 
আধ্যাত্বিকীধিদৈবাধি-ভৌতান্তে নামতঃ স্বৃতাঃ ॥ ৫৬ 
ত্রিবিধ৷ অপি তে জাত। ব্রজে কৃষ্ণ-বিনষয়ে । 
শ্রেম্মাংসি বহুবিদ্বানি তদপীশখং প্রদর্শিতম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 


তত্র চেন্দ্রকৃতো বর্ষে বিজ্ঞেয় আধিদৈবিকঃ। 
অগ্রে সোহপি সমালোচ্য-স্তৎকথাবসরে ময়। ॥ ৫৮ ॥ 


অন্গুরসংহার-লীলামৃতম্‌। ৪৯ 
পুতনা-বক-বৎসাশ্ব-শকটাঘভূজঙ্গমাঃ । 
ত্বিধাশ্চ তথাচান্যে বিজ্ঞেয়া আধভোৌতিকাঃ ॥ ৫৯। 


তত্তহুৎপাতজাশ্চিন্ত। যা জাত ব্রজবাসিনাম্‌। 
তা এবাধ্যাত্মিক। জ্ঞেয়! বিদ্বাঃ সম্তাপকারিণঃ ॥ ৬০ ॥ 


ভক্তানাং ত্রিবিধ। বিল্বা! বাধ্যন্তে সর্ববদ1 ময়। | 
ইতি দর্শয়িতুং লোকে কৃতমিথং কৃপালুনা ॥ ৬১॥ 
যথা সন্দর্শিতা সম্যক কৃষ্ণেনানস্তশক্তিনা । 
আধ্যাত্বিকা্িবিদ্বেষু ত্রিঘেব প্রভৃতাত্সনঃ ॥ ৬২ ॥ 


তথৈব দর্শিত। স্বস্ শক্তিরব্যাহতা৷ সদা । 
জলম্থলান্তরীক্ষেযু হরিণা বিশ্বচারিণা ॥ ৬৩ ॥ 


জলে প্রশমিতস্তেন নাগেন্দ্রঃ পৃতনাদিকাঃ। 
হতাঃ কংসচরা ভূমৌ তৃণাবর্তো বিহায়সি ॥ ৬৪ ॥ 


শ্রীহরিং ধ্যায়তো জীবান্‌ জপাদে নিত্যকশ্মণি । 
শনৈঃ কামাদয়োহভ্যেত্য সংসারপ্রভব হৃদি ॥ ৬৫ ॥ 


চিন্তাশ্চ শতশো! দুষ্টা বাধস্তে ইতি সজ্জনৈঃ। 
স্থবিজ্ঞাতং তদেবাত্র হরিণ! দর্শিতং স্ফ-উম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 


তত্তদ-ভাবসমাপক্ন যে ভূমৌ নররাক্ষসা2। 
নরাম্ুুরাশ্চ জায়স্তে বিধন্মনিরতাঃ সদা ॥ ৬৭ ॥ 


মনসা ভগবস্তং তে বিষন্ত্েব নিরস্তরম্। 
'ভক্তানাং ভঙজনানন্দে চাস্তরায়া ভবস্তিহি ॥ ৬৮ ॥ 
রি 


৫০ 


সাক্ষাৎ তেনাবতীর্দেন শ্রীমন্তগবত| সহ। 
ত্ঠতৈন্য ব্যরুধ্ন্ত নাস্তাত্র কোইপি বিস্ময় | ৬৯। 


অতো! নার্থাস্তরং কার্ধ্যং বিষয়ে শান্তুসম্মতে। 
ক্তা। চ মন্মতে সম্য-ন্তশান্্রমনাহতম্‌॥ ৭০ | 


পরিত্রাণীয় সাধূনাং বিনাশায় চ দৃষ্ধতাম্‌। 
্রীহরেঃ সন্তাবো মারে সুখমূর্তেরিতি স্থিতমূ॥ ৭১। 


শিশু; স্বয়ং প্রবলতমান স্বলীলয়া 
জঘান যো বিবুধরিপুন্‌ সবনষটয়ে। 
মাগতান্‌ সকলম্থরৈরভিষ্তঃ 
শিবং দ নে! দিশতু সদা মতাং গতি) ॥ ৭২ ॥ 


বঙ্গে বালবেশশ্য দুরঘান্তাস্থ্রনাশনে | 
তবেদ্‌ তাগ্যবতামে বিশ্বামঃ শাখতঃ লতাম্‌॥ ৭৩॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামিনা বিরচিতে 
্রীষ্নীলামুতে অনথরদহারনীলাৃতমূ। 


চৌর্য্য-লীলাম্ৃতম্‌। 
স্ম্ড৬৫৮৮-০৯- 


কৃষ্ণাখ্য-পরমত্র্ম নমামি চৌরধ্যমাচরতু। 
কৃষ্ণাখ্য-পরমধিঞ্চ রক্ষিতং যেন ততঠুবি ॥ ১। 
অধুন! ভগবচ্টৌ্য-মালোচিতুমহং যতে। 
অভ্ভ্ৈবিগীয়তে যত্ত, তন্ববিস্তিঃ প্রগীয়তে ॥ ২ ॥ 
শ্রত্যা যছুদিতং তদ্ধি দর্শিতং লীলয়া পুনঃ 
কৃষ্ধেন বণিতং তচ্চ ব্যাসেন জীবযুক্তয়ে ॥ ৩ ॥ 
“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কষ্:স্তু ভগবান স্বয়ম্‌। 
প্রতিজ্ঞাতমিতি শ্রীমদ্‌-ব্যাসেন বলপু্র্বকম্‌ ॥ ৪ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণশ্চ পরত্রহ্ম-ঘনাকার ইতি স্থিতম্‌। 
বর্ষণে! হি প্রতিষ্ঠাহ-মিতি শ্বশ্তৈব বাক্যতঃ ॥ ৫ ॥ 


মৃত্যুমত্যেতি বিজ্ঞায় তমেবেতি শ্রুতীরিতম্‌ । 

অতঃ কৃষ্ণপরিজ্ঞানং বিন। মুক্তির জায়তে ॥ ৬ ॥ 
কৃষেন ব্রজলীলায়াং দশিতা ব্রন্মতাত্বন: | 

যামাস্বান্ভ পরা গ্রীতিঃ প্রাপ্যতে মোক্ষমীপ্সুভিঃ ॥ ৭1 


ভ্রীকষ্চচরিতে তল্যা ননরাচারেণ সন্মিতে। 
পদে পদে ভবেদেব সংশয় সুমহান হৃদি ॥ ৮ ॥ 


২ 


শ্রীকৃষ্ণচলীলামৃতম্‌। 
শত্যুক্তপরতন্বেন সম্মিতে তু ন সংশয়ঃ। 
ধীমতা হদয়ে স্থান মবাপ্পোতি মনাগপি ॥ ৯ ॥ 
স্বর্ণীঙ্কো রজতাঙ্কেন সাদৃশ্যং ন সমর্থতি। 
স্বর্ণাঙ্ক: সাম্যমাপ্সোতি ্বর্ণাঙ্কেনেব কেবলম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
“ব্রহ্ধময়ং জগণ্ড সর্ববং ন নানাস্তীহ কিঞ্চন। 
জন্ম মৃত্যুমবাপ্পোতি  যে৷ নানেব পশ্যতি ॥* ১১ ॥ 
*নান্যৎ সংশ্রায়তে যত্র যত্রান্যননহি দৃশ্যতে। 
জ্ঞায়তে চ ন যক্রান্যৎ স ভূম! হমৃতঞ্চ সঃ ॥” ১২॥ 
“বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ভতে। 
'বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুল্প ভঃ ॥৮ ১৩ ॥ 
“বিষ্ভাবিনয়সম্পন্ে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥৮ ১3 ॥ 
“যে চেব সান্বিকা ভাব! রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি নত্হং তেষু তে ময়ি ॥৮ ১৫ ॥ 
“ইহৈব তৈজিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তল্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥৮” ১৬ ॥ 
“ন প্রহ্ৃব্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূটো ত্রচ্মবিদ্‌ ্রজ্ষণি স্থিতঃ 0” ১৭ ॥ 


ইত্যাদি শ্রুতিগীতার্থঃ সমং বদতি সর্র্বতঃ। 
মুক্তিমেতি সমং পশ্যন্‌ বন্ধনঞ্চাসমেক্ষকঃ ॥ ১৮ ॥ 


চৌধধ্য-লীলামৃতম্। ৫৩ 


রাগঘ্বেষাদয়ো! য্য হৃদয়ং ন স্পরশস্তি হি । 
প্রিয়ে বা বিপ্রিয়ে বাপি স এব মুক্তিভাগ ভবে ॥ ১৯ ॥ 


সাধৌ চৌরে বুধে মূটে পুত্রে শতৌ চ সবর্বদা । 
ব্রঙ্গ পশ্বন্‌ সমাপ্পোতি নিতাানন্দং নচান্যথা.॥ ২০ ॥ 


দর্শয়নিমমেবার্থং চৌরে ভূত্বা স্বয়ং প্রভৃঃ। 
লোকানশিক্ষয়তত্বং নিমিততীকৃত্য গো পকাঃ ॥ ২১ ॥ 


দধিক্ষীরাদি গোপীনাং ধনং সর্বমচোরয়। 
বাচা তিরক্কতশ্চাপি হসনেব স্থিত? পরম্‌ ॥ ৯২ ॥ 


দৌরাত্যং তস্য গোপীধু নৈতাবদেব কেবলম্। 
স্বয়ং ভুক্ত দদৌ শেষং বানরেভো! যথেক্সিতম্‌॥ ২৩। 


এতেনাপি যদা গোপো] 'নাকুপ্য-স্তং প্রতি কচিৎ। 
ভাগুভঙ্গ-মলোৎসর্গা-দীনি ধাষ্ট্যান্যথাচর€ ॥ ২৪ ॥ 


অকালেইমোচয়দ বৎসান্‌ স্থপ্তান্‌ বালানরোদয়ৎ। 
গোপীনাং মনসঃ সাম্যং বুভূত্যু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


দূরেহস্ত ক্রোধবার্তাপি দৃষ্ট। কৃষ্ণস্য ধৃষ্টতাম্‌। 
প্রত্যুত প্রাপুরানন্দং পরমং ব্রজগোপিকা? ॥ ৬॥ 
কৃষধৃষ্ঠতয়া জাতং তাসাং য পরমং স্খম্‌। 
ব্যাসেন বর্ণিতং কিঞ্চি দাভাষেপৈব স্ুন্দরম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


“কুষ্ণম্য গোপ্যে৷ রুচিরং বীক্ষ্য কৌমার-চাপলম্‌। 
শৃণ্স্ত্যাঃ কিল তন্মাতু-রিতি হোচুঃ সমাগতাঃ |” ২৮ ॥ 


€8 


“বৎসাণ্‌ মু্চন্‌ কচিদসময়ে ক্রোশসপ্তাতহাসঃ 
্তেয়ং স্যান্বত্যথ দধিপয়ঃ কল্লিতৈঃ স্তেযযোগৈঃ | 


মক্কান্‌ ভোক্ষ্যন্‌ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণং ভিনততি 
দ্রব্যালাতে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্‌॥৮২৯ 


“হস্তাগ্রাহো রচয়তি বিধিং পীঠকোলুখলাগ্ঘৈ- 

শ্ছিদ্রং হাস্তনিহিতবয়ূনং শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ। 
ধ্বাস্তাগারে ধুতম ণিগণ-স্বাঙ্গমর্থপ্রধদীপং 

কালে গোপ্যো। যহি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ ॥ ৩০ ॥ 


“এবং ধাষ্টণান্ুশতি কুফুতে মেহনাদীনি বান্তো 
স্তেয়োপায়ৈ ধিরচিতকৃতি; স্ুপ্রতীকো যথান্তে। 

ইঞ্খং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়ন্রীমুখালো কিনীভি- 
্যাখ্যাতার্থ। প্রহসিতমুখী নহ্যপালূ,মৈচ্ছত »॥ ৩১ ॥ 


রুচিরত্বেন চাপল্যং ব্যাসেন স্থবিশেষিতম্‌। 

অতঃ কৃষ্ণস্য ধাষ্টেযেন গোপীনামভবৎ স্থখম্‌ ॥” ৩২ | 
অভশ্চ কৃষ্ণধাইঈইযং যদ্‌ যশোদায়ে ন্যবেদয়ন্‌। 

তৎপরং পরিহাসার্থং তদ্বাক্যেনৈব বুধ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 
ধাষ্টযানীত্যস্য টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃতা। 
ব্যাখ্মান্তি পরিহাসার্থ। তত্বার্থা চ ন্মুদুর্গম1 ॥ ৩৪ ॥ 


রে চৌর চৌর ইত্যেব-মাতুষ্টস্তাভিরচ্যুতঃ। 
বং চৌরোহহং গৃহস্বা মী-ত্যেবং বদতি নির্ভয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ 


চৌধ্য-লীলামৃভম্। ৫৫ 


ত্বং চৌরোহহং গৃহম্বামী-ত্যেতর্‌ যদ্‌ ভগবদ্বচঃ। 
তৎ পরীহাসবন্তাসং তন্বগর্ভস্ক নিশ্চিতম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


লৌকিকস্তা্িশ্চেতি চৌরে। হি বিবিধো! মতঃ। 
পরবিত্তহরশ্চান্যে। দ্বিতীয়ো ধনসঞ্চয়ী ॥ ৩৭ ॥ 
অভাবেন পরম্বং যে। হরতীহ কচিজ্জনঃ | 
লঘুপাপকরঃ সোহসৌ রাজদগ্ডেন মুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥ 


ধনং সক্চীয়তে যেন দীনেভ্যোইদদতা৷ সদা । 
চৌরচুড়ামণিঃ পোহসৌ ন মুক্তিং লভতে কচি ॥৩৯ ॥ 


“যাঁবদ্‌ ভ্রিয়েত জঠরং তাবদেব হি তদ্ধনম্‌। 
অধিকং যোইভিমন্যেত স স্তেনে। দণ্ডমর্তি ॥১ ৪০ ॥| 


ইতি শান্ত্রেণ কৃষ্ণস্য “ত্বং চৌর” ইতি যদ্‌ বচঃ। 
যুক্তমেবাধিক-ক্ষীর-দধ্যাদি-স্বামিনীং প্রতি ॥ ৪১ ॥ 


গৃহস্বামী চ গোপীনাং কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ। 
্রহ্মাগ্স্বামিন্তস্য স্বামিত্বং সকলে গুহে ॥ ৪২ । 


ব্যাখ্যা'তং সান্প্রতং তন্মাৎ স্বামিভিস্তত্বদ্শিতিঃ | 
“্রীধরঃ সকলং বেত্তী-ত্যুক্তিষং প্রতি শান্তবী ॥ ৪৩ ॥ 


প্যস্তাহমন্ুগৃহ্থামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ | 
ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং পুরাণে বিদ্যাতে স্ষুটম, ৪৪ ॥| | 


কৃতা কৃপা পরীক্ষা চ কৃষ্ণেনাতি-কৃপালুন। । 
হরত। ক্ষীরদধ্যাদি গোপীনাং বিশ্তমুত্তমম. || ৪৫ ॥ 


৫৬ 


*"-লীলামৃতম্‌। 


ক্ষীরেণ বানরাণাং যৎ তর্পণং কৃষ্ণকত্তুকম | 
তদিখমেব বোদ্ধব্যং সমদর্শন-সুচকম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 


হরামি ধনমেকস্ত চাপরস্যৈ দদাম্যহম্‌। 
ইং মে ব্রহ্মণো লীল। স্বেচ্ছয়া বহুরূপিণঃ ॥ ৪৭ ॥ 


মদন্তে। নাস্তি দাতাত্র মদন্যে৷ নাস্তি তস্কর2 | 
তত্তদ্রপধরঃ পৃথ্া-মহং খেলামি সব্র্বদা ॥ ৪৮ ॥| 


এতত্বন্বমুপাদেষ্টং, শ্রীকুষ্ণো ভগবান স্বয়ম্‌। 
হৃত্বা গোপীধনং ক্ষীরং বানরেভ্যো। দদৌ পুনঃ ॥ ৪৯ 


উভয়াভিপ্রায়কোহয়ং চৌর্যাচারোহখিল-প্রভোঃ। 
লীলায়াং বালচাপলাং ব্রহ্গজ্ঞানন্ত তাত্বিকম্‌ ॥ ৫০ ॥ 


চৌরাদয়ো ন সন্ত্যস্মিন লোকেহন্যে সাধবোহপি বা । 
অহং ব্রদ্মৈব খেলামি তত্তব্ূপেণ সব্র্বদা ॥ ৫১ ॥ 


ভগবানিত্যুপাদেইং শ্রুত্যক্তামাত্মসবর্বতাম্‌। 
ভেদদর্শন-মুগ্ধানাং মুক্তয়ে চাচর€ তথা ॥ ৫২ ॥ 


মর্ত্যচৌরেইপি চৌরত্ব-জ্ঞানমজ্ঞান-মুলকম্‌। 
কিং পুন ব্র্মসান্দরে শ্রী-কৃষে সব্বময়ে বিভৌ ॥ ৫৩। 


মর্ত্যচৌরেহপি জীবস্য সৌভাগ্যেন ভবে্‌ যদ 
বনি তদা মুক্তিঃ স্যাদেব নান্যথ| কচি ॥॥ ৫৪ ॥ 


তেনৈব হিয়তে বিত্বং তেনৈব চ প্রদীয়তে। 


হৃত্বা গোপীপয়ে। দত্বা মর্কেভ্য ইতি দর্শিতম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


চৌর্য্যলীলামৃতম্‌। ৫৭. 


নীতিবিষ্া তথা! তত্ব-বিদ্য। ভিন্নে উভে ফ্রুবম্‌। 
নীতিঃ সংসারিণাং যুক্তা তত্বস্ত মুক্তিমিচ্ছতাম্‌ ॥ ৫৬। 


নীতৌ চৌরো! ভবেচ্চৌরঃ সাধুশ্চ সাধুরেব হি। 
তবে চৌরশ্চ সাধুশ্চ ব্রঙ্গৈব ন ততঃ পৃথক্‌ ॥ ৫৭ ॥ 


তন্বশিক্ষা-প্রদ! কৃষ্ণ-ব্রজলীলা তি-দুর্গম। | 
নীতি-দৃষ্্য তু দৃষ্টাসৌ ঞ্ুবং মলিনতামিয়াু ॥ ৫৮ ॥ 


যদ্‌ বেদাস্তে চ গীতায়াং ব্রহ্ম ত্বরূপমীরিতম্‌। 

তদেব স্থখবোধায় লীলয়া দর্শয়ং প্রভৃঃ ॥ ৫৯ 
অহে। ছুঃখমহে। দুখং শ্রীকৃষ্-চরিতং শুচ। 

বিকুব্বস্তি মহামোহাৎ কৃষ্ণচমাযা-বিমোহিতাহ ॥ ৬০ ॥ 
ভগবানপি চৌরোহভূহু যেষাং হিতবিধিৎুসয়! | 

ত এব চরিতং তস্ত নানুমোদস্ত এশ্বরম্‌ ॥ ৬১ ॥ 
“অবজানস্তি মাং মৃঢ়া মানুবাং তনুমাশ্রিতম্‌। 

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্‌ ॥৮ ৬২ ॥ 
ইত্যেতদতিদুঃখেন জীবানুকম্পিনা স্বয়ম্‌। 

কৃষ্ণেন কথিতং মিত্রং স্বপ্রীণ-প্রতিমং প্রতি ॥ ৬৩ ॥ 


চরামি যত্কৃতে চৌর্ধ্যং চৌরং বক্তি স এব মাম্‌। 
এষ। প্রচলিত। বাণী ফলিত কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৪ ॥ 


' চণ্ডালে ব্রান্মণে চৌরে বদান্যে গবি হস্তিনি। 
সর্বত্র পশ্যতঃ কৃষ্ণং সমং মুক্তিরিতি স্থিতম্‌ ॥ ৬৫ ॥ 


প্রকষ্ণ-লালামৃতম্‌ । 


য্যস্তি বাঞ্| ভববারি-পারে 

স্থথে চ নিত্যে পুরুযার্থসারে । 
শশ্বন্মনো মে চপলং কিশোরং 

ভজস্ব গোপী-নবনীত-চোরম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 


গৌপীছুপ্ধ-দধিক্ষীর-চোরে কৃষ্ণেইখিলেশ্বরে। 
ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্‌॥ ৬৭ ॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্তদেব গোস্বামিনা বিরচিতে 
শ্রীকুষ্ণলীলামৃতে চৌধ্যলীলামৃতম্‌ 


মৃন্তক্ষণ-লীলাম্ৃতম্‌। 
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নমামি বালকং ব্রহ্ম মৃন্তক্ষণ-পরায়ণম্‌। 
অনস্তমুদরং যন্য ব্রহ্ষাত্ডক-পরায়ণম্‌ ॥ ১ ॥ 


বিন! রসাস্তরাস্বাদং রসপুষ্টি ন জায়তে। 
বাললীলাস্তরে কুষ্ণ-স্তদৈশ্বর্্যমদর্শয়ত ॥ ২ ॥ 


ব্রজশ্য প্রেমধায়ো। মে মৃত্তিকাঁপি স্বধায়তে। 
ইতি সন্দ্শয়ন্‌ কৃষ্ণ খেলন্‌ মুদমভক্ষয়তড ॥ ৩ ॥ 


স্যবেদয়দ যশোদায়ে স্বস্থয মৃত্তক্ষণং স্বয়ম্‌। 
মিত্রবর্গ-মুখ-দ্বারা কৃষ্ণঃ সর্ব্বহৃদি স্থিতঃ ॥ ৪। 
আরোপরয়ৎ স্বমিত্রেষু মৃষাবাগ, দৌষম্যুতঃ । 
স্বয়ধাপলপন্‌ মাতৃ-সন্নিধানে স্বকশ্ম তত ॥ ৫ ॥ 


অন্রাপি দ্বাবভিপ্রায়ৌ বালম্ ব্রহ্মণ সতঃ | 
লীলা-সৌন্টব-রক্ষা! চ স্ব-স্বরূপন্ত সুচনা ॥ ৬ ॥ 


স্বভাব এষ বালানাং সব্বেষাং হি ছরাত্মনাম্‌। 
স্বদোষং সঙ্গিযু ন্যস্য সমিচ্ছস্তি স্বসাধুতাম্‌ ॥ ৭ 


এষ লীলা-সৌষ্বার্থে! বাহ্ার্থঃ স্ুটএব হি। 
আলোচ্যস্তাত্বিকশ্চার্থ কৃষ্ণবাক্‌-সত্য-সূচকঃ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ লীলামুতম্‌ | 
যন্য কুক্ষাবিদং বিশ্বং ভক্ষ্যং তস্তাপরং কিমু। 
স্বতস্তৃপ্তঃ সদা! যোইসৌ কথং বা ভক্ষয়েদূপি ॥ ৯ ॥ 
মযাবাদচ্ছলেনৈবং তঙ্ত্বং স্বস্ত সুচিতম্‌। 
ব্রক্মাণে! লক্ষণতেন যত শ্রুত্যা সমুদ্রীরিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 


অন্বীকৃতমতো যদ্দি স্বস্য মৃত্তক্ষণং ভিয়া। 
সত্যমেব বচস্তস্য তদ্‌ ব্রহ্ষাণো নরাকৃতেও ॥ ১১ ॥ 


“নাহং ভক্ষিতবানন্ব সব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ | 
ষদি সত্যগিরস্তহি সমক্ং পশ্য মে মুখম্‌ ॥৮ ১২ ॥ 


য সমারোপয়ৎ কৃষ্ণো৷ মিথ্যা-বাদং স্বসঙ্গিষু। 
সত্যং তদেব চ শ্রীমৎ-কৃষ্ণস্ত ব্রহ্মণো। বচঃ। ১৩॥ 


তদ্বাক্যেইদাস্তপুত্রস্ত বিশ্বাসো নাভবদ্‌ যদা। 
মাতুঃ কৃষ্ণস্তদা! কুক্ষো ব্রহ্মাণ্ডং সমদর্শয়ৎ ॥ ১৪ ॥ 


অপশ্বদ গোপিক1 তত্র কুক্ষৌ যভ্জগদভ্ভুতম্‌। 

ৃষ্টা। চাচিন্তয়দ্‌ যত্তর্‌ ব্যাসদেবেন বর্ণিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
“সা তত্র দদূশে বিশ্বং জগৎ স্থান, চ খং দিশঃ | 
সাত্রি-দ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায গ্ীন্দুতারকম্‌॥৮ ১৬॥ 


“জ্যোতিশ্ ক্রং জলং তেজে। নভম্বান্‌ বিয়দেব চ। 
বৈকাগ্রি কাণীক্দ্রিয়াণি মনে মাত্রা গুণান্ত্রয়ঃ 1৮ ১৭ ।। 


“এতদ্‌ বিচিত্রং সহজীবকাল- 
স্বভাব-কম্মীশয়-লিঙ্গভেদম্‌। 


মৃ্তক্ষণ-লীলামৃতম্‌। ৬১ 


সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতান্তে 
ব্রঙ্গং সহাত্সানমবাপ শঙ্কাম্‌ 1৮ ১৮ ॥। 


“কিং স্বপ্প এতছুত দেবমায়া 
কিংবা মদদীয়ে। বত বুদ্ধিমোহঃ | 
অথে! অমুঘ্যৈব মমার্ভকম্য 
যঃ কশ্চনৌতপত্তিক আত্মযোগঠ ॥৮ ১৯ || 


“অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং 
চেতো-মনঃ-কম্ম-বচোভিরপ্রসা । 

যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে 
স্বতুব্বিভাব)ং প্রণতান্মি তৎপদম্‌ |, ২০ ॥ 


“অহং মমাসৌ পতিরেষ মে স্থুতো৷ 
ব্রজেশ্বরস্তাখিল-বিত্তপা সতী । 

গোপ্যশ্চ গো শাঃ সহ-গোধনাশ্চ যে 
যন্মায়য়েখং কুমতিঃ স মে গতিঃ।।৮ ২১ ॥ 


যস্মাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি যত্র সস্তি বিশস্তি য। 
প্রত্যক্ষমিতি বেদার্থং কৃষ্ণো মাত্রে ব্যদর্শয়ৎ ॥ ২২ ॥ 


দৃষ্টাপর! যশোদ। চ মাত্রা পুত্রোদরে পুনঃ । 
কৃষ্ণোহন্যোহপি তথা কৃষেগে-দরে দৃষ্টে! ব্রজোহপরঃ ॥২% 


“তদস্তরস্য সর্ববস্থ তচ্চ সর্বববহি-স্থিতম্‌। 
ইতি বেদার্থ ঈশেন দর্শিতো। লীলয়ৈতয়া ॥') ২৪ ॥ 


শ্ীরুষ্*-লীলামৃতম্‌। 


বিশ্বরূপমুপাদিশ্য দর্শিতশ্চ রণাঙ্গনে । 
প্রত্যেতু তদিমাং লীলা প্রত্যয়ী শ্রতিশীতযোঃ ॥ ২৫ ॥ 


প্রমাণব্যন্তি স্থস্পষ্ট-মেতদর্থ-প্রবোধকম্‌। 
গ্রন্থে পঞ্চদশীনানি বেদাস্ত-গ্রন্থ-মুদ্ধনি |২৬ ॥ 


“নিশ্ছিদ্র-দর্পণে ভাতি বন্তগর্ভং বৃহদ্‌ বিয়ু। 
সচ্চিদ্ঘনে তথা নানা-জগদ্গঞ্ভমিদং বিয়ৎ ॥৮ ২৭ ॥ 


তৃপ্যস্তি জ্ঞানিনোহোেতদ্‌ বুদ্ধৈবৈশবধ্যমন্ভ্ুতম্‌। 
প্রেমিকাস্ত ন তুষ্যস্তি দৃষ্টাপি নিজচক্ষুবা! ॥ ২৮।। 
পুত্র-মিত্রপতিত্বেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্‌। 

আস্বাছ্ নীরসৈশ্বধ্যং কো! বা তম্ত লষেৎ স্ুধীঃ | ২৯ ॥ 
বাৎসল্য-প্রতিমা গোপী দৃষ্টেতদ্‌ ভয়মাপ স!। 

পার্থশ্চ সখ্য-স্বব্বন্থ আস্তাং তোষোহতিদূরতঃ ॥ ৩০ ॥ 
বিশেষোহস্তি মহাংস্তত্র সমানেহপি ভয়ে তয়োঃ । 
গোপ্যাঃ কৃষ্ণগতা। তীতিঃ পার্থস্যা আগত তু সা ॥ ৩১ ॥ 
পার্থঃ কৃষ্ণন্ত দৃষ্টেব বিভুত্বং পরমান্ভুতম্‌। 
ততক্ষণাদীশ্বরং মন্তা ভীতঃ কৃষ্ণং সমানমণ্ড ॥ ৩২ ॥ 
ষশোদ। তু স্বপুত্রস্য বিভুত্বে সংশয় গতা। 
বিতক্ বনুধ। পশ্চা-দাশ্রয়দূ জগদীশ্বরম্‌॥॥ ৩৩।। 


চিরঞ্চ মাতৃদৃষ্টৌ ত-ন্নাস্ফুরৎ কৃষ্ণবৈভবম্‌। 
তদ্‌ বিভুত্বমতুম্মগ্রং ক্ষণাদ্‌ বাৎসল্য-সাগরে ॥ ৩৪ 


মু্ত্ণ-লীলামৃতম্‌। 


সম্তনেব জগদ্গর্ভং যশোদা কৃষ্ণমীশ্বরম্। 
নিজাঙ্কে স্থাপর়িত্বাপ মুদং ব্রহ্বাস্ত্খার্দনীম্‌ | ৩৫ ॥ 
“অস্থুলশ্চানণুশ্চেতি'” ব্রক্ষণ: শ্রুতি-সম্মতে | 
যুগপদ্‌ বিভুতাণুতবে ব্রহ্মণৈব প্রদর্শিতে ॥ ৩৬ ॥ 
ইথঞ্চ দশিতা প্রেপ্সঃ কৃষ্ণেনাভুত-শক্তিতা। 
প্রেমান্ধৌ বিশ্ববদ, ভাতি জ্গানং তত্রচ মজ্জতি ॥ ৩৭ ॥ 
অতএব মুনীব্দ্রেণ বিশস্মিতেনেব বণিতম্‌। 
অদ্ভুতং প্রেম-মাহাত্মযং স্রভগাভীর-যোধিতঃ ॥ ৩৮ ॥ 
“ব্রয্যা চোপনিষস্তিস্ত সাঙ্য-যোগৈশ্চ সাত্বতৈ। 
উপগীয়মানমাহাত্ম)ং হরিং সামন্যতাতুজম্‌ ॥৮ ৩৯ ॥ 
এষ! হি ভগবল্লীলা লোকশিক্ষৈক-হেতুকা ) 
গোপীনাং নিত্যসিদ্ধানাং শিক্ষাপেক্ষা ন বিদ্ভতে ॥ ৪০ ॥ 
তত্রৈকস্থং জগণ্ড কৃত্স্ং কৃষ্ণদেহে চরাচরম্। 
তদ.বহি বন্ভ-মাত্রং হি ন বি্ভত ইতি স্থিতম্‌ ॥॥ ৪১ ॥ 
নিত্যত্বতৃপ্তোহপি চ মৃত্তিকাশনঃ 
সত্যব্বরূপোহপ্যযথার্থ-ভাষণঃ | 
ক্ষুপ্রোহপি কুক্ষা বখিল-প্রকাশন 
আস্তাং সহায়ো মম সোহবিশ্বেষণঃ | ৪২ ॥। 
শিশোরপুযুদরে বিশ্বং নহি চিত্রং হরেরিতি। 
ভবেদ, ভাগ্যবতা'মেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্‌॥॥ ৪১ ॥ 
ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোম্বামিন! বিরচিতে 
শীকৃষ্ণলীলামৃতে মৃত্ক্ষণ-লীলামৃতম্‌। 


দামোদর-লীলামুতম্‌। 
৯০৫ ১০৮ 
নমামি দামবদ্ধং তং পরব্রহ্ধ নিরস্তরম্‌। 
শ্রুতিভির্ হুনির্ণীতং নির্বহিশ্চ নিরস্তরম্‌ ॥ ১॥ 


অনস্তোইপি ভবেদ্‌ বদ্ধ-শ্চিত্রমেতন্ন সংশয়ঃ | 

তত্রাপি গুণবদ্ধঃ স্া-দেতদত্যন্তমভূতম্‌ ॥ ২ ॥ 
তত্রাপ্যবলয়া-ভীর-যোব্তা৷ চ যশোদয়। । 

ভবেদ্‌ বন্ধে হরি-স্তদ্ধি চিত্রা চিত্রতরং পুনঃ ॥ ৩ ॥ 
কঠোপনিষদি *ক্রঙ্গ বক্তা শ্রোতা তথেক্ষিতা। 
আশ্চর্যযাঃ সর্র্ব এবৈতে” ইতুযুক্তং স্পষ্টমেব হি 1 ৪ ॥ 
অতো ব্রহ্মঘনঃ কৃষ্ণ আশ্চাধ্য এব নিশ্চিতম্‌। 

চরিতং তস্য চাশ্যধ্যং তবেদিতি কিমন্ভুতম্‌ ॥ ৫ ॥ 
আশ্চর্যো যদি বক্তাস্য শ্রোতাচ বিরলো৷ যদদি। 
বিদ্যাদ ব্রহ্ম কথং জীবো মুক্তিং ব৷ প্রাপ্ু,য়াৎ কথম্‌ ॥৬॥ 
অত; সৎস্বপি শান্ত্রেষু জ্ঞানার্থং ভজতাং স্বয়ম্‌। 
ধ্যানার্থবাবতীর্য্যাসৌ ন্বরূপং দর্শয়েদ্ধরিঃ ॥ ৭॥ 


নরবুদ্ধে৷ যদাশ্চধ্যং সহজং তত পরেশ্বরে। 
ইতি বিদ্যৃত্য মুহস্তি র্ধাশ্চর্য্যে ছি মানবাঃ ॥ ৮॥ 


দামোদর-লীল[মুতম্‌ | ৬৫ 
নরাণাং যদসাধ্যং ত-দপাধ্যং ব্রহ্মণো যদি | 
বিশেষে! বিস্কতে কে। ব। ব্রচ্ম-মানবয়োশুদা ॥ ৯॥ 


যুগপদ্‌ বেদবাক্যেন স্থুলোহণুশ্চাপি যে। তবে । 
যুগপৎ স নিরস্তোইপি ভক্তৈর্বদ্ধো ভবেদ্ধবম্‌ 7 ১০ ॥ 


পুজনে বন্দনে তস্য তথা তোষে! ন জায়তে। 
যথা তক্তকৃতে তস্য সম্তোষে। দৃঢ় বন্ধনে ॥ ১১ 


অতঃ স্ববন্ধনং কৃষ্ণঃ সমিচ্ছন্নেব লীলয়া ৷ 
দৌরাল্জযং কর্ত মারেতে যশোদা-ভবনে ভূশম্‌ ॥ ১২॥ 


মাতাপি মোহিত। মত্বা শ্রীকৃষ্ণ, স্বাত্মজং শিশুম্‌। 
অশান্তস্থত-শাস্ত্যর্৫থং তং বন্ধুং সমচেষ্টত ॥ ১৩ ॥ 


অতিদীর্ধেণ দান্নাসৌ ঝেষ্টয়িত্বা শিশুদরম্‌। 
গ্রস্থিবন্ধক্ষণেহপশ্যৎ দ্বাঙ্গুলোনং স্বদাম তৎ ॥ ১৪ ॥ 


আনীয় চাপরং দাম গ্রন্থিকালে তথৈব সা। 
অপর্্যাপ্তমপশ্থট তত তনুদর-নিবন্ধনে ॥ ১৫ ॥ 


বহুম্যপ্যেবমানীয় দামানি নন্দগেহিনী । 
উনানি পূর্বববন্দ ইট বিশ্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ১৬। 


অন্তর্ঘণাভবশু তস্যাঃ স্বশক্তিং স্বগুপং প্রতি । 
প্রত্বি্সর্ধগাত্রীপি যততেম্ম চ লজ্জয়! ॥ ১৭ ॥ 


সর্ববজ্ঞস্ত হরির্ভাবং বুদ্ধ! মাতুর্মনোগতম্‌। 
স্বয়ং বন্ধোইভবৎ পশ্চাৎ কৃপয়া ভক্ত-বসলঃ ॥ ১৮ ॥ 
৫ 


“ম্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রীয়া বিস্রস্তকবরঅজঃ ৷ 
সৃষ্ট পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ৮ ১৯ ॥ 


“অণোরণুতরং ব্রহ্ম মহতোইপি মহত্তরম্‌।” 
স্রুত্যর্থ ইতি কৃষ্ণেন দগিতো। লীলয়ৈতয়। ॥ ২০ ॥ 


প্রেনশ্চ পরমাম্চর্যয-শক্তিত্বং দর্শিতং পুনঃ । 
যেন ভক্ত! ভবেচ্ছক্তে৷ বশীকর্তমপীশ্বরম্‌ ॥ ২১ ॥ 


শুকেনাপি তথৈবোক্তং শ্রুস্বা নিজপিতুমু্থা। 
ংসারান্মুক্তিমিচ্ছন্তং বিষ্রাতং প্রতি স্বয়ম্‌॥ ২২ 

«এবং সন্দশিত। হাঙ্গ হরিণা ভক্ত-বশ্যত। | 

স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্তেদং সেশ্বরং বশে ॥৮% ২৩ ॥ 


দ্বরেহস্ত শুকবার্তাপি শ্রীমন্তগবতা স্বয়ম্‌। 
আতুনে। ভক্তবশ্যত্বং স্ুুস্পষ্টমেব কীত্তিতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


“্হং ভক্তপরাধীনো হাস্তন্ত্র ইব দ্বিজ | 
সাধুভিগ্রস্ত-হদদয়ে। ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥৮ ২৫ ॥ 


কেচিদাধ্যাত্িকীং ব্যাখ্যাং সংযোজ্যাত্র মনীবয়া। 
লীলাম্মরূপমুৎ্স্জ্য কল্পয়ন্তি চ 'বূপকম্? ॥ ২৬ ॥ 


যশোদ! সাত্বিকী বুদ্ধি-স্তদ্দাম প্রেম কেবলম্‌। 
শীষ পরমাত্যৈব হ্বদয়ং ব্রজমণ্ডলম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
ইতি তেষাং মতং তত্ত, সত্যমেবাতিসুন্দরম্‌। 
খপুষ্পমিব তত্তন্ত বিনা দেহং নিরাস্পদম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


 দ্বামোদর-লীলামৃতম্‌। ৬৭ 


লোকে কশ্চিদ্‌ যদা ভ্রুদ্ধঃ কঞ্চিৎ প্রহরতি চি । 
প্রহর্ত। বন্ততন্তত্র ক্রোধ এব ন সংশয় ॥ ২৯ ॥ 


দেহাশ্রয়ং বিনা কিন্তু স ক্রোধোইপি খপুষ্পব€ । 
কেবলং শব্দমাত্রং হি প্রহর্ত,ং নাপি চক্ষমঃ ॥৩০ ॥ 


এবং কশ্চিদ্‌ যদ ভক্তঃ সেবতে ভক্তিতে। হরিম্‌। 
দেহোহসাবাস্পদং তস্যাঃ সেবিক। ভক্তিরেব হি ॥ ৩১ ॥ 


দেহমপেক্ষতে সা তু সর্ব! সেবিতুং হরিম্‌। 
অন্যথা ভক্তিসত্তাপি ভূলেণকে ন প্রতীয়তে ॥ ৩২ ॥ 


তন্মাৎ ক্রোধশ্চ ভক্তিশ্চ ভাবে বাধ্যাত্িকোহপরঃ । 
স্বস্বানুরূপকাধ্যার্থং দেহং কঞ্চিদপেক্ষতে ॥ ৩ ,॥ 


স। ভক্তিঃ পরমাত্মা চ সচ্চিদানন্দরূপধূক্‌। 
গোলোকে রাজতে নিত্যং ত্‌বিকাশো ব্রজেহপ্যয়ম্‌ ॥৩৪॥ 


ধ্যানার্থং সাধকানাং হি চিদ্দেহেন হরিঃ কচি । 
কচিদ্‌ ভৌতেন দেহেন স্বেচ্ছয়৷ ক্রীড়তি প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥ 


অতো! বুন্দাবনে কৃষে রূপবানেব নিশ্চিতম্‌। 
যশোদা রূপিণী চেব রজ্জুশ্চ রড্ুরেব হি ॥ আআ ॥ 


€গাপ্যাঃ প্রেক্ৈব বন্ধোইভু-দ্ধরিরষস্াপি তত্ৃতঃ। 
তথাপি দাম মন্তব্যং নিমিত্তং হরিবন্ধনে ॥ ৩৭ ॥ 


যঙ্কুলোনমতদ্দাম যথাবদ্‌ য পুনঃ পুনঃ । 
তাস্তবিকং কারণং তঞ্র সমালোচ্যঞ্ সম্প্রতি ॥ ৩৮ ॥ 


জীন্কঞ্চ লীলগসৃভম । 


অনস্তামমতে যাবদ্‌ বর্তেতে প্রবলে হৃদি । 
সম্ভব্যোহপি হরিস্তাব-ননহি তদ্বন্ধনং কুততঃ ॥ ৩১ ॥ 
অহং বধামি গোপালং রজ্জ। চৈব মদীয়য়া | 

ইতি দন্তেন মাক্তাপি নাশক্লোদ্‌ বন্ধুমাত্মজম্‌ ॥ ৪০ ॥ 


দ্বণ! যদাভবদ গোপ্যাঃ স্বশক্তৌচ স্বদামনি। 
আসীদ্‌ বদ্ধস্তদৈবাসে কৃপয়েব স্বয়ং হরি ॥ ৪১ ॥ 


আবৃষ্টং দ্রৌপদীবন্ত্রং বদ্ধতেস্মৈব কেবলম্। 
যশোদায়াস্ত তন্দাম হুসতিস্ম পুনঃপুনঃ ॥ ৪২ ॥ 
প্রেয়া যদ্যপি দ্রৌপ্ভ। গোপী শতগুণোত্তম। | 
তথাপি লোকশিক্ষার্থং হরিণৈবং প্রদর্শিতম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 


অনপেক্ষ্য স্বসামধ্যং দ্রৌপদী কৃষ্ণমাশ্রিতা। 

যশোদা সাভিম।নাসী-দিত্যেব তত্র কারণম্‌ ॥ 5৪ ॥ 
অস্থস্ভ-মমতে ছে তু প্রা তঃ সংক্ষয়ং যদা। 
প্রেম-দাম তদা পুর্ণং স্যাদ বশ্বশ্চ তদা হরিঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ইতীয়ং মহতী শিক্ষা দত্ত কৃষ্ণেন লীলয়।। 

অভিমানং যশোদায়। দূরীকৃতা কৃপালুনা ॥ ৪৬ ॥ 
হরিণ দর্শিতং পুবর্ব-ম্তঃ পুর্ণত্বমা ঝনঃ। 

বঙ্ছি পুর্ণত্বমপ্যত্র লীলয়া দর্শিতং পুনঃ ॥ ২৭ ॥ 
অস্তর্বহিশ্চ ভক্তেন পরানন্দো নিরুধ্যতে | 

ইত্যপি প্রেমমাঙ্থাত্ন্যং দর্শিতং লীলফ়ৈতয়। ॥.৪৮ ॥ 


দামোদর-লীলামৃতম্4 


তখৈব বর্ণিতং গ্রমন্মুনীক্দ্রণ মহাত্ান্]। 
কৃষ্ণপ্রেম-স্থধান্গিন্ধৌ স্থখং সম্ভর তা সদা ॥ ১৯ ॥ 


“নেমং বিরিঞে। ন ভবে ন শ্রীরপ্নযঙ্গসংশ্রয়া । 
প্রপাদং লেভিরে গোগী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাণড ॥ ৫০ | 


নায়ং স্থখাপো শ্ঙগবান্‌ দেহিনাং ৫গাপিকামন্ত্রতঃ । 
ভ্ঞানিনাথশত্বভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥১ ৫১ ॥ 


এবং বন্ধা স্থুতং গোপী পলায়ন্পরায়ণম্‌। 
উদৃখলেন সংযোজ্য কাধ্যান্তরপরাভবত ॥ ৫২ ॥ 
ভগবানপি বীর্ধ্যং স্বং মাত্রে দর্শয়িকূং পুনঃ । 
উদৃখলং সমাকর্ধন্‌ প্রজগাম গৃহাদ্বহিঃ ॥ ৫৩ ॥ 
“আসীনোহপি শয়ানোহপি যুগপদ্‌ যাতি দূরতঃ 1” 
এতং বেদার্থমেতেন ধাবন্‌ বন্ধোইহপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ 
নগযুগ্মাস্তরং গচ্ছং-্তত্র লগ্নমুদূখলমূ। 

বিকর্ষন লীলয়। তুর্ণং বৃহন্নগাবপাতয়ৎ ॥ ৫৫ | 

ৃষ্ট 1 কৃষ্ণবহং পুর্ববং বন্থদেবং যমানুজা। 

দদৌ মার্গং স্বতস্তন্মা-দাক্জেহদ্যাপি যথা পুরা ॥ ৫৬ ॥ 


পাদপৌ বাধমানৌ তু কৃষ্চানুবর্ত ৃখলম্‌। 
আপতুঃ পরমাপত্তিং দৃঢমূলাবপি ন্বয়ম্॥ ৫৭ ॥ 


দিদ্ধান্তয়স্তি কেচিত্ত, ক্ষুদ্র তে৷ পাদপাবিতি। 
মতং কৃষেশ্বরত্বঞ্চে-দলং কল্পনয়ৈতয়। ॥ ৫৮ ॥ 


গও 


স্বৈশ্ব্যখ্যাপনায়ৈব বিকাশে ব্রজমগ্ুলে। 
তবচ্ছেত্তহবরেনিত্যং নিত্যধামবিহারিণঃ ॥ ৫৯ ॥ 


তন্মনোজ্জেন চ শ্রীমন্-মুনিনাতিকৃপালুন! | 
বার্ণতং হি তদৈশবধযং যুমুক্ষণাং বিমুক্তয়ে ॥ ৬* ॥ 


বৃক্ষমূলাৎ সমুদ্ভুভৌ স্থুরবর্ষ্যাবিতি গ্ুবম্‌। 
আশ্চয্যবৎ প্রতীয়েত বস্তুতো নাভূতং হি ত€ ॥ ৬১॥ 


কণ্মীণা জন্মবৈবিধ)ং স্বীকুর্র্বস্তি ন যে জনাঃ। 
নাস্তি তান্‌ প্রতি বক্তব্য-মাস্তিকান্‌ প্রতি মে কথা ॥ ৬২ ॥ 


দেহাদ্দেহাস্তরং যাতি জীবঃ সৃন্মমতরো যদা 
ন দৃশ্যঃ সব্বভৃতানাং লিঙ্গদেহসমাশ্রিতঃ ॥ ৬৩ ॥ 


স্বদৃগ তগবানেব ছুদৃশ্টিমপি পশ্ঠতি | 
যোগবীধ্যেণ জানাতি ব্যাসশ্চ যোগিনাং বর ॥ ৬৪ ॥ 


কুবেরস্তাত্মজৌ পুর্ব লোকোদ্বেগকরো সদা । 
শ্রীমদ্দেবহ্িণ। শণ্ডৌ জাতৌ শ্রীগোকুলে নগৌ ॥ ৬৫ ॥ 
চিরবদ্ধ-নগত্বং ত-দসৎকণ্মীফলং তয়োঃ | 
মুহুর্ততক্তসঙ্গাচ্চ জন্মাসীদ্‌ ব্রজমণ্ডলে ॥ ৬৬ ॥ 
দেবানামপি বুক্ষত্বং ন চিত্রং পাপকম্মতঃ | 
নগানীমমরত্বঞ্চ ভোগাৎ কন্মক্ষয়ে সতি ॥ ৬৭ ॥ 


শর্দত মুতিপুরাণেষু বেদান্তদর্শনেষু চ। 
দেহানেহাস্তরপ্রাপ্তি-জবানাং কম্্মগোদিতা ॥ ৩৮1 


দামোদর.লীলামৃতম্‌। ৭১ 
কণ্মণ। নর-দেবানাং গতিঃ স্যাছুত্তমাধম1 | 
অজ্জানান্ত নগাদীনাং স্বত এব ক্রমোন্নতিঃ ॥ ৬৯ ॥ 
স্দসতকন্মণাং কশ্চিৎ ফলদাতেশ্বরোহস্তি চে। 
স্বীকর্তব্যং বুধৈরেতন্‌ নাস্তিকানাং কথা পৃথক্‌ ॥ ৭০ ॥ 
যদি কুর্যযাদসতকনম্ম সদনজ. জ্ঞানবানপি। 
ঈশ্বরাৎ ফলদাতুঃ স নিশ্চিতং দণ্ডমর্থতি ॥ ৭১ ॥ 


অবোধং দণ্য়েৎ পুত্রং সদদোষমপি কঃ পিতা । 
জ্ঞানবস্তং সুতং কো বা কৃতদোষং ন দণ্য়ে ॥ ৭২ ॥ 


ব্যাঘে। হন্যানরং নিত্যং মাজ্জারশ্চ হরেৎ পয়ঠ। 
অন্জয়োস্ত তযোস্তেন পাতকং নহি সম্ভবেতৎ ॥ ৭৩ ॥ 


সদসজ জ্ঞানবন্তোইপি দেবা! বা মানব! যদি। 
আচরেয়ু স্তথাচার মর্বৃস্ত্যেবাধমাং গতম ॥ 9৪ ॥ 
সর্ধবেষামবিশেষেণ ভবেদ যদি ক্রমোন্নতিঃ | 

স্বত এব তদ। ধর্ম নিতরাং নিশ্রয়োজনঃ ॥ ৭৫ ॥ 


দেবর্ষেঃ কপয়। লুপ্ত নাসীতু পুর্বস্যৃতিস্তয়োঃ | 
অতোহ্নুতাপসন্দদ্ষৌ-দধ্যিতুঃ সব্র্বদ! হরিম্‌ ॥ ৭৬॥ 


বৃক্ষাণামনুতাপোহস্ত; কে বুধ্যেত হরিং বিনা । 
বিন। বা তণুকৃপাপাত্রং মোহান্ধো৷ জগতীতলে ॥ ৭৭ ॥ 


মানবোহপি মানবানাং দারিদ্র্যং বুধ্যতে ন যঃ। 
স বুধ্যেত কথং ছুঃখং পাদপানাং চলদ্দম£ ॥ ৭৮ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্। 
যচ্চ তাত্যাং কৃতা তত্র স্তুতির্ভগবতস্তদ1। 
তদদ্ভুতমিবাভাতি তথাপি তন্চান্ভুতম্‌ ॥ ৭৯ ॥ 


স্থিতোহপি মানবস্তৃষ্ণী-মস্তঃ কথয়তে কথাম্‌। 
সা তু লিঙ্গশরীর'হ। কদাপি নান্যাগোচর] ॥ ৮০ ॥ 


অপধ্চীকৃতভূতোখ-দেহানামপি যা কথা । 

শৃণোতি তাং সদ! কৃষ্ণঃ সর্ধ্বেষাং হৃদয়স্থিতঃ ॥ ৮১ ॥ 
কর্ণীভ্যাং যে হি শৃণ্বস্তি শৃরস্তি তে ন তর্‌ বচঃ। 

স শৃণোতি স্থরৈরুক্ত-মকর্ণোইপি শৃণোতি যহ ॥ ৮২ ॥ 
অস্তরঙ্গস্বরূপাশ্চ কৃষ্ণস্য ব্রজবালকাঃ | 

কেচিত্ৌ দরৃশুরেেবো ভগবচ্ছক্তিসম্তুতাঃ ॥ ৮৩ ॥ 
ততস্তো কৃষ্ণপাদাকজ-মভিবন্দ্য পুনঃ পুনঃ । 
ভগবন্তক্তিমাশ্রিত্য প্রজগাতুনিজালয়ম্‌ ॥ ৮৪ ॥ 


অস্ভুতং কৃষ্ণচারিত্রং কো বা বোছ্ধুং ক্ষমঃ পুমান্‌। 
স্বয়ং বদ্ধঃ কৃপাসিদ্ধু-শ্ছিন্দাদেবান্যবন্ধনম্‌ ॥ ৮৫ ॥ 


প্রেন্ন৷ যশোদয়! বদ্ধ-স্তদিচ্ছাং সমপুরয়ৎ। 
ষক্ষোৌ তৌ মোচয়ামাস ভগবান্‌ নগবন্ধনাত ॥ ৯৮৬ ॥ 


অভিজ্ানাতি ভক্ত্যৈব যাবস্তং ষঞ্চ তত্বতঃ। 
মহাস্তং মহতোহপি শ্রী-ভগবস্তমিতি স্থিতম্‌ ॥ ৮৭ ॥ 


বছ্ধোহগুণোহপি স গুণৈ ব্রজরাজপত্যা। 
ভূবদ্ধ মূল-ধনদাত্মজমুক্তিদাতা! ৷ 


দামোগর-লীলামৃতম্‌। ৭৩ 


ভক্তাতিলাধবশঠো। নিতরীং স্বতন্ত্র 
দামোদরোহস্ভুতশিশুঃ শরণং মমান্ত ॥ ৮৮ | 


জ্রানীগম্যেইপি সংপ্রেম-যম্যে কষেইখিলেন্রে। 
ভবে্র ভাগ্যবতামেব বিশ্বাস শাশ্বত; মতাম্‌॥ *৯| 
ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিন! বিরচিতে 
্রীুষ্ণলীনামূতে দামৌদরলীলামুতম | 


ব্রহ্মমেোহুন-লীলাম্ৃতম্‌ । 


জীয়তাং শ্যেচ্ছয় ধেন্ু-চারকে। নন্দদারকঃ | 
শবৈশ্বয্যদর্শনোদ্ত্রান্ত-বিধি-সন্মোহ-দারকঃ ॥ ১ 


পালয়েনন্দগোপস্য গোধনং ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
পরতব্বে ব্রহ্মণোইপি বেদকর্তৃভবেদ্‌ ভ্রমঃ ॥ ২॥ 


সত্যমেতন্্রয়ধাপি ন বুদ্ধিমধিরোহতি । 

এশ্বরং চরিতং ম্ত্য-বুদ্ধিঃ কিং সংস্পৃশেদপি ॥ ৩ ॥ 
অপ্যাসীদনৃতাখ্যায়ী ব্যাসো৷ নারায়ণঃ স্বয়ম্‌। 

অপ্যাদন্‌ বালিশাঃ সব্বে প্রাচীনাঃ শান্ত্রসেবকা? ॥ ৪ ॥ 
পক্ষ একতরোহপ্যত্র সম্তবেনন কদাচন। 

ন স্পৃশেদৈশ্বরীং লীলাং স্বগুঢ়াং মানবী মতিঃ ॥ ৫॥ 
অতন্তরত্র সমাধানং বিষ্ভতে বা নবেতি চ। 

ষ্টব্যং সর্ধ্বথা সম্যক্‌ শা্র-ুক্তিপ্রমাণতঃ ॥ ৬॥ 


ওষধেইরশ্যসেব্যে হি তর্কো যুক্তো ন রোগিণঃ। 
শ্রদ্ধয়া সেবনীয়স্তৎ সদ্বৈচ্ধোন ব্যবস্থিতম ॥ ৭ ॥ 
ভবরোগ-সমাক্রান্তৈ কৃ্ণলীলামৃতং যু; । 

বিশ্বীসেনৈব সংসেব্য-মাধ্যশান্ত্রনিরূপিতম্‌ ॥ ৮ ॥ 


ব্রহ্মমোধন-লীলামৃতম্‌ । ৭৫ 


ময়! ন তর্কযতে নাপি কিঞ্চিদন্রে বিচাধ্যতে | 
স্ববিশ্বাসানুসারেণ কৃষ্ণচলীল। নিষেব্যতে ॥ ৯ ॥ 


নরাণাং তারতম্যেন তথা রূপাস্তরেণ চ। 
সর্ব্বেষাং সর্বদেশেষু বিদ্াতে ধন্মসেবনম ॥ ১০ ॥ 


তত্বন্ত চিন্তিতং নৈব তথ কুত্রাপি কৈরপি। 
খধষিভি ভারতাবাসৈ-ধশ্মৈকজীবনৈ ষথা। ॥ ১১ ॥ 


পৃথিব্যাং ভগবৎস্থষ্টা যাবস্তঃ সম্তি জন্তব2 | 
নরাঃ সর্বোত্বমাস্তেযু ধশ্মীধিকারিণশ্চ তে ॥ ২ ॥ 


তেষামেবানুকুল্যার্থমন্যে স্থিরচরাদয়ঃ | 
বৃত্ত ধশ্মসেবনে চ স্থষ্টা তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৩॥ 


প্রধান। দৃশ্যতে তত্র গবামেবোযোগিত। । 

নরাণাং দেহরক্ষার্থং ধন্মরক্ষার্থমেব চ ॥ ১৩ ॥ 
মূত্রমুতকট-রোগদ্বং পুরীষং বায়ুশোধকম্‌। 
অন্তএব পবিত্রে তে অন্যেষাং যে ঘ্বুণাহীণে । ১৫ ॥ 


দুগ্ধংপুষ্টিকরং স্বাদ চিত্তসাপি বিশোধনম্‌। 
বিশেষতস্ত জীবপ্তি পীত্বা তন্নরদারকাঃ ॥ ১৬ ॥ 


স্বৃতমু্পদ্ভতে দুগ্ধাদ্‌ বলবুদ্ধিবিবদ্ধকম্‌ 
দধিক্ষারাদি গোছুগ্ধা-জ্জায়তে ভক্ষ্যযুত্তমম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


অতো! মাতৃসম! গাবঃ সদা পুজ্যাশ্চ মাতৃবু। 
কৃতজ্ঞে মানবৈর্ভক্ত্যা তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 


যাগযজ্ঞাদিকে কাধ্্যে নৃণাঞ্চ নিত্যকম্মণি । 
অগ্ো ্বতাহুতিঃ সম্যগ. বিহিতা৷ তত্ববিদ্বরৈঃ ॥ ১৯ ॥ 


তদ্ধুম্চাপি গম্ধশ্চ নৃণাং স্বাস্থ্যকরঃ পরঃ। 

ধূমঃ পুন ভবন্‌ মেঘে ধরায়াং বারি বর্তি ॥ ২০ ॥ 
“আগ্পো প্রাত্যাহুতিঃ সম্য-গাদিতামুপতিষ্ঠটতে | 
আদিত্যাজ্জায়তে বুষ্টি-বুষ্টেরননং ততঃ প্রজা?” ॥ ২১ ॥ 
অতএবেহ জীবানাং গাবো ভোগন্থখপ্রদাঃ | 
ধন্মীনিববর্তকত্বাদ্ধি স্ুখদা স্তাঃ পরত্র ৮॥ ২২ ॥ 


সম্তানোতপাদনদ্বারা তাসাঞ্চ বংশরক্ষকাঃ | 
বুষ। স্তদ্‌ বুধশব্দোহপি দৃশ্মতে ধশ্মবাচকঃ ॥ ২৩ ॥ 


ধন্মাদ্ধি জায়তে ন.ণাং চিত্তশুদ্ধি স্ততঃ পরম্‌। 
তত্বভ্কানং ততো। মুক্তি বু ধৈরেতদ্‌ বিনিশ্চিতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


যন্মাদ্ধশ্মো বহেজ, জ্ঞানং বুষশ্চ ধন্মবাচকহ। 
তস্মাদ্‌ বুষঃ শঙ্করম্ত বাহনে। জ্ঞানরূপিণঃ ॥ ২৫ ॥ 


ভ্ানীদেব ভবেনুক্তি জ্্তানঞ্ঃ চিত্তশুদ্ধিতঃ | 
চিত্রশুদ্ধি ভবেদ্ধন্মনাদ গোভ্যে। ধন্মশ্চ জীবিকা ॥ ২৬ ॥ 


লোকযাত্রা যতো গোভ্যো ধশ্মরক্ষা চ সিধ্যতি। 
রক্ষিতে 'গোব্রজে তস্মাদ ভবেৎ সর্ববং সুরক্ষিতম্‌ ॥ ২৭ 


যো গোপালঃ সএবাতো ধন্ম্পাল ইতি স্থিতম্‌। 
ধর্রক্ষা চ কৃষ্ণহ্য ভূবি মুখ্যং প্রয়োজনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


ব্রঙ্গষে!হন-লীলামৃত্তম্‌। পণ 


প্রোক্তং তচ্চ স্বয়ং শ্রীমত্কৃঞ্েন রণসৃুদ্ধনি | 
স্বতন্ব-আ্রবণে যোগ্যং সখায়মজ্জুনং প্রতি ॥ ২৯ ॥ 


“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্‌। 
ধ্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” ॥ ৩০ ॥ 


ইতি দর্শয়িতুং লোকে স্বয়ং ধন্মীধিপে! হরিঃ । 
নিত্যগোপো। ব্রজে নন্দ-গোপ-গাঃ সমপালয় ॥ ৩১ ॥ 


পাল্যন্তে যৈঃ সদা গাবে। জনা স্তেহতীব মে প্রিয়া: । 
ইতি জ্ঞাপয়িতুং পিতৃ-গৃহং হিবা ব্রজেইবসৎ ॥ ৩২ | 


ভক্তবাৎসল্যমেতেন দর্শিতং স্ব প্রতি শ্রুতম্‌। 
যন্তু ্ূপেণ কৃষ্ণেন যদুক্তমজজ্ুনং প্রতি ॥ ৩৩ ॥ 


“অনন্যাশ্চিয়ন্তে৷ মাং ষে জনা: পযুযুপাসতে। 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥” ৩৪ ॥ 
যোগঃ ক্ষেমশ্চ গোপানাং সব্বথাহি গবাঅয়ঃ । 
বিজ্ঞাবিজ্ঞজনৈঃ সবৈব বুধ্যতে তৎ সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 


গবাঞ্চ গোপগোপীনাং গোপালতাপনী-শ্রতৌ । 
প্রসঙ্গে বিস্তরেণাস্তি দ্রষ্টব্যঃ স বুভূৎস্থভিঃ ॥ ৩৬ ॥ 


ইন্দ্রিয়াণাং বাচকোহপি গোশবনদে! দৃশ্টতে তত: । 
তন্তর্যামী ভবেদ্‌ গোপ ইতি কেচিদ্‌ বদন্তি চ ॥ 5৭ ॥ 


সত্/মেব ন তন্মিথ্যা পরমাত্মতয়া হৃদি । 
স্থিতঃ সঞ্চালয়েৎ কৃষ্ণ ইন্ডদ্িয়া(ণ নিরস্তরম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


৭৮ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্। 
ব্রজে২প্যপালয়দ গাশ্চ ভগব।ন্‌ ভক্তবসলঃ ৷ 
স্বকৃপাং দর্শয়ন লোকে ধশ্মৈকরক্ষকঃ ন্বয়ম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
গাব; পাল্যাঃ স্বয়ং শশ্বদ্‌ গৃহিভিঃ শান্্রচোদিতৈঃ। 
এতচ্চ দর্শয়ন লোকেই পালয়দ্‌ গাঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ৪০ ॥ 


অধুন্1 মানিনঃ সভ্যাঃ শ্ববিলাস-পরায়ণাঃ | 
লজ্জন্তে মাতৃসেবায়াং কিমু গোমাতৃ-সেবনে ॥ ৪১ ॥ 


অসেবত স্বয়ং কৃষ্। ব্রদ্মাদিস্থর-সেবিতঃ | 
যা স্তাসামেব সেবায়া-মহে৷ লভ্জাভিমানিনাম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


অধ্যাত্মং নীরসং তত্ব চিস্ত্যতে জ্ঞানিযোগিভিঃ। 
ন লভ্যতে রসম্তত্র শুক্বেক্ষু চর্বণে যথা ॥ ৪5 ॥ 


ভক্তান্ত ভগবল্লীলা-রসমাস্থাগ্ নির্ভরম্‌। 

বিন্দস্তি পরমানন্দং স্থরাণামপি ছুল্ল ভম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
যস্তাজ্ঞাং পালয়েদ্‌ ব্রহ্মা ভক্তত্য গাঁঃ স পালয়ে। 
শ্রুহাপ্যেতদ্রসঙ্ঞানাং হৃদয়ং মুদমাগ্,য়াৎ ॥.8৫ ॥ 
ঈদৃশ্যামপি লীলায়াং যেষাং ন জায়তে রুচিঃ। 
সর্ব্বথা বিমুখং দৈবং তেষাং তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ 
ব্র্ষাদয়োহপি যস্তাজ্ঞাং বহস্তি শিরস৷ সদ । 
সথ্যেনষ্রজগোপালান্‌ স্বন্ধে বহতি স স্বয়ম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


ঈদৃষ্ঠামপি লীলায়াং ন যেযাং জায়তে রুচিঃ। 


অনুগৃহাতু তান্‌ কৃষ্ণ কৃপাদৃষ্ট্য। কৃপাময়ঃ ॥ ৪৮ ॥ 


ব্রহ্মমোহন লীলামৃতম্‌। ৭৯ 


ভক্তিমার্গং সমাশ্রিত্য সংক্ষেপাদ্‌ বিবৃতং ময়া। 
ব্রহ্গাগু-পালকল্যাপি ব্রজে গোপালনং হরে ॥ ৪৯ ॥ 


এতেন ক্ষীণবিশ্বাসে। যদি কশ্চিন্ন তৃপ্যতি। 
দর্শ্যতে তত্বমাশ্রিত্য লীল। সর্বময়স্য চ ॥ ৫০ | 


“ঈশ্বরোইগুং সমুপান্ভ জীবরূপেণ তত পুনঃ। 
প্রাবিশদ্িতি” সন্প্রোক্তং শ্রত্য। তদ্‌ বুধ্যতে বুধৈ2 ॥ ৫১ ॥ 


সর্ধবজীবাত্বকঃ সোইসৌ চিদাকারে। রজোধিকঃ। 
সৃন্ষেক্দ্রিয়-সমাধুক্তে ব্রন্মেতি পরিকীর্ত্যতে ॥ ৫১ ॥ 


তস্মাদেব সমুদ্ভূতাঃ সর্ববে জীবাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
অতোহসৌ স্ৃগ্রিকর্তেতি প্রসিদ্ধ: শাস্ত্রসম্মতঃ ॥ ৫৩ ॥ 


জীবসভবাতরূপেণ তস্তাধিষ্ঠাতৃতা যথা । 
বৃহদণ্ডে তথ! ব্যগ্রি-দেহেঘপ্যংশতোহস্তি সা ॥ ৫৪ ॥ 


ন কেবলমধিষ্ঠাত। ব্রন্মাণ্ডে সোহপি চ স্বয়ম্‌ ॥ 
অস্থুলদিব্যরূপেণ স্বলোকেহপি বিরাজতে ॥ ৫৫ ॥ 


উক্তঃ প্রজাপতেলোকঃ প্রশ্নোপনিষদি স্ফুটম্‌। 
নিত্যং বসতি তত্রাসৌ সর্বজীব-ময়াত্বকঃ ॥ ৫৬ ॥ 


যতোহসৌ স্ষ্টিকর্তৃত্বে সর্ববথা সম্মতঃ প্রভূঃ ৷ 
তক্ত্তস্যৈশ্বরী শক্তি স্থতরাং সব্বতোইধিকা। ॥ ৫৭ ॥ 


নিন্সে নিঙ্গতরে লোকে জীবে চাপ্যমরে মরে । 
জলা চাললতর। জাতা৷ সৈব শঙক্তিরথাক্রমম্‌ ॥ ৫৮ ॥ 


৮০ 


শ্রাকৃষ্ণ-লীলামুত্ম্‌। 


মোহোইপি গুণসংসর্গি-ব্রক্মাণমিতরাংস্তথ।। 
গাটস্তা-তারতম্যেন সমাক্রম্য স্থিতঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥ 


স্বতাবো হি সদা রাশেরংশানপানুগচ্ছতি । 
সব্রবরেতত সুুবিজ্ঞাতং ন প্রমাণমপেক্ষতে ॥ ৬০ ॥ 


অতঃ পিতামহান্‌ মোহ-মহারোগন্তদংশকাঃ | 

জীবাঃ প্রাপ্ত স্ততঃ কৃষ্ণ সন্দিহান! জনা ভুবি ॥ ৬১) 
অঘাস্থর-বধং দৃষ্টা! গোপাল-বাল-কর্তুকমূ। 

লয়ঞ্চ তস্ত তদ্দেহে ব্রহ্ম! বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৬২ ॥ 
আধিক্যাদ্‌ তগবচ্ছক্তেঃ স্বলোকাদ্‌ ব্রজদর্শনম্‌। 

ব্রজে চাগমনং তস্য নিভৃতং নৈব দুর্ঘটম্‌ ॥ তগ ॥ 
সংশয়াকুলচিত্তোহসৌ ভগবস্তং পরীক্ষিতুম্‌। 

ইয়েষ ন্বেশ্বরেণান্তঃ কৃষ্জেনৈব প্রণোদিতঃ ॥ ৬৪ ॥ 


অলোক-্রন্মচারিত্রে শ্রুতে দৃষ্টে চ সাধকৈঃ। 
ঞথমং জায়তে তেযাং হৃদয়ে ভাবনাদ্বয়ম্‌ ॥ ৬৫ ॥ 


তত্রাসম্তাবন। চাগ্ভা! বিপরীতাভিধাপর! 1 
মননেনাপয়াত্যেব তদ্দয়ং সংশয়াতনাম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 


আস্তাং দূরে মনুষ্যাণাং কথা প্রজাপতেরপি। 
কৃষ্ণলীলাং নিরীক্ষ্যৈব সপ্তাতং তদ্দয়ং হৃদি ॥ ৬৭ ॥ 


একদা গোচরে কৃষ্ণো যুক্ত] বগুসান্‌ স্হৃদ্গণৈঃ | 
সহান্ন মত্ত মারেভে গৃহানীতং যুদ্াস্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥ 


ব্রহ্মমোহন-লীল।মৃতম । ৮৯ 


“তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বসানারুধ্য শাদ্বলে । 
মুক্ত শিক্যানি বুভূজুঃ সমং ভগবত মুদা ॥ ৬৯ ॥ 


“কৃষ্ণস্ত বিশ্বক্‌ পুরুরাজিমগডলৈ- 
রত্যাননাঃ ফুললদৃশো। ব্রজার্ভকাঃ । 
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু- 
শ্ছদা যথান্তোরুহ-কর্ণিকায়াঃ ॥৮ ৭০ ॥ 


মগ্ডল-মধ্যগস্যাপি কৃষ্ণস্ পুরতঃ স্থিতম্‌। 
আত্মানং দদৃশ্ুডঃ সব্বে প্রত্যেকং ব্রজবালকাঃ ॥ ৭১ ॥ 


“হস্ত-পাদ-মুখাক্ষীণি ব্রহ্মণঃ সন্তি সর্ববতঃ 1৮ 
লীলয়াদর্শয় কৃষ্ণ ইত্যর্থং শ্রতিগীতয়োঃ ॥ ৭২ ॥ 


'সর্ববতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৮ ৭৩ ॥ 


ব্রশ্বা। তদস্তরে বসান আগত্যাস্তরধাপয়ত। 
স্বমায়য়া স্বয়ঞ্চাপি তত্রেবাস্তদ্ূধে ততঃ ॥ ৭৪ ॥ 


অজানন্নিব সর্ববজ্ঞঃ সপাণিকবলঃ স্বয়ম্‌। 
বতসানম্বে্টমেকাকী কৃষ্ণো বভ্রাম সব্বতঃ ॥ ৭৫ ॥ 


ভূগ্তানাংস্তান্‌ বিধাতাপি কৃষ্ণহীনান্‌ ব্রজার্ভকান্‌। 
ইতোহস্তর্ধাপয়ন্‌ সর্ববাং স্তত্রেবান্তরধীয়ত ॥ ৭৬ ॥ 


অস্ত্যেবমন্ুতা শক্তি মণনবেষপি কম্ত চিত। 
স্থানাণ স্থানাস্তরং বস্তু নীয়তেইলক্ষিতং যয়।॥ ৭৭ ॥ 
ঙ 


২ 


প্রীকষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
বিহিতং মননং যচ্চ শ্রবণানস্তরং শ্রুতৌ , 
বোধ্যং তদেব লীলায়াং বিধেঃ কৃষ্ণপরাক্ষণম্‌ ॥ ৭৮ ॥ 
অলবীখিলসন্দর্শা বসান প্রত্যাগতো হরিঃ | 
অপশ্যন্‌ স্বসখীংস্তত্র জহাস মায়িনাং বর ॥৭৯॥ 
উদ্দার। ধনিনো ভূত্যং হুতবন্তং ধনং যথা । 
গানং শ্টৌরমপি ক্ষান্ত ত্যজন্তি তদ্ধুতং ধনম্‌ ॥ ৮০ ॥ 
তথ! কৃষ্ণ ন্বভৃত্যেন হৃতান্‌ স্ববুস-বালকান্‌। 
নানীয় বুভূত্বা চ তত্রদ্রপোহভবৎ ন্বয়ম্ন॥'৮১ ॥ 
'স এচ্ছদ্‌ বনু ভূত্বাহং প্রজায়ে, ইতি যা! শ্রুতিঃ 
অর্থং তন্তাঃ স্কুটং কৃষে দর্শয়ামাস লীলয়া ॥ ৮২ ॥ 
সুখী ভবতু ব্র্মাচ মা ভবন্তু শুচাকুলাঃ। 
মাতরে৷ বসবালানা-মিতি কৃষ্ণস্তথাকরোৎ ॥ ৮৩ ॥ 
সপুত্রাণাং প্রবীণানাং গোপীনাঞ্চ তথা গবাম্‌। 
চিরায় স্তম্ত-দিতসাসীদ্‌ যশোদা-স্তন্তপায়িনে ॥ ৮৪ ॥ 
স্বয়ং কল্পতরুঃ কৃষ্ণ স্তদ্বাঞ্ণ-পুরণায় চ। 
বভৃব সত্যসন্কল্লো বস-বালাদিরপরধৃক্‌ ॥ ৮৫ ॥ 


“যাবদ্বংসপ-বসকাল্পক-বপু ধাবতকরাঙ্ঘযাদিকং 

"যা বদ্যগ্টি-বিষাণবেণুদলশিগ যাবদ্‌ বিভৃষান্বরম্‌। 
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং 

সর্ববং বিষুঃময়ং গিরোহজবদজ; সর্বস্থরূপো বভৌ 1৮৬ 


ব্রহ্মমোহন-লীলামৃতম্‌ । ৮উ 


“ম্বয়মাতআ-তআগোবতসান্‌ প্রতিবার্যাতবুসপৈঃ | 
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ববাত্বা প্রাবিশদ্‌ ব্রজম ॥৮ ৮৭ ॥ 


“তত্তদ্‌ বসান্‌ পৃথক্‌ নীত্ব! তত্তদ্‌ গোষ্ঠে নিবেশ্য চ। 
তত্তদাত্সা ভবদ্রাজং স্তত্বৎ সন্ প্রবিষ্টবান্‌ ॥”, ৮৮ ॥ 
কিমর্থা কৃষ্ণলীলেয় মধুন! বুধ্যতাং বুধাঃ। 
শ্রত্যুক্তাদ্বয়শিক্ষার্থ৷ নবেতি চ বিবিচ্যতাম্‌ ॥ ৮৯ ॥ 


“সব্বং ব্রহ্মময়ং নান বিগ্ভতে নাত্র কিঞ্চন। 
একমেব পরং ব্রহ্ম তদন্ান্নহি বিষ্যতে ॥? ৯০ ॥ 


ইত্যাদিশ্রতিদিষ্টার্থঃ স্বয়ং ব্রন্মঘনাত্বন! 
কৃষ্ণেন দর্শিতঃ সম্যগ, ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধকঃ ॥ ৯১ ॥ 


অপালয়দতঃ কৃষ্ণে! লীলায়াং ভক্ত-গোধনম্‌। 
তন্তে তু বিশ্বরুপৌইসৌ গবাকারং স্বমেব-চ ॥ ৯২ ॥ 


বওসাঃ সর্ব্বে ব্রজে ব্রহ্ম ব্রহ্ম চ ব্রজবালকাঃ | 
রূপং ব্রহ্ম বয়ে ব্রঙ্গ ব্রঙ্গালহ্করণং তথা ॥ ৯৩॥ 


বেণু ব্র্ধ বিষাণঞ্ ব্রশ্ষৈব ব্রহ্ম যটিকা। 
রন্ত্রং ব্রহ্ম গুণে। ব্রহ্ম শীলঞ্চ ব্রহ্ম কেবলম্‌ ॥ ৯৪ ॥ 


কর্ত! ব্রহ্ম ক্রিয়। ব্রহ্ম করণং ব্রহ্ম কম্ম চ। 
জগত-কার্ধ্যপ্রসিদ্ধানি ব্রপ্গোব কারকাণি ষটু ॥ ৯৫ ॥ 


“তং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি নান্যোপায়োহস্তি মুক্তয়ে। 
শ্রুত্যুক্তং কৃষ্ণমেবৈতং জ্ঞাত্ব। জীবে। বিমুচ্যতে ॥ ৯৬ ॥ 


৮৪ 


শ্রীকৃষ্-লীলামৃতম্‌ 


অন্যথা বনুকালেন জীবস্য বহুজন্মভিঃ | 
বুতিঃ সাধনৈমুক্তি নন্তি কৃষ্ণমজানতঃ ॥ ৯৭ ॥ 


অতএব কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ুনং প্রতি। 

এতদাহ স্থৃবিস্পষ্টং সখায়ং শোককাতরম্‌ ॥ ৯৮ ॥ 
“আব্রন্মভূবনাল্লোকাঃ পুনরা বন্তিনোইভ্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনজ্জন্ম ন বি্ভাতে ॥” ৯৯ ॥ 


যদ্ব্রজ্ষোপাসনং নাম কৃষ্ণোপাসনমেব তৎ। 
ব্রন্মজ্ঞানং ন জায়েত কৃঞ্কোপাসনমস্তুরা ॥ ১০০ ॥ 





বেদে! হি প্রথমং শান্ত্রং জগচ্ছান্সং ততঃ পরম্‌। 
কৃষ্ণলীলা ততঃ শান্তরং প্রত্যক্ষং জীব-মুক্তিদম্‌ ॥ ১০১ ॥ 


শ্রব্য-শান্ত্রং মতং বেদে! বিচাধ্যং জগদেব চ। 
ধ্যেয়-শান্জ্রং হরেলীলি। সেব্যমেতত ত্রয়ং ক্রমাণড ॥ ১০২ ॥ 


শ্রবণং মননং পশ্চ। নিদিধ্যাসনমেবচ | 
শান্্রত্রয়াদ ভবেংসাধ্যং শ্রত্যুক্তং সাধনত্রয়ম্‌ ॥ ১০৩ ॥ 


ততোই বগত-তন্বস্ত শাস্তস্য সাধকস্য হি। 
সঞ্জায়তে পরা ভক্তিঃ শ্রীকৃষ্ে প্রেমলক্ষণা ১০৪ ॥ 


“ব্রক্ষভূতঃ প্রসন্নীত্সা ন শোচতি ন কাঙক্ষতি। 
সমঞ্সর্বেেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥” ১০৫ ॥ 


মতৈকবতসরং যাব্দ বতসবালাদি-রূপধুক্‌। 
তখৈব ভগবান্‌ কৃষ্ণ! বিজহার ব্রজে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥ 


বরহ্মমোহন-লীলা মৃতম্‌ ৮৫ 
গোপন্্ীণাং গবীনাঞ্চ নববশুসেষু সতস্বপি। 
কষ্ণাতবকেধু পূর্বেধু ন্নেহোইধিকতরোহভবশু ॥ ১০৭ ॥ 
নৈতচ্চিত্রং যতঃ কৃষ্ণ স্বয়মাত্তৈব মৃত্তিমান্‌। 
স বালবতস-রূপেণ স্থিতো গোপীগবাং প্রভুঃ ॥ ১০৮ ॥ 
“প্রিয়ঃ পতি ন' পত্যর্থ” মিত্যারভ্যাত্মনঃ শ্রুতিঃ। 
প্রিয়ত্বমাহ চান্েষাং প্রিয়ত্বং হি তদর্থকম্‌ ॥ ১০৯ ॥ 
এবমেব নিজগ্রন্থে প্রোক্তং পঞ্চদশীকৃতা | 
আত্মন্তযেব পরং প্রেম নান্চেঘিতি বিবক্ষুণা ॥ ১১০ ॥ 
“তৎ প্রেমাআর্থ মন্যাত্র ন্বমন্তার্থ মাত্মনি। 
অতস্তৎ পরম স্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১১ ॥ 
ইণ্থং সচ্চিৎ-পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্‌। 
পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রত্যন্তেযুপদিশ্যাতে ॥৮ ১১২ ॥ 
অত্রাপ্যগ্রে মুনীন্দ্রেণ নৃপপ্রম্নীনুসারতঃ । 
উক্তং সবিস্তরঞ্েতৎ কিঞ্চিছ্দ্ধি তে ময় ॥ ১১৩ ॥ 
“দেহাতবাদিনাং পুংসা মপি রাজন্য-সত্ম | 
যথ। দেহঃ প্রিয়তম স্তথা ন হানু যে চ তম্‌ ॥ ১১৪॥ 


দেহোইপি মমতাভাক্‌ চেৎ তহসৌ নাত্মবু প্রিয়ঃ | 
'ষজ্জীর্য্যত্যপি দেহেহইস্মিন্‌ জীবিতাশ! বলীয়সী ॥ ১১৫ ॥ 


তস্মাৎ প্রিয়তম: স্বাত্মা সর্বষোমপি দেহিনাস্‌। 
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈত চ্চরাচরম্‌ ॥ ১১৬ ॥ 


শ্রীকষ্-লীলামৃতম্। 
কৃষ্ণমেন মবেহি ত্ব মাত্মান মখিলাত্মনাম্‌। 
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ৮ ১১৭ ॥ 


যশোদানন্দনে তন্মাৎ স্বম্রুতেভ্যোহপি স্ব্বদ।। 
ন্েহোইধিকতমো গোপী-গবামাসীৎ পুরৈবহি ॥ ১১৮ ॥ 


অধুন! পুত্রব্ূপেণ স এব বর্ততে যতঃ। 

নেহাধিক্যং ততস্তশ্মিন্‌ স্ববাসাং যুক্তমেব তত ॥ ১১৯॥ 
যাতে মর্ত্যাক আগত্য গোষ্ঠে ব্রক্ষা স্বমান্তঃ। 
ততক্ষণাৎ কৃষ্ণমন্্রাক্ষীদ্‌ বৎসবালাংশ্চ পুর্বব ॥ ১২* ॥ 
দৃষ্টেতদ্‌ বিশ্মিতো ব্রহ্মা পুনরেব চ তৎক্ষণাৎ 
দদর্শাত্যভূতৈশবধ্যং কৃষ্ণস্ত নিখিলাত্মনঃ ॥ ১২১॥ 

“তাবত সর্ব বুসপালাঃ পশ্যতোহজস্ত তত্ক্ষণা। 
ব্যদৃশ্ন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়-বাসসঃ ॥ ১২২। 


চতুভূজাঃ শহচক্র-গদারাজীব-পাণয়। 

কিরীটিন: কুগুলিনে। হারিণো! বনমালিনঃ ॥ ১২৩ ॥ 
প্রীবতসাঙগদ-দোরতু-কম্ুকঙ্কণ-পাণয়ও। 

নৃপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙগুরীয়কৈঃ ॥ ১২৪ ॥ 
আজিব মস্তকমা পূর্ণ! স্তুলসী-নবদামভিঃ। 

কোঠীলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পি তৈঃ ॥ ১২৫ ॥. 


চক্দ্রিকাবিশদন্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ | 
স্বকার্থানামিব রজঃ-সত্বাভ্যাং সৃষ্টিপালকাঃ ॥ ১২৬ ॥. 


ব্রহ্মমোহন-লীগামৃতম্‌। ৮ 
আত্মাদিস্তম্বপর্য্যস্তৈ মুর্তিমস্তিশ্চরাচরৈঃ। 
নৃত্যগ্লীতাদিনৈকার্থেঃ পৃথক্‌ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ১২৭ ॥ 
অনিমাগ্ঘৈ মহিমতি রঙ্জাগ্যাভি বিভূতিভি । 
চতুর্বির্বংশতিভি স্তত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ১২৮ ॥ 
কাল-স্বভাব-সংস্বীর-কাম-কর্ম-গুণাদিভিঃ | 
স্বমহি-ধবস্তমহিভি মুত্তিমন্তিরুপাদিতাঃ ॥ ১২৯ ॥ 
সত্যজ্ঞানানস্তানন্দ-মা ত্ৈক-রসমূর্তয়ঃ | 
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হা.পনিবদ্শাম্‌ ॥৮ ১৩০ ॥ 
বশুসবালাদিরূপেণ প্রপঞ্চস্াত্মরূপতা । 
কৃষ্ণেন দর্শিতা পুর্ব মচিন্ত্যশক্তিশালিন। ॥ ১৩১ ॥ 


অধুন। প্রকৃতেঃ পারে ত্রিপাদ্ভূতিঃ শ্রুতীরিত|। 
দর্শিতা লোকশিক্ষার্থং নিমিতীকৃত্য পদ্মজম্‌ ॥ ১৩২ ॥ 


সুষ্টেরাদৌ মনস্তেব বিধে বেদমুপাদিশৎ। 
অধুন। দর্শয়ৎ সাক্ষাৎ তদর্থং কৃষণ ঈশ্বরঃ ॥ ১৩৩ ॥ 


সুক্ষনতত্বানি বিদ্ধাস্তে মুর্তানি প্রকৃতে ব্বহিঃ | 
হরিণ! সুচিতং সম্যক্‌ তচ্চাঁপি লীলয়ৈতয়া ॥ ১৩৪ ॥ 
এবমেবহি পার্থেন প্রীর্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ | 
ততপ্রসঙ্গোচিতং রূপং বিশ্বরূপ মদর্শয় ॥ ১৫ ॥ 


শ্রুত্বৈতশ্নাস্তিক! শ্চান্যে যদ্‌ বদেয়ু বর্দস্ত তৎ। 
গীতানুরাগিণান্ত্বেতৎ শ্রদ্ধামর্থতি নিশ্চিতম্‌ ॥ ১৩৬ ॥ 


শ্রীরুঞ্ণলীলামৃতম্। 
কৃষ্ণভিন্নং ন বন্তস্তি বোধ এষ বিধেস্ততঃ | 
জাত স্তদেব বিজ্ঞেয়ং নিদিধ্যাসন মুন্তমম্‌ ॥ ১৩৭ ॥ 
“তাভ্যাং নির্রবিচিকিৎসেইর্থে মনসঃ স্থাপিতস্য যত । 
একতানত্ব মেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যাতে ॥ ১৩৮ ॥ 
দৃষ্টে ত দভুতৈশ্চর্য্যং মৃচ্ছামাপ স্বয়ংবিধিঃ | 
বস্ততভ্ত ন সা মুচ্ছ! সমাধিরেব তস্য সঃ ॥ ১৩৯ ॥ 
“্যাতধযানে পরিত্যজ্য ক্রমাদধোয়ৈক-গোচরম্‌। 
নিবাত-দীপবচ্চিত্তং সমাধির ভিধীয়তে ॥" ১৪০ ॥ 


এবং সংশয়মারভ্য সমাধ্যবধি-সাধনম্‌। 
দর্শিতং হরিণা তচ্চ চতুরৈ রবগম্যতে ॥ ১৪১ ॥ 


ততঃ স্বাবিদ্কতং কৃষ্ণঃ স্বমৈশ্চর্য্যং সমাহরৎ । 
অপার-করুণাপিঞ্চু নিরুপাধি-স্হৃৎ সতাম্‌ ॥ ১৪২ ॥ 
ব্রন্মাপি চক্ষুরুন্মীল্য দদর্শ পুরতঃ স্মিতম্‌। 
সপাণিকবলং কৃষ্ণ মেকলং গোপবালকম্‌ ॥ ১৪৩ ॥ 


বদবালান্‌ বিচিন্বস্ত মিব স্বাপহ্ৃতান্‌ বিভূম্‌। 
স্বমেবোপহসন্তঞ্চ তন্মিষেণাভিমানিনম্‌ ॥ ১৪৪ ॥ 


“জায়তে ব্রহ্মণঃ সর্ববং তত্র তিষ্ঠতি তত্র চ। 
লয়ংগ্ঘাতীতি” বেদার্থো দৃষ্টঃ কৃষ্ণ স্বয়ন্তুবা ॥ ১৪৫ ॥ 


গোপালনে ততস্তস্তে-শ্বরস্তাপি ন লাঘবম্‌। 
সেব্যত্বং সেবকত্বঞ্চ সমং সর্ববময়স্ হি ॥ ১৪৬ ॥ 


্হ্মমোহন-লীলামৃতম্‌। ৮৯ 


ততশ্চ গতসন্দেহো বুদ্ধ কৃষ্ণং পরাতপরম্‌। 
্তত্বা নত্ব। প্রহষ্টাত্মা বিধি বর্ষ পুরং যযৌ ॥ ১৪৭॥ 


শ্রত্যাক্তং পরমং ব্রঞ্ধ জ্ঞাতুমিচ্ছা! ভবেদ্‌ যদ্দি। 
কম্তাপি কৃঞ্চলী লৈষা ধ্যেয় নান্ত। গতি ফ্রুবম্‌॥ ১৪৮ ॥ 


হরিণাভুতলীলেয়ং জীবনিষ্কতয়ে কৃতা । 
ন মন্যন্তে তু কেচিৎতাং ভাগ্যং হি বলবত্তরম॥ ১৪৯ ॥ 


আয়ুবেরদোহস্তি বৈচ্ভোহস্তি চিকিৎসাস্ত্যস্তি চৌষধম্‌। 
অহে। দৈবমহো! দৈবং জিয়ন্তেইপিচ জন্তবঃ ॥ ১৫০ ॥ 


নিগমোহস্তি গুরুশ্াস্তি শিক্ষান্ত্যন্তি হরে; কথা । 
অহে। দৈবমহে দৈবং মুহাত্ত্যপি চ মানবাঃ ॥ ১৫১ ॥ 


কৃষ্ণা পরতরং নান্য কিঞ্চদস্তি হি কুত্রচিত। 
বিক্রীড়তি স এবৈকো বন্তৃভৃত ইতি স্থিতম্‌ ॥ ১৫২ ॥ 


চরাচরাণামধিপোহপি যঃ স্বয়ং 
স্বভক্ত-সৌখ্যায় সগোপবালকঃ। 
ব্যচারয্নদ বৎসপশুংশ্চ পল্মজং 
ব্যদর্শয়ৎ স্বাখিলতাং স মে গতিঃ ॥ ১৫৩ ॥ 


বিধিবন্দ্য-পদদ্ন্ধে গোপবালেইখিলাত্মৃনি । 
ভবেদ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বত: সতাম্‌ ॥ ১৫৪ ॥ 


ইতি শ্রীনীলকাস্ত-দেব-গোত্বামিনা বিরচিতে 
গ্রীকুষ্খলীলামৃতে ব্রদ্মমোহন-লীলামৃতম্‌। 


কালিয়দমন-লীলামৃতম্‌। 
. পি 


কালিয়ং যো বৃহদ্ব্যালং বালকোহপ্যুদবাসয়হ। 
কালিয়ং ভয়মপ্যেতি ভয়ং যন্মান্নমামি তম্‌ ॥ ১ ॥ 


ন জানেহহং কথং কেচি ন্নাগেন্দ্রং কালিয়ংপ্রতি। 
রূপকাস্ত্রং বিনিক্ষিপ্য সমূলং লোপয়ন্তি তম্‌॥ ২॥ 


যথা-শক্তি তমেবাছং নিরন্ত্রো। রক্ষিতুং যতে। 
কৃতে যত্তেহপি নে জীবে দায়ুস্তম্ত গতং প্রুবম্‌ ॥ ৩ ॥ 


ন কংস-প্রেরিতঃ সর্পঃ ক্ষেমমিচ্ছন্‌ স্বয়ংহি সঃ। 
্বীপং রমণকং হিত্বা সগণো যমুনাং গতঃ ॥ ৪ ॥ 


পশুপক্ষ্যাদয়ো ভূমৌ জীবৈরন্যে কপদ্রতাঃ । 
পুর্ব্ববাসং পরিত্যজ্য যাস্তি বাসাস্তরং পুনঃ ॥ ৫ ॥ 


ভুজগ। বিহগাঃ প্রায়! দৃশ্যাস্তে সমভক্ষ্যকাঃ | 
ততোহভবৎ সদ। যুদ্ধং ভক্ষ্যার্থং নাগপক্ষিণাম্‌ ॥ ৬ ॥ 


তত্র প্রায়োহভবন্নাগঃ সগণোইপি পরাজিতঃ। 
গরুউ-প্রমুখৈঃ শুন্য-সঞ্চারিভিঃ পতত্রিভিত ॥ ৭ ॥ 


ভক্ষ্যাভাবং সমালোক্য পতগেন্দ্রপরাজি ত2। 
কালিয়ঃ সগণো ঘীপং সন্ত্যজ্য যযুনাং গতঃ ॥ ৮ ॥ 


কালিয়দমন-লীলামৃতম্‌। ৯৯ 
অশ্বস্তং যমুনা-মস্তান্‌ সমীক্ষ্য গরুড়ং পুরা । 
শাপেন সৌভরিস্তস্ত তত্র যানং ন্যবারয়ৎ ॥ ৯ ॥ 
অভবদ্‌ গরুড়াগম্যা ততঃ প্রভৃতি মিত্রজা । 
সৃখক্ নিবসস্তিম্ম তত্র জীব! জলেচরাঃ ॥ ১০ ॥ 


অতএবোরগেন্দ্রোহসৌ পতগেন্দ্র-ভয়াকুলঃ | 
তদগম্যাং যযৌ সর্ধ্ব-্বজনৈঃ সহ তন্নদীম্‌ ॥ ১১ ॥ 


বিপ্রশাপকথাং শ্রদত্বা হসিষ্যস্তযধুনা ফ্রবম্‌। 
নিব্রণক্গণে ভারতেহন্যি মব্যাঃ সভাশ্চ পাঠকাঃ ॥ ১২॥ 


সত্যমেব পরংব্রহ্ধ সতাসংকল্প মেবচ। 
তর্ত্রহ্ম হৃদয়ে যেষাং তেষাং বাক্‌ ফলতি ঞপ্রুবম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


“ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং স্তাৎ সতি সত্যে প্রতিচিতে | 
এতদর্থপরং স্থত্রং প্রমাণ, পতগ্রলেঃ ॥ ১৪ ॥ 

কদাচিৎ কুত্রচিন্নগ্ভাং ভয়ং সর্পাদিতো৷ ভবে 
তন্তীরবাসিনেো! লোকা নোপযাস্তি চ তাং নদীম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
তীব্রবিষাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ নাগাঃ কালিয়জাতয়ঃ। 
তদ্বাহুল্যে জলং দুষ্যে ন্নাশ্চধ্যং তদপি প্ুবম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
তদা প্রভৃতি কালিন্দীং নোপাগচ্ছন্‌ ব্রজৌকসঃ। 

অতো নাস্তি কিমপ্যত্র লৌকাতীত মসম্তবম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


বিষাগ্নেরতিতীত্রত্ব মবশ্যমতিরপ্তিতম্‌। 
সারজৈৈ সতত, সোটব্যং শব্দার্থত্যাগপূর্ববকম্‌॥ ১৮ ॥ 


৯২ 


শ্রীকুষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
অতিবাদোহল্লবাদশ্চ বিষয়ে রসপোষকঃ । 
বিষ্েতে তারতম্যেন সব্বগ্রন্থেযু তাবুভৌ ॥ ১৯॥ 
সহজ্মস্তকত্ে চ কালিয়স্যান্তি বিশ্ময়ঃ। 
তস্য সঙ্গতয়ে কিঞ্চিদ যথামতি সমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ 
দ্বীপান্ধিশৈলজাঃ সর্প বৃহৎকায়া ভবস্তি হি। 
তালপ্রমাঃ স্থৃদূদ্ধা বিদ্রিতস্তৎ স্থুধীজনৈঃ ॥ ২১ ॥ 


দুর্জয়ত্বমভিপ্রেত্য ততোহন্ধিদ্বীপজন্য হি। 
সহত্রং শিরসাং তস্য মুনিবর্ধেণ কল্লিতম্‌ ॥ ২২॥ 


অথবা দৃশ্যতে লোকে তিরশ্চামপি স্ুপ্রথা । 

দ্হাস্তি হোকসংহস্ত্বে সব্রবে ততসমজাতয়ঃ॥ ২৩ ॥ 
নিগৃহীতং প্রপশ্যন্তঃ কালিয়ং তৎসজাতয়ঃ। 

অতিক্রুদ্ধাঃ সমৃত্তস্থ, স্তথোক্তং তদপেক্ষয়া ॥ ২৪ ॥ 
লোকেহপি দৃশ্বতে শশ্ব শ্নবপুত্র-পিতা স্বয়ম্‌। 
একোহপি ভন্যতে লোকৈঃ স এব দশ-সঙ্্যকঃ ॥ ২৫ ॥ 
বলবন্তং নরং দৃষ্ট1 ছুধির্ষং ছুরতিক্রমম্‌। 

একএব শতং হেষ ইতি লোক বদস্তি চ ॥ ২৬ ॥ 
সহল্রশীর্ষতৈকস্য যেষাং নাভিমতা৷ ভবেৎ। 

তে ত্তপ্যন্ত বিম্শ্যৈবং নাগরাজশ্চ জীবতু ॥ ২৭॥ 


এতাবদূছর্জয়ঃ সর্পঃ সগণো। বিষবীর্য্যবান্‌। 
বালেন দমিতে। যচ্চ নাতিবাদোহস্তি তত্রহি ॥ ২৮ ॥ 


কালিয়দমন-লীলামৃতম্‌। ৯৩ 
অতি-শব্স্য সামর্থ্য মতিক্রম্য শ্থিতে বিভৌ । 
ন কশ্চিদতিবাদে হি সম্ভবেং কৃষ্ণ ঈশ্বর ॥ ২৯ ॥ 
কর্তব্যশ্চ কৃপাসিন্ধে। ভক্তানাং ভয়নিগ্রহঃ ৷ 
সর্ব্েষামেব কৃষ্ণম্য কিং পুনব্রজবাসিনাম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
নাগনিগ্রহ-লীলায়াং জিজ্ঞাসাস্তযধুনাপি চ। 
স্ততি ধা নাগপত্বীনাং কথং স। সম্ভবেদিতি ॥ ৩১ ॥ 
সর্বথা লোকদৃষ্ট্েত দাশ্চর্্বং প্রতীয়তে । 
অতঃ স্বমতি-পধ্যন্তং তত্র কিঞ্চিদ্‌ বিচার্যতে ॥ ২ ॥ 
বাগবস্থা-শ্চতস্রো হি মতা স্তত্রাদিমা পর1। 
পশ্বন্তী মধ্যমাচৈব চতুর্থী বৈখরীতি চ ॥ ৩৩ ॥ 


প্রথমং জায়তে বানী বক্ত,কামস্ত কিঞ্চন। 
মূলাধারেহনভিব্যক্তা পর! সৈব শ্র্ভীরিতা ॥ 58 ॥ 


ক্রমেণ তত উথায় পশ্যন্তী মধ্যমাপি চ। 
তবেন্নান্ন। তদা সাপি সুন্দনা ন আুতি-গোচরা ॥ ৩৫ ॥ 


বর্ণাত্মিক। ভবেৎ পশ্চাৎ কগমাসাছা বৈখরী ৷ 
বাগিক্দ্িরবলেনৈব বাক্যরূপা বিনিঃসরেৎ ॥ ৩৬ ॥ 


আগ্ঠান্তিক্র। ন বিজ্ঞেয়৷ শ্রোতৃভি বাচকৈরপি। 
ুধ্যস্তে তাঃ পরং সুষ্ঠ ব্রাক্মণাশ্চিত্তদ্শিনঃ ॥ ৩৭ ॥ 


হর্যশোকাদি-স্স্ভাবং বিবক্ষ.ণাং হৃদস্তরে ৷ 
মুকানামপি জায়ন্তে তিত্রস্তা নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 


৪৪ 


শ্রকষ্-লীলামৃতম্‌। 


বাগিক্দ্রিয়-বিহীনত্বাৎ ক্ষমস্তে নতু ভাষিতুম্‌। 
জ্ঞাপয়স্তি পরান্‌ ভাবং বদনাস্থঙ্গ-মুদ্রয়। ॥ ৩৯ ॥ 


চতুরা তদ্বিবুধ্যন্তে বালা নৈব কদাচন। 
সঞ্জাতে হরধশোকাদ। বেবং পশ্বাদিজস্তবঃ ॥ ৪০ ॥ 


তত্বদ্ভাবং বদস্তযেব স্বন্যান্তহ্দয়ে সদা । 
বাণিন্দ্িয়বিহীনত্বা দশক্তা ভাষিতুং বহিঃ ॥ ৪১ ॥ 


তেষাং বাচো হি বুধাস্তে ব্রাঞ্চণৈ হ্্গতা। অপি ॥ 
স্থধীভিশ্চাপরৈঃ কিঞ্চদি বুধ্যন্তে ভঙ্গিদর্শনাৎ ॥ ৪২ 


কালিয়নিগ্রহে তস্য স্বজনাঃ শোকবিহবলাঃ | 
যাচন্তেন্ম হৃদ! কৃষ্ণ, তত্কুপাং তৎ কিমদ্ভুতম্‌ ॥ ৪৩ 


বুধ্যতেস্ম চ তৎ কৃষণঃ সর্ববাস্তহব দয়-স্থিতঃ | 
ব্যাসশ্চ নিখিলা ভিজ্ঞ স্তত্র কোবাস্তি বিস্ময় ॥ ৪৪ ॥ 


দেব্যৈ বলিপ্রদানার্থং যদা নিগৃহাতে পশু2। 
উচ্চৈঃ শব্দায়তে ভীতো জ্ভাত্বা স প্রাণসম্কটম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


তদর্থং কো ন বুধ্যেত যস্তাস্তি মানবং মনঃ | 


. ফ্বং স যাচতে স্বান্তঃ প্রাণভিক্ষা ভয়াকুলঃ ॥ ৪৬॥ 


বিজ্ঞায় মুনিনা নাগ-পত্রীনাং তন্মনোগতম্‌। 
সালক্কারং সবিস্তারং বণিতং নিজভাষয়া! ॥ ৪৭ ॥ 


হস্তপাদাদিক স্তাসাং মুনুযুক্তং যুক্তমেব তত। 
ভাবগ্রহে স্বতো ভাব-রূপঃ সংপ্রস্ষুরে দি ॥ ৪৮ ॥ 


কালিয়দমন-লীলামূতম্। ৯৫. 


এবং নাগবরস্যাপি কৃষ্ণস্তুতি নচাড়ুতা ৷ 
সারগ্রহপ্ষভাবৈ হি ভাবুকৈস্তদ্‌ বিবুধ্যতে ॥ ৪৯ ॥ 


পুর্ব্বমুক্তং ময়! কৃষে ন সম্তবেদসম্ভব | 
ব্রহ্মানন্দঘনে সর্বব-শক্তি মচ্ছক্তিদায়কে ॥ ৫০ ॥ 


প্রাণানাং যঃ স্বয়ং প্রুণ স্তস্য সর্বজগণ্ড পতেঃ। 
বিষসংহত-বালানাং প্রাণদানং নচান্ভূুতম্‌ ॥ ৫১ ॥ 


স্বয়মীশেন বার্ধ্যন্তে ভক্তানাং বিপদোহখিলাহ ৷ 
এতচ্চ দশিতং তেন সর্পশাসনপীলয়া ॥ ৫২ ॥ 


উপদ্রুতঃ পুর। দ্বীপে কালিন্দীং কালিয়ো৷ গত 
্রীকৃষ্ণাদভয়ং লু তত্রৈব পুনরাগতঃ ॥ ৫৩ ॥ 


ত্রহযন্তমপি যং কষে ন জঘান স্বয়ং বিভুঃ। 
সব্বথাহি সুধীবধ্ৈ গনুগ্রাহঃ স কালিয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ 


নাদত্তে কম্চিৎ পাপং নচৈব স্থকৃতং বিভুঃ | 
দণ্তোইপ্যনুগ্রহস্তস্য জগৎপিতুরিতি স্থিতম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


ছুর্দাস্তনাগমপি যঃ কৃপয়াঞ্চকার 
দণ্চ্ছলেন চরণং শিরসি প্রদায় ॥ 

উদ্বাস্য তঞ্চ ঘমুনামকরোৎ স্থসেব্যাং 
মিত্রাণ্যজীবয়দসৌ শরণং মমাস্ত্ ॥ ৫৬ ॥ 


বিষাক্ত-ম্ুবুহত্সর্প-দমনে নন্দনন্দনে। 
ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাস: শাশ্বতঃ সতাম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 


ইতি প্রীনীলক্কান্ত-দেব-গোস্ব'মিন। বিরচিতে 
শ্রীক্ৃষ্ণলীলামূতে কালিয়দমন-লীলামৃতম্‌ ॥ 


বস্রহরণ-লীলাম্বতম্‌। 
বা ক৫১ "ই 
অবশ্যং হেয়-সংসর্গো! বল্লবী-বন্ত্রমোষক2। 
অবশ্মং মে মানসন্তু তৎসঙ্গং সর্ববদেচ্ছতি ॥ ১॥ 


অধুনালোচ্যতে লীলা ব্রহ্মবোধ-প্রবোধিকা ৷ 
নিশ্মল। যোচ্যতে নানা গোপিকা-বাসসাং হৃতিঃ ॥ ২ ॥ 


যামাকর্য প্রমোদন্তে স্ুধিয় স্তত্বদশিনঃ | 

লভ্জন্তে চ ভূশং সভ্যাঃ সুশীলাঃ স্থুল-দৃষ্টয়ঃ ৩। ॥ 
কেচিল্লীল। মনিচ্ছস্তো দো বদৃষ্ট1 সদাশয়াঃ। 

রূপকং কল্লয়ন্ত্যত্র স্বরুচে স্তৃপ্তয়ে পুনঃ ॥ ৪ ॥ 
লীলারক্ষোধ্যতং দৃষ্ট হসেদ্‌ যদ্যপি কোইপি মাম্‌। 
স্বল্লা তত্র ক্ষতিঃ কিন্তু লাভঃ কৃষ্ণস্ুতি মহান্‌॥ ৫ ॥ 
গাঢং মনঃ সন্নিবেশ্য শাস্ত্র সিদ্ধান্তয়েৎ সধীঃ। 

তথা কৃতে সংশয়ঃ স্যান্‌ মুনিবাক্যে নিরাস্পদ2.॥ ৬ ॥ 


অতশ্চিস্ত্যং স্থধীবধ্য নিঝিষ্ট-মানসৈহ সদা । 
বন্ত্রহপ্নণ মাশ্রিত্য বণিতং যন্মহযিণা ॥ ৭ ॥ 


*হেমস্তে প্রথমে মালি নন্দত্রজ-কুমারিকাঃ। 
চেরুর্বিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্তর্চন-ব্রতম্” ॥ ৮ ॥ 


, বস্তরহরণ-লীলামৃতম্‌ | ৯৭ 
'অব্যঢ়া যাহি সা! কন্া৷ কুমারী কথ্যতে বুধৈঃ । 
বুধ্যতে চাতিবাল। স৷ তত্রাল্লার্থে কৃতে কণি ॥ ৯॥ 


কুমার্য্য ইত্যনুক্ত1 যত প্রোক্তং কুমারিকা ইতি । 
তেনৈতদ্‌ গম্যতে তাসা মতীবাল্পবয় স্তদা ॥ ১০ ॥ 


তগবানপি তৎকালে পৌগণ্ত-বয়সি স্থিতঃ |, 
বয়স কিধ্দিনা বা তৎসম বালিকা ঞ্রুবম্‌ ॥ ১১ ॥ 


তাসামকামবিদ্ধানাং তৃষ্ণা কৃষ্ণাপতয়ে তথ। । 
মলিনেতি হৃদ! মন্তুং কঃ স্ুধী সাহসী ভবে ॥ ১২,॥ 


পুনশ্চ শুদ্ধতা তাসাং ব্রতাচরণ-পদ্ধতিম্‌। 
আলোচ্য বুধ/তে সম্যক প্রেমতত্ববিচক্ষণৈঃ ১৩ ॥ 


“আপ্নত্যান্তসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেইরুণে। 
কৃত্ধ! প্রতিকৃতি দেবী মানচ্চ,নূ্প সৈকতীম্‌॥ ১৪ ॥ 
গন্ধৈমাল্যৈঃ স্থুরভিভি বলিভি ধু পদদীপকৈঃ 
উচ্চাবচৈ শ্চোপহারৈঃ প্রবাল-ফলতগুলৈঃ ॥ ১৫ ॥ 


'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোশিন্যধীশ্বরি | 
নন্দগোপন্ত্রতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ১৬ ॥ 


ইতি মন্ত্র, জপস্ত্য স্তাঃ পুজাকঞ্চক্রুঃ কুমারিকাঃ | 

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমাধ্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ১৭ ॥ 

ভদ্রকালীং সমানর্চ, ভূয়ানন্দ-স্থতঃ পতিঃ | 

উবন্থ্থায় গোত্রৈঃন্বৈ রন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ ॥ ১৮ ॥ 
৭ 


নউ 


শ্ীকুষ্ণ-লীলামৃতম্‌। . 
কৃষ্ণমুচ্চৈ জর্্যাস্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্মাতুম্বহম্‌।” 
এষৈব ব্রজবালানাং মুনুযুক্তা ব্রতপদ্ধতিঃ ॥ ১৯॥ 


সহস্তে চিরকৌমার্য্যং বৈধব্যঞ্চাপি ছুঃসহম্। 

তথাপি নাভিবাঞ্প্তি নাৰ্যঃ সাপত্যমাত্বনঃ ॥ ২০ ॥ 
একমেব পতিং কিন্তু নন্দব্রজকুমারিকাঃ। 

একত্র মিলিতাঃ সব্র্বাঃ সমৈচ্ছন্নিত্যলৌকিকম্‌ ॥ ২১ ॥ 
কঃ পতিঃ প্রোচ্যতে কশ্চ বিবাহঃ প্রণয়শ্চ কঃ। 
বুধ্যন্তে নহি য! বালা স্তাস।৷ মেষ! মতিঃ কথম্‌ ॥ ২২ ॥ 


জায়তে বহুনারীণাং কামশ্চে দেক-পুরুষে। 
পরস্পরং বঝ্চযিত্বা স্বেক্সিতং সাধয়স্তি তাঃ ॥ ২৩ ॥ 


এতাস্ত মিলিতা এব চৈকত্রৈবৈকদৈব চ। 

অকাময়ন্‌ পতিং কৃষ্ণ মেতল্লো কাতিগং প্রবম্‌॥ ২3॥ 
নাকাময়ন্নতে। বালাঃ পতিং ত্বউ.মাংস-সংহতিম্‌। 
অকাময়ন্‌ পতিং তাস্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


দশীস্তগত-বর্ষায়-বালানাং তসমে রতিঃ। 
অপ্রাকৃতী পবিব্রো চ নাপবিত্রা ভু মানুষী ॥ ২৬॥ 


ব্রতপুত্তি-দিনে গস্থ! কালিন্দীং ব্রজ্বালিকাঃ। 
তীরে নিধায় বাসাংসি বিজ্হ, ধিমলে জলে ॥ ২৭॥ 
প্রাপ্ত এব বয়ং কৃষ্ণং নির্ব্বিপ্বাচরিত-ব্রতাঃ। 
ইতি নিশ্চিত্য হর্ষেণ চিক্রীড়ু বঁতি-বাসসঃ ॥ ২৮ ॥ 


বন্তরহরণ-লালামৃতম্‌। ৯ 
বিজ্ঞাতুং সর্বববিৎ কৃষ্ণঃ খেলাচ্ছলেন যোগ্যতাম্‌। 
স্বলাভে ব্রজবালানাং তত্রৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥ 
তদ্বাসাংসি সমাদায় কৃপাক্রীড়া-পরো হরিঃ। 
আরুরোহ বুহন্নীপং জহাস চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণব্রজলীলেয়ং নহি খেলৈব পার্থিবী । 
বিশুদ্ধ-ভগবৎপ্রেম-বোধিনীতি প্রদর্্যতে ॥ ৩১ ॥ 
জীবানাংহি ভবেদ্বন্ধো দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ | 
শ্রুত্যৈতৎ স্পষ্টমেবোক্তং স্থুধীভি বুধ্যিতে চ তু ॥ ৩২॥ 
দ্বিতীয়ং যে। জনঃ পশ্যে ত্রস্য লঙ্জাদিকং ভবেৎ। 
বন্ত্রাদ্যাবরণস্তস্য সুতরাং সঙ্গতং সদা ॥ ১৩ ॥ 


সপ্তাতে তদ্ধয়জ্ঞানে কুতো। লজ্জ! কুতো৷ ভয়ম্‌। 
তদ। ব। কৈব জীবানাং বন্ত্রাদে রূপযোগিতা ॥ ৩3 ॥ 


অতএব শুকো নগ্ন! নগ্নাশ্চ সনকাদয়ঃ। 
ভরতশ্চ জড়ে। নগ্নঃ সবে ব্রহ্মবিদুত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥ 


অতএব শিবঃ সাক্ষ। দীশ্বরে। জ্ঞীনরূপধূক্‌। 

জাতে! দিগম্বরে। লোক-শিক্ষার্থংকরুণাময়ঃ ॥ ৩৬ ॥ 
স্পষ্টমৈবোপদেষ্ট তজ, জ্ঞানং লোকে স্বয়ং প্রভুঃ। 
তাসাং জহার বাসাংসি নিমিতীকৃত্য বালিকাঃ ॥ ৩৭ ॥ 
মায়াপারং গতাঃ শুদ্ধ যে যে নগ্লাঃ শুকাদয়ঃ | 
তেষাং বাসোইপি কৃঞ্জেন হৃতং ভগবতৈব হি ॥ ৩৮ ॥ 


প্রীকষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


কৃষ্ণমায়া-মোহিতো হি দধাতি বন্ত্রসংবৃতিম্‌। 
জহাতি চ পুনঃ কশ্চিৎ সমবুদ্ধি ্তদিচ্ছয়! ॥ ৩৯ ॥ 


কৃষ্ণশ্েন্ন হরেদ্‌ বন্ত্রং জ্ঞানানন্দ-ঘনাতবকঃ। 
সম্ত্যক্ত,ং স্বেচ্ছয়! বন্ত্রং কোবা জ্ঞানী ভবেৎ ক্ষমঃ ॥ ৪০ 


ইতি দর্শয়িতুং স্পষ্টং সচ্চিদানন্দ-রূপধুক্‌। 
কৃষ্চো জহার বাসাংসি বাঙ্গানাং বাললীলয়া ॥ ৪১ ॥ 


উবাচ চ স্ববাসাংসি নীয়ন্তাং তীরমাগতাঃ | 
অন্যথা নহি দাক্যামি রূদতীভ্যোইপি নিশ্চিতম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


কিঞ্থদি বহিদৃশিস্তাস্ত নোদতিষ্ঠন্‌ সরিজ্জলাৎু। 
লজ্জয়া বারিতা বন্ধ্র মযাচন্ত পুন: পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ 


কৃ তাসাং ন লজ্জাসীদ্‌ বিস্তৃতে যমুনাতটে । 
যদি কশ্চিৎ পরঃ পশ্বেদ ভয়মিত্যেব কেবলম্‌ ॥ ৪. ॥ 


ততস্তং দৃঢ়নিরববন্ধং দৃষ্ট। কৃষ্ণন্য বালিকাঃ। 
অগত্যা চোখ্খিতা যোনী রাচ্ছাদ্য কোমলৈঃ করৈঃ ॥ ৪৫ 


এতেনাপি ন তুষ্টোহভূৎ কৃষ্ণঃ ক্রীড়া-কৃপাপরঃ। 
ছলেনোতসারয়ামাস বালিকানাং করাবুতিম্‌.॥ ৪৬ ॥ 


“যুয়ং বিবস্ত্রা ঘদপো। ধৃতব্রতা 
* ব্যগাহতৈতত্তহ দেবহেলনম্‌। 
_বদ্ধাপ্তলিং মৃদ্ধ্যপন্ুত্বয়ে ইহসঃ 

কৃত্ব। নমোইধে। বসনং প্রগুহাতাম॥ ৪৭ ॥ 


বস্ত্রহরণ-লীলামৃতম্। ১০১ 
ব্রতে ভগ্নে ন কৃষ্তাপ্তি রম্মাকং সম্ভবেদিতি । 
ভিয়ৈব তা স্তদাদেশং কুষ্ণপ্রাণা অপালয়ন্‌ ॥ ৪৮ ॥ 


অসম্যড অষ্টমালিন্ং তাসাং বুদ্ধ মনম্তদা। 
প্রাযচ্ছৎ সদয়ঃ কৃষ্ণ স্তাসাং বাসাংসি সম্মিতঃ ॥ ৪৯ ॥ 


পরিধায় স্ববাসাংসি রম্ত্ুকামা শুদৈব তাঃ। 
মৌন মাস্থায় সন্তস্থু স্তত্রৈব নতমস্তকাঃ ॥ ৫০ ॥ 


আদিষ্টাঃ কিন্তু কেন সমা শ্বস্তাশ্চ হুঃখিতাঃ | 
অনিচ্ছয়। যযু গেঁহং শ্রীকৃষ্তার্পিত-মানসাঃ ॥ ৫১ ॥ 


“যাতাবলা৷ ব্রজং সিদ্ধা ময়েম। রংস্যথ ক্ষপাঃ। 
যছুদ্দিশ্য ব্রতমিদ্ং চেরু রাধ্যা্চনং সতীঃ ॥৮ ৫২ ॥ 


কদর্যব প্রতীতেইপি বিষয়েইস্মিন্‌ বহিদৃ শা। 
প্রকৃতং তত্ব মাশ্রিত্য কিঞ্চিদালোচাতে ময়া ॥ ৫৩) 


আদৌ মায়। ততোইহংধী রাগদ্বেষৌ ততঃ ক্রমাৎ। 
তত আসক্তি রিত্যেষ জীবানাং বন্ধনক্রমঃ ॥ ৫৪ ॥ 


অতো মায়ৈব সব্রবষাং দোষাণাং মূলকারণম্‌। 
পরাভবতি স1 নিত্যং ভগব্দ্বিমুখং জনম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


ততো বিষম-বুদ্ধিঃ স্থা! ত্ততে। লঙ্জাদিকংভবে€ । 
ভয় মিত্যেব বেদোক্তং পরমানন্দ-বাধকম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 


ভগবচ্ছরণাগত্যা সাপযাতি নচান্যথ] | 
মায়েতি হরিণ! প্রোক্তং পার্থং প্রতি রণাঙ্গনে ॥ ৫৭7। 


১৩২ 


শ্রীকষ্চ.লীলামৃতম্‌। 
“দৈবীহোষা গুণময়ী মম মায়। দুরতায়া। 
মামেব বে প্রপঞ্স্তে মায়ামেতাং তরস্ভি তে” ॥ ৫৮ | 


অতঃ কাত্যায়নীপুজ। কৃষ্ণার্ঘমেব ষদ্পি। 
কৃত! তাভি স্তথাপ্যেষ! মায়া তীর্ণা ন সর্র্বথা ॥ ৫৯ ॥ 


ভেদপ্রদর্শিনী মায়। য সম্যড ন ক্ষয়ং গতা। 
ততস্ত। হি তদা নৈব প্রাপুত্রক্ষাজ-সঙ্গমম্‌ ॥ ৬০ ॥ 


তাঃ কৃষ্ণাদেশমাপ্তৈব নোত্স্ ধখুনা-জলাহ। 
লজ্জয়া ভেদদর্শিম্য: শীতকম্পন-কাতরাঃ ॥ ৬১ ॥ 


কথঞ্চিদ্‌ যদিবোত্তস্থ, ধোনীঃ সংজুগুপুঃ করৈঃ। 
এতেন বুধ্যতে তাসাং কৃষ্ণ-প্রাপ্তাবযোগ্যতা ॥ ৬২ ॥ 


মায়ৈব যোনিরিত্যাহ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌ যতঃ। 
মায়ায় জগদুৎপত্তি ধোনে ব্যটিজনোন্তবঃ ॥ ৬৩ ॥ 
“মম যোনি মহদ্‌ ব্রহ্ম তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো! ভবতি ভারত ॥” ৬৪ ॥ 
ঈশ্বরস্য চিদাভাসং লব্ধ সা ত্রিগুণাত্বিক| । 

স্থৃতে মায়া জগৎ সুন্মন মিতি শ্রীতগবন্মতম্‌ ॥ ৬৫.॥ 
যোনিহি ভৌতিক লব্ধু। বীর্ধ্যং ভৌতঞ্চ ভৌতিকাণ। 
পুরুষাণ সর্ববদ ব্যগ্টি-দেহং স্ুতে চ ভৌ তিকম্‌ ॥ ৬৬ ॥' 


যোনিরেব হি মায়ায়াঃ সৃন্গনায়া৷ ভৌতিকাকৃতিঃ। 
বুধ্যতে তদ্‌ বুধৈস্তন্মা-ত্তদ্‌-বিবৃতি নিরর৫ঘিকা ॥ ৬৭ ॥ 


বস্তরহরগ-লীলামৃতম্ । | ১৯৩ 
সময, নশ্যেদ্‌ যদ মায়! তদৈব গুণবর্জিতা। 
প্রকৃতি জরবভূতা হি কৃষ্ণেন রমতে সদা! ॥ ৬৮ ॥ 


পাতগ্জলে পুরাণে চ বেদাস্তে ইদমেব হি। 
স্বস্বরূপেঞ্জবন্থানং জীবানাং পরিকীন্তিতম্‌ ॥ ৬৯ ॥ 
ঈষদপ্যক্ষতায়ান্ত মায়ায়াং প্রকৃতি হি সা। 
শ্রীকৃষ্ণখ্যং পরংব্রহ্ধ পরিষবক্ত ,ং ক্ষমেত ন॥ ৭০ ॥ 


বোধ্য। চাত্র বুধৈঃ সববরৈঃ প্রথেয়ং পুরুষেষপি । 
অপ্রসঙ্গোচিতত্বাত্ত ম ময়াত্র বিতন্যতে ॥ ৭১ ॥ 


মায়াগন্ধোহস্তি যস্যাসৌ লিঙ্গং গোপণ্ড ং সমিচ্ছতি। 
মায়াতীতস্ সংগোপ্যং ন কিঞি সমদর্শিনঃ ॥ ৭২॥ 


যতে! বালা নচোত্তস্থ, যোনীশ্চ জুগুপুঃ করৈঃ। 
ততো মায়া বং তাসাং পমূলং ন ক্ষয়ং গতা৷ ॥ ৭৩ ॥ 


ততএব হি কৃষ্ণেন বিমলানন্দ-মূত্তিন] । 
প্রত্যাখ্যাত! স্তদ। কুষ্ণ-প্রাণা অপি ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ৭৪ ॥ 


করৈরাচ্ছাদিত। যোনি ভোঁতিক্যেবাল্লবুদ্ধিতিঃ | 
তেনৈব বাস্তবী যোনি ময়! স্পষ্টং প্রকাশিতা ॥ ৭৫ ॥ 


“ভগবানাহত। বীক্ষ্য শুদ্ধভাব-প্রসাদ্দিতঃ | 
স্কন্ধে নিধায় ব্যসাংসি প্রীতঃ প্রোবচ সম্মিত১৮ ॥ ৭৬ ॥ 


“আহতা”-শব্দমাশ্রিত্য মূলস্থং স্বামিভি স্তথ। 
বিৰৃতা ব্রজবালানা মীষদক্ষত-যোনিতা। ॥ ৭৭ ॥ 


১৪৪ 


শ্ীক্ণ-লীলামৃতম্‌। 
তত্রাপি যোনিশব্দেন বোধ্যব্যা ভৌতিকী নহি। 
অবিষ্ঠাবৃতিরেব শ্রীন্বামিভি লর্ষিতা ঞ্বম্‌ ॥ ৭৮ ॥ 


যম্মাত্তাসাং তদাপ্যাসন্‌ যোনয়ো। হি করাবৃতাঃ। 
অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি ন দৃষ্টা হরিণা জত্তঃ ॥ ৭৯ ॥ 


“ততো জলাশয়াৎ সর্ব! দারিকাঃ শীত-বেপিতাঃ। 
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাছ্া প্রোত্বের;ঃ শীতকর্ষিতাঃ ॥৮৮০।॥ 


অবিষ্ঘৈব ততস্তাসাং বালানামীষদক্ষতা | 
বীক্ষিতা হরিণাত স্তাঃ প্রত্যাখ্যাতাঃ কৃপাবতা ॥ ৮১ ॥ 


যদৈচ্ছন্‌ শক্তিমারাধ্য পতিং বাল জগণ্পতিম্‌। 
শুদ্ধ এব ভতস্তাসাং ভাব স্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥ 


স্বশাস্ত! সাত্বিকী শক্তি-জ্ঞেয়া কাত)ায়নী হাসৌ । 
যার্চিত! ব্রজবালাভিঃ কুষ্ণার্থ, যমুনাতটে ॥ ৮৩॥ 
রাজসা নৈব সা শক্তি-ধনপুভ্রাদিদায়িনী। 

নচোগ্রা তামসী শক্তি-রুন্মত্তা ভীমদর্শন। ॥ ৮৪ ॥ 


অভীষ্-প্রতিমাভাবং ধ্যাত্বা মনসি সাধকঃ। 

স্বয়ং তদ্ভাবমাপ্রোতি স্বাভীষ্টপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৮৫ ॥ 
প্রতিমার্চা-রহস্যজ্ৈ-বু'ধ্যতে তন্নচেতরৈঃ। 

যদর্থং প্রিহিতং নানা-ভারাট্য-প্রতিমার্চনম্‌ ॥ ৮৬ ॥ 
স্থতরাং ব্রজবালাভি-রানন্বিগ্রহেগ্দ,ভিঃ | 

পুজিতা৷ সান্তিকী শক্তি-ভরক্তিভাব-সমদ্থিতা ॥ ৮৭ ॥ 


হস্ত প-জীকামৃত্তম। ১5৫ 
অত এবাভবৎ গ্রীতে। ভগবান্‌ বালিকাঃ প্রতি । 
বিহারে প্রতিবন্ধোইভূ-দবিচ্যৈবেষদক্ষতা! ॥ ৮৮ ॥ 


যদ্যনাবৃত্য যোনীস্ত1 উদস্থাস্যন্নিরুত্তরম্‌। 
অভবিষ্যদ্‌ বিহারোহপি তদ্দিনে এব নিশ্চিতম্‌ ॥ ৮৯ ॥ 


বিহারো দ্বিবিধো বোধ্যঃ শ্রীমন্তগবতো বুধৈঃ | 
মায়যেশ্বরূপস্ত বিহার স্থটি-ভেতৃকঃ ॥ ৯০ ॥ 


মায়াক্ষতৌ প্রকৃত্য। চ শুদ্ধজীবাখ্যয়৷ সহ। 
মূর্তানন্দস্ত নিতোইসৌ বিহারশ্চাপরো। মতঃ ॥ *১॥ 


রাসলীলা-প্রসঙ্গে তদ ব্ক্তং ভাবি সবিস্তরম্‌। 
অধুনারন্ধ-লীলায়াঃ কথা-শেষঃ সমুচাতে ॥ ৯২ ॥ 


ৃষ্টা ভগবতা বালা-যোনীনামীবদক্ষতিঃ। 
ততসম্যক্ক্ষতয়ে তাভ্যঃ প্রদত্তোহবসর: পুনঃ ॥ ৯৩॥ 


“সঙ্কল্লে! বিদিতঃ সাধ্য! ভবতীনাং মদাপনঃ | 
ময়ানুমোদিতঃ সোইহসৌ সত্যো ভবিতুমর্তি ॥ ১৪ ॥ 


ন মষ্যাবেশিত-ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। 
ভর্জিতাঃ কথিত ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ৯৫ ॥ 


“যাতাবল! ব্রজং সিদ্ধা ময়েম। রংস্তাথ ক্ষপাত। 
যছুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরাধ্যার্চনং সতীঃ ॥৮ ৯ ॥ 


উক্তঞ্চ রুদ্যতাং যাবদ বর্ষং মদর্পিতাত্মভিঃ | 
ততঃ সম্যগ বিশুদ্ধাভী রংস্যতে হি ময়া সহ ॥ ৯৭ ॥ 


১৬ 


স্্িয়ো রতিং প্রার্থ্যস্তি প্রত্যাখ্যাতি চ পুরুষ । 
প্রাকৃতে জীবলোকেইন্মিন্‌ সস্তবেননহি জাতুচিৎ ॥ ৯৮ 


অতো! ভগবতে লীলা নাশ্রীল! নিশ্মীলৈব সা। 
লীলায়াং বাললীলৈব তত্ে ভক্ত-পরীক্ষণমূ॥ ৯৯ ॥ 


এবং প্রেমময়ী কৃষ্ণ-লীলা জ্ঞানময়ী তথ| । 
্বাদ্যতে রসিকৈরেব ভাবুকৈ নে'তিরৈঃ কচিৎ ॥ ১০০। 


ন জহাত্যসতীং যাবৎ সম্যগ ভেদমতিং জনঃ | 
ূর্তানন্দ-পরিষগ্ধং নৈতি তাবদিতি'স্থিতম্‌॥ ১০১॥ 


সরলপশুপবালা-বন্্রমোষপ্রকীণ- 
শ্চরণ-শরণ-যাতাবোধ-নাশ প্রয়াস | 
নিখিলতুবনগালো! গোপবালস্বরূপো 
হরতু হরতু বাসোই শুদ্ধবুদ্ধেম মাপি ॥ ১০২। 


পরব্রক্ম ঘনে কৃষ্ণ বালিকাবন্ত্রমোষকে । 
তবেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্‌ ॥ ১০৩। 


ইতি শ্রীনীলকান্ত দেব গোস্বামিন! বিরচিতে 
্রীকুষ্ণলীলামূতে বন্ত্রহরণ-লীলামূতম্‌ | 


অন্নভিক্ষ। লীলাম্বৃতম্্‌। 








56০৩ 
০০০ 


সদানন্দ-চিদাকারং পল্মান্চিত-পদাসুজম্‌। 
সদ! নন্দন্থতং বন্দে অন্নভিঙ্গণর্থমুদ্যাতম্‌ ॥ ১ ॥ 


সদ্ব্রাঙ্ণ কুলে জাতা বিস্ৃত্য ব্রহ্ম শাশ্বতম্‌ । 
বিপ্রাঃ কন্মণি খিগ্ভান্তে স্বল্পন্ব-স্থখেপ্লবঃ ॥ ২ ॥ 


স্ব্গভোগাত পরং নান্তি শ্রেয়োইন্যদিতি কর্ষিণঃ ! 
মন্যমান। বিমুহাস্তী-ত্যুবাচ মুণ্ডক-শ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥ 
এতদর্থং বচশ্চৈশং গীতায়ামপি দৃশ্ঠাতে। 

যহুক্তং স্বয়মীশেন কৃষ্ণেন রণমৃদ্ধনি । ১ ॥ 


“যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ ৷ 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যাদত্তীতিবাদিন2 ॥৮ ৫ ॥ 


তমেৰ শ্রুতিগীভার্থং দিদর্শয়িষু রীশ্বরঃ | 
খেলামেকাং সমারেভে স কৃষ্ণ করুণাময় ॥ ৬ ॥ 


অদূরে গোচরস্থানাদ্‌ ব্রাহ্মণ! বেদপারগাঃ। 
যজ্ঞমারেভিরে স্বর্গ-স্ুখলাভায় সংযতাঃ ॥ ৭॥ 


তদ্‌ বিদিত্বা কপাসিন্ধে। স্তেঘাসীৎ পরমা কৃপা। 
নির্ধেদজনকত্তেষাং দিষ্টধশাসীৎ কলোন্দুখম্‌ ॥ ৮ ॥ 


১৬৮ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
তৎুপত্ত্যো ভক্তিমত্যন্ত কাঙত্তযঃ কৃষ্ণদর্শনম্‌। 
অসত-পতি-ভিয়া নৈব জগ্রার্তা গৃহেহবসন্‌॥ ৯। 
তদ্বাঞ্-পুরণে বাগ জাতা ভক্ত-প্রিয়স্ চ। 
সৈব ভূত্বা ক্ষুধারূপা ব্রজবালানপীভয়ত ॥ ১০ ॥ 


তে কৃঞ্ণেন সমাদিষ্টা অন্নভিক্ষার্থমাতুরাঃ । 
যজ্ঞবাটং সমীপস্থং বিপ্রাণাং প্রযযু দ্রুতিম ॥ ১ ॥ 


বিনীতাশ্চাক্রবন্‌ বিপ্রান্‌ কৃষ্তাদেশং পুনঃ পুনঃ । 

বিপ্রাস্ত যজ্ঞ-সংসক্তা-্তদ্‌ বাক্যং নহি শুশ্রুবুঃ ॥ ১২ ॥ 
“হে ভূমি-দেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণম্তাদেশ-কারিণঃ | 

প্রাপ্তান্‌ জানীত ভদ্রং বো গোপান্‌ নো রাম-চোদিতান্‌ ॥১৩ 


গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং 
রামাটযাতৌ বো লষতে। বুভুক্ষিতো । 
তয়ো দ্বিজা ওদনমর্থিনে' ধাঁদি 
শ্রদ্ধা চ বে! যচ্ছত ধর্মবিস্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ 


ইতি তে ভগবদ্‌ যাজ্জাং শৃশ্‌স্তোহপি ন শুক্রবুঃ। 
ক্ষুদ্রাশ] ভূরিকর্শীণো বালিশ বুদ্ধমানিনঃ ॥ ১৫ ॥ 


দেশঃ কালঃ পৃথগ, দ্রব্যং মন্ত্রতন্রত্বিজোহগ্রয়ঃ | 
দেবতা য্জমানশ্চ ক্রতু ধর্্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥ 


তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষা-স্তগবস্তমধোক্চজমূ। 


মনুষ্য-দৃষ্য। দুম্পরজ্ঞা মত্াতবানে। ন মেনিরে ॥৮ ১৭॥ 


অন্নভিক্ষা-লীলামৃতম্‌ । ১০৯ 
দ্বে সুখে বেদনিদদিষ্টে শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ তে মতে । 
শ্রেয়ো ব্রহ্মাত্মকং নিত্যং প্রেয়ঃ ত্বর্গাদি নশ্বরম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


যতস্তে শ্রেয়সে নিত্যং দারাসার-বিবেকন2। 
অসারজ্ঞাস্ত বাঞ্স্তি প্রের এব বিমোহিতাঃ ১৯ ॥ 
য্ঞাসক্ত-ধিয়াং পুংসাং ছুল্লভং পরমং স্থখম্‌ 
৩ৎ-প্রসঙ্গঃ সবিস্তারো বিদ্যাতে মুণ্ডকশ্রুতৌ ॥ ২০ ॥ 
শতি-বাক্যেবছুক্তং শ্রী-কৃষ্ণেন পরমাত্মন!। 
ৃষ্টান্তেন তদর্থশ্চ প্রত্যক্ষং দর্শিতঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥ 
সর্ববযজ্ঞেশ্বরে! মৃত্তি-ধরোহন্নং সমযাঁচত। 

বিপ্রাস্ত মার়য়! মুগ্ধা স্তং কৃষ্ণমবমেনিরে ॥ ২২ ॥ 


(বিষ বালকাঃ কৃষ্ণ-মভ্যেত্যোচু ষথাযথম্‌। 
বিপ্রদার-সমীপন্ত স গন্তং পুনরাদিশত ॥ ২৩ ॥ 


লীলয়াদর্শয় কৃষেগ গতিঞ্ লৌকিকীমপি |. 
তাড়িতৈরপি সোঢব্যং লাঘবং ভিক্ষুকৈরিতি ॥ ২৪ ॥ 
কৃষ্ণাদিষ্টা পুনবরবাল। দ্বিগ-দারাপ্তিকং গতাঃ | 
কৃষ্ণমাগতমাশ্রাব্য তদৃভিক্ষাঞ্চ ন্যবেদয়ন্‌ ॥ ২৫ ॥ 
*আ্তাচ্যুতমুপারাতং নিত্)ং তদর্শনোতন্ুকাঃ। 
তকথাক্ষিপ্ত-মনসে। বুবু জাত-সম্ত্রমাঃ ॥ ২৬ ॥ 


চতুর্ধিধং বহুগুণ-মন্নমাদায় ভাজনৈঃ । 
অভিসক্রঃ প্রিয়ং সর্ববাঃ সমুদ্রমিব নিন্গগাঃ ॥ ২৭॥ 


১১৩ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীল।মৃতম্‌ । 
নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। 
ভগবত্যুত্তমশ্রোকে দীর্ঘশ্রুত-ধৃতাশয়াঃ ॥৮ ২৮ ॥ 
কন্মিণাং প্রেমিকাণাঞ্চ বিশেষোহত্র প্রদর্শিতঃ। 
অবজ্ঞাতো দ্বিনৈরীশ-স্তন্দারৈস্ত সমাদৃতঃ ॥ ২৯ ॥ 
ইষ্ট! দেবান্‌ পরপ্রাণৈ-ব্বাঙ্থন্তঃ স্বস্ুখং জনাঃ | 
ন বুধ্যস্তে পরক্রেশং পাষাণ-কঠিনাঃ কচি ॥ ৩০ ॥ 
আত্মোপম্যেন পশ্যস্তি প্রেমিকাঃ সকলানপি | 
জীবানাপ্রহ্ৃদে নিত্যং বুধ্যন্তে চ পর-ব্যথাম্‌ '॥ ৩১। 
“অবজানস্তি মাং মূঢ়। মানুষীং তন্থুমাশ্রিতম্‌ । 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্‌ ॥৮ ৩২ ॥ 
ইমাং লীলামভিপ্রেত/ ভগবানাহ পাগ্ডবম্‌। 
বাক্যমেতদ্ধি সংগ্রামে স্বাবহেলনসুচকম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
শিক্ষা-দীক্ষা-বয়ো-জাতি-ধশ্মান্‌ কৃষ্ণো ন পশ্যতি। 
গৃ্রীতি কেবলং প্রেম তেনৈব বশমন্ধিয়া ॥ ৩৪ ॥ 
এক। তু বিপ্রভার্য্যাসী-দ্রুদ্ধা পতিহ্থৃতাদিভিঃ। 
বন্ধুরোধো। বহিহ্থেতু-মায়া-রোধো হি বস্তুতঃ ॥ ৫৫ ॥ 
রাসলীলা-প্রসঙ্গে তদ্‌ ব্যক্তং ভাবি সবিষ্তরম্। 
অতএবস্ন বিস্তার-স্তস্তাত্র বর্ণিতো বৃথা ॥ ৩৬ ॥ 
তাস্ত কৃষ্ণাস্তিকং গত্ব। নিবেষ্ঠান্নং চতুরর্বধম্‌। 
সমযাচস্ত তন্দান্তং গৃহং গাস্তমনিচ্ছবঃ ॥ ৩৭ ॥ 


অন্নভিক্ষা-লীলামৃতম্‌। ১১১ 
কৃষ্ণস্তাঃ স্বাগতং পৃষ্ট 1 গৃহং গন্ভং সমাদিশত । 
তচ্ছত্বা কাতরাস্তাস্ত স্বাভীষ্টং সং্যবেদয়ন্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


“মৈবং বিভোহইহতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং 

সত্যং কুরু স্বনিগমং তব পাদমূলম্‌। 
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবস্থষ্টং 

কেশৈ নিবোটু,মভিলভব্য সমস্তবন্ধূন্‌॥ ৩৯ ॥ 


গৃহ্স্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ স্থৃতা বা 

ন ভ্রাতৃবন্ধু-স্হৃদঃ কুতএব চান্যে। 
তম্মাস্তবৎ-প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নে! 

নান্য। ভবেদ্গতিররিন্দমম তদ্‌ বিধেহি ॥৮+ ৪০ ॥ 


যদ্যস্মীনগ্রহীষ্যংস্তে পত্যাদয় স্তদা বয়ম্‌। 

অযা্তামে গৃহং হেত-ত্দবাক্যেনৈব বুধ্যতে ॥ ৪১ ॥ 
যতঃ পত্যা দিসন্বন্ধ-গন্ধন্তা সাং হৃদীয়তে। 
অসম্যক্ক্ষতমাষ। স্তাঃ কৃষ্ণেনাম্বীকৃতা স্ততঃ ॥ ৪২ ॥ 
বহিস্ত ক্রাহ্মণী দাস্তে গোপস্থ নহি যুজ্যতে । 

এষাচ লৌকিকী রীতি-দর্শতেশেন লরঁলয়া ॥ ৪৩ 


ততসঙ্গেন চ তে বিপ্রা ভবিষ্যস্তি বিশোধিতাঃ। 
ইত্যপ্যাসীদ্ভিপ্রায়ঃ শ্রীকষ্স্য কৃপাবতঃ ॥ 8৪ ॥ 


“পতয়ে৷ নাভ্যসুয়েরন্‌ পিতৃভ্রাতৃ-্থুতাদয়ঃ। 
লোকাশ্চ বে। ময়োপেতা দেব অপ্যঙ্তমন্যতে 1 ৪৫ 


১১২ 


্ীকষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
ন গ্রীতয়েইনুরাগায় হঙ্গসঙ্গে। নৃণামিহ | 
তন্মনে ময়ি যুগ্রান। অচিরান্‌ মামবাদ্দাথ ॥ ৪৬ ॥ 


শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানা-্ময়ি ভাবোইমুকীর্তনাৎ। 
ন তথ সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্‌॥” ৪৭ ॥ 


বুদ্ধিযোগং দদামীতি ভক্তেভ্যে। ভগব্দবচঃ | 
গীতায়ামস্তি সস্পষ্ট-মেতস্ৈব হি সূচকম্‌॥ ৪৮ ॥ 


“মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ! বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৪৯ ॥ 


তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপুর্্বকম্‌। 
দদাী[ম বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ৫5) 


তেষামেবানুকম্পার্থ-মহমজ্জ্ানজং তম | 
নাঁশয়াম্যাতআভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥৮ ৫১ ॥ 
তাঃ শ্রীকৃষ্ণসমাদিষ্টী গুহং প্রতিযযুঃ পুনঃ । 

পালয়ন্ত্য স্তদাদেশং নিম্থাঃ কালং মুদান্বিতাঃ ॥ ৫২॥ 


ব্রাহ্মণীনাং বয়ঃস্থানাং গোপবালে যদীদৃশী । 
রতিন্তদ্‌ বুধ্যতাং প্রেম তাসাং কৃষ্ণেহতিনির্দ্মলম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 


তথাপি নিজসেবায়াং কৃষ্জেন স্বীকৃত! ন তাঃ। 
অক্রুহেতৃঃ পুরৈবোত্েশ নিগুঢো। বিদ্যতেপরঃ ৫৪ ॥ 


বাৎুসল্যসখ্য-মাধূর্্য-ভাবৈ গৌঁপালরূপিণঃ। 
সেবায়াং কেবলং গোপ-গোপীনামেব যোগ্যতা ॥ ৫৫ ॥ 


অন্লভিক্ষা-লীলামৃতম্্‌। ১১৩ 
গোপীভাবং জন! যাব-্ন প্রাপ্ন,বস্তি সাধকাঃ। 
গোপালরূপিণঃ সেবা তাবত্বেষাং স্বছুল্প ভা ॥ ৫৬ ॥ 
অতো ভগবতা বি প্রা-স্ত্যস্তা ভক্তিযুতা অপি। 
গোপ্যে। তৃত্বা ভূ তৎসেবাং লদ্দ্যন্তে তাঃ পুনর্ভবে ॥ ৫৭ 


গোপীভাবং বদিষ্যামি রাসাখ্যানে সবিস্তরম্‌। 
গোপীভাবকথালাপ-স্তৎপ্রসঙ্গে সুসঙ্গত2 ॥ ৫৮ ॥ 


প্রেমানন্দময়ং ভাবং দৃষ্ট 1 বিপ্রা নিজন্ত্িয়াম্‌। 
নিব্রেদং পরমং প্রাপ্তা নিনিন্দু ভাগ্যমাত্মনাম্‌ ॥ ৫৯ ॥ 
ভগবগুসবিধং গন্ত-মুগ্ভতা অপি তে ছিজাঃ। 
মূর্তসংসার-কংসাত্ব,তিয়া ন সমপারয়ন্‌ ॥ ৬০ ॥ 
ন্্রীণাং কংসভয়ং নাসীদ্‌ দ্িজানান্ত মহত্ডয়ম্‌ | 
শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ। চ তত্রেব কারণং কংসদারণে ॥ ৬১ ॥ 
বহিঃ কংসভয়ং তেষ! মন্তস্ত সুম্হত্তয়ম্‌। 
অসৎসংসারসম্পত্তি-স্থখসস্ত্যাগচিস্তয়া ॥ ৬২ ॥ 
য্পাদচিস্তয়া যাতি কালচিস্তাপি দূরতঃ। 
নাশ্রিতাস্তৎ্পদং বিপ্রাঃ ফল্তকংসভয়াদহে! ॥ ৬৩ ॥ 
সসজক্ষীণ-সম্মোহা নির্বরিধ ভোগবাসনাম্‌। 
সমুত্স্জ্য সমিচ্ছস্তি কৃঞ্ণসেবামিতি স্থিতম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
ভিক্ষুভা ন-কম্মমুগ্ধ-বিপ্রচিত্তশোধনং 
অত্যুদার-বি প্রদার-মানস-প্রবোধনম্‌। 


১১৪ ভীরৃধ-লীলামৃতম্‌। 


পালয়ন্তমাদ/তক্ত-ননগোগগোধনং 
তং নমামি বালমেব কালভীতিরোধনম্‌॥ ৬৫। 


জগদননপ্রদে কৃষে অন্নভিক্ষার্থিনীশ্বরে । 
ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বত; সতাম্‌ ॥ ৬৬ 


ইতি শ্রীণীলকান্ত-দেব-গোস্বামিন| বিরচিতে 
্ীরৃষ্ণলীলামৃতে অন্রভিষ্গ-নীলামূতম। 


গিরিধারণ-লীলাম্ৃতম্‌। 
৬৫2৮০ 

গোবধ্ধন-ধরং বন্দে গোপাল-বাল-বিগ্রহম্‌। 
মোহান্ধঃ কৃতবানিন্দ্রঃ মহ যেনাতি-বিগ্রহম্‌ ॥ ১ ॥ 
ব্রজে শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞমবারয়ং। 
কুপিতস্তেন দেবোন্দ্রো বধর্ষ গোকুলে ভূশম্‌॥ ২॥ 
তগবানপি শৈলেন্দ্রং সমুদ্ধ ত্য স্বলীলয়! । 
অরক্ষদ্‌ ব্রজমিত্যেযা গোবদ্ধন-ধুতেঃ কথা ॥ ৩ 
অসঙগত ইবাভাতি বৃত্তান্ত এষ নিশ্চিতম্‌। 
ব্যাসস্ত তু বচো নৈব মিথ্য। ভবিতুম্তি ॥ ৪ ॥ 


কাধ্যস্তত্র সমাধানং শান্ত্রবাক্য-প্রমাণতঃ | 
অতীত-বিষয়ে মানং বিনা শাস্সং কিমস্তি বা ॥ ৫) 


শাস্বঞ্চ বৈদিকং বাকাং বেদাশ্চ পঞ্চ-সঙ্যকাঃ | 
সপুরাণাঃ সমাখ্যাতা অপি পঞ্চদশী-কৃতা ॥ ৬ ॥ 
“সপুরাণান্‌ পঞ্চ বেদান্‌ শীন্ত্রাণি বিবিধানি চ। 
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্ম-বিত্বেন নারদোহতি শুশোচ হি ॥৮ ৭॥ 


্রক্মনিশ্মসিতত্ব্ পুরাণানাং শ্রুতীরিতম্‌। 
পুরাণবচসাং তন্মাৎ প্রামাণ্যং সব্বব-সম্মতম্‌ ॥ ৮ ॥ 


৯৪৬ 


শ্রীকষ্*-লীলামৃতম্‌। 
পুরাণেষপি সর্ব্ষু শ্রেষ্ঠং ভাগবতং মতম্‌। 
তন্তাগবত-বেদানাং দর্শ্যতে তত্র সম্মতি; ॥ ৯ ॥ 
“এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্তস্ত ভগবান ম্বয়ম্‌। 
মানং কৃঞ্চ-স্বয়স্তায়া-মেতভ্ভাগবতং বচঃ ॥ ১০ ॥ 
ময়া তন্দশিতং ভূরি তদেব স্মারিতং পুনঃ । 
হর্ভ,মৈচ্ছন্‌ মহেন্ত্রস্ত মদং স ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ॥ ১১ ॥ 
দন্ড: পর্ণচতুষ্পাদেো দমমর্থত্যতে। হরিঃ। 
ইন্দ্রং কোপয়িতুং তত্র কৌশলং সমপগ্ভত ॥ ১২ ॥ 


ইন্দ্রযাগোগ্ভতান্‌ দৃষ্ট 1 গোপান্‌ বৃন্দাবনে বিভুঃ । 
কন্মবাদ-বলেনৈব ততস্তান্‌ সংন্যবারয়ৎ ॥ ১৩। 


দর্শ্যতে কিঞ্চিছুদ্ধ ত্য গ্রন্থ-বৃদ্ধি-মনিচ্ছতা । 
ময় সবিস্তরং তত্র দ্রষ্টব্যং মূল-পুস্তকে ॥ ১৪ ॥ 


“কম্মণ। জায়তে জন্তুঃ কশ্মণৈব প্রলীয়তে। 
স্থখং ছুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কন্দমণৈবাভিপদ্ঠতে ॥ ১৫ ॥ 


অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্ত-কম্মীণাম্‌। 
কর্তারং ভজতে দোহপি নহাকর্ত,ঃ প্রভূহি সঃ ॥ ১৬ | 
কিমিন্দেণেহ ভূতানাং স্বংস্বং কন্মান্রবর্তিনাম্‌। 
অনীশেনাম্থথ। কর্ত,ং স্বভাব-বিহিতং নৃণাম্‌ ॥ ১৭ | 


তম্মাত সংপুজয়ে কম্ম স্বভাবন্থঃ স্বকম্মকৃৎ। 
অপসা যেন বর্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


গিরিধারণ লীলামৃতম্‌। ১১৭ 


ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রাম! ন গুহা বয়ম্‌। 
বনৌকস স্তাত নিত্যং বনশৈল-নিবাসিন2 ॥ ১৯ ॥ 


তন্মাদ গবাং ব্রাঙ্গণানা-মদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ। 
য ইন্দ্রমখ-সম্তারা-স্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখ ॥৮ ৯০ ॥ 


দেব নিরাকৃতা যত্ব, কৃষ্ণেন কন্মবার্তয়। 
মহেক্দ্রদমনায়ৈব তৎ কেবলং ন বস্তুতঃ ॥ ২১ ॥ 


অজাতব্রন্দ বোধৈ হি কাধ্যং বৈধমখাদ্িকম্‌। 
₹ব্রঙ্ষবিদাং যক্ঞৈ-রিতি শান্ত্র-ম্রসম্মতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


সংলন্ধে ব্রন্ম-বিজ্ঞীনে ন কম্ম বিদ্যতে য্দি। 

কিং পুনবন্ধুরূপেণ সংপ্রাপ্ডে ব্রহ্ম ণ স্বয়ম্‌॥ ২৩ ॥ 
ইত্যপ্যাসীদভিপ্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্ মনোগতঃ | 
মখভঙ্গে। মহেন্দ্রন্য তদানুষঙ্গিকঃ পরম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


অস্থরান্‌ সংযুগে জিত্ব। ইন্ট্রোই তিগর্বিবতোইভবশু। 
তদ্গর্ববমপনেতুঞ্চ স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদ্ধতম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


কেনোপনিষদি স্পষ্টং তদাখ্যানযুদীরিতম্‌। 
লীলয়া দর্শয়ামাস মূর্তং ব্রহ্ম ব্রজেইপি তৎ ॥ ২৬॥ 


বিশ্বাসোহস্তি শ্রতৌ যেষাং ন তেষামিহ সম্ভবেগু। 
অনাস্থাকারণং কিধিঃ কৃষে ইন্দ্রদমোগ্াতে ॥ ২৭॥ 


বৃদ্ধা যদ বালবাক্যেন ন্যবর্তস্ত মখোদ্যমাৎ। 
তন্রাপীশ্বর-কৃষ্ণস্ত হেতু রস্তঃ-প্রবর্তনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


১১৮ 


প্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হুদ্দেশেইজ্ঞুন তিষ্ঠতি। 
ভাময়ন্‌ সব্বভূতানি যক্ত্রারঢানি মায়য়া ॥৮ ২৯ ॥ 
ইন্দ্রার্থমাহৃতৈ উব্যৈ-গৌবদ্ধন-মখোতৎসবঃ | 
ততঃ সর্ব সমারন্ধো। ব্রজে ব্রজনিবাসিভিঃ ॥ ৩০ ॥ 
গোবদ্ধনার্চনা-কালে কৃষ্ণোইন্যতর-রূপধুক্‌ । 
স্বয়ং পূজাং প্রজগ্রাহ শৈল-শীর্ষোপরি স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ 
এতেন দণিতা সম্যক্‌ কৃষ্ণেন পরমাত্মন] । 
শ্রুতি-গীতা-সমুদ্গীতা স্বস্তৈব সবর্বতঃ স্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥ 


'যে। মাং পশ্যতি সববাত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি । 
তন্তাহং ন প্রণশ্মামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥৮ ৩৩ ॥ 
ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং শ্রত্যুক্তঞ্চ তথাবিধম্‌। 
অর্থতো৷ দর্শয়ামাস ভগবান্‌ লীলয়ৈতয় ॥ 58 ॥ 
এশ্র্ষ্য-মত্ত ইন্দ্রস্ত মন্যমানঃ স্বমীশ্বরম্‌। 

ঈশ্বরঞ্চ নরং ক্রুদ্ধে। মদ্দিতুং ব্রজমুদ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥ 
মেঘানাহুয় বাযুংশ্চ প্রবলান্‌ প্রলয়ঙ্করান্‌। 
নাশয়ধ্বং ব্রজং তুর্ণং সকৃষ্ণমিত্যুপাদিশৎ ॥ ৩৬ 
তেহুপ্যাদিষ্টা মহেন্দ্রেণ প্রবলৈ বাত-বর্ষণৈঃ। 
ব্রজমুণ্পীড়য়ামাস্থঃ সকৃষ্ণ-গোপ-গোধনম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


প্রেরয়ামাস বায্গ্রী পুরা ব্রহ্ম পরীক্ষিতুম্‌। 
ইন্দ্র ইত্যন্তি স্ৃস্পষ্টং কেনোপনিষদো বচঃ ॥ ৩৮ ॥ 


গিরিধারণ-লীলাম্ৃতম্‌। ১১৯ 


শ্রীকৃষণখ্যং স এবেন্দ্র-্তদ্ব্রক্গেব পরীক্ষিতুম্‌। 
প্রেরয়ামাস সংক্রুদ্ধো ব্রজেহপি মেঘমারুতান্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


অত্র কিঞ্চিৎ সমালোচ্য-মিন্দ্রকোপস্ত কারণম্‌। 
তাত্বিক যেন সম্তোধঃ স্থুধিয়াং সম্ভবেদ্ধ বম ॥ ৪* ॥ 


দেবা হি দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা-স্তত্রৈকে ন্বর্গবাসিনঃ | 
অপব্লীকৃতভূতোথ্খ-সুন্মমদেহ-ভূতঃ সদ ॥ ৪১ ॥ 


ত এব নরদেহেষু তদিক্দরিয়াণ্যধিষ্টিতাঃ | 
বর্তাস্তে সববদ। তচ্চ সর্ববশান্জ-মুসম্মতম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 


ত এব চেক্িয়দ্বার নরতুক্ত-রসান্‌ সদা । 
ভূগ্গতে মন্যতে জীব-স্ত্রহং তুগ্ত ইতি ভ্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ 


সম্ত্যক্তূং ষততে জীবে ভোগঞ্চে নুক্তিলন্ধয়ে। 
বাধস্তেহলন্ধভোগা স্তে জীবং তদ্‌ বুধ্যতে বুধৈঃ ॥ ৪৪ ॥ 


অত এবাজ্জুনং প্রাহ ভগবান্‌ রণযৃদ্ধনি। 
তশুসংশয়-নিরাসায় কৃপালু ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥ 


“কাম এষ ক্রোধ এব রজোগুণ-সমুদ্তবঃ | 
মহাশনে। মহাপাপ্]া বিদ্ব্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥৮ ৪৬ ॥ 


এতচ্চ বুধ্যতে সর্ব্ৈ-ম-নুষ্যোচিত-বুদ্ধিভিঃ | 
সংসারে ঘটতে নিত্যং নহি শান্জরমপেক্ষতে ॥ ৪৭ ॥ 


অধুনালোচ্যতে স্বর্গ-বাসিনাং বৃত্বভূতম্‌। 
ময়াগণয়তা নব্য-সত্যান। মুপহাস্ততাম্‌ ॥ ৪৮ ॥ 


টক্ও 


শ্রীকষ্-লীলামৃতম্‌। 
একেন বন্তনা নান্যৎ পৃথিব্যাং সর্ধ্বথা সমম্‌। 
কুত্রাপি দৃশ্ঠুতে বন্ত্ব কেনাপি চ কদাপি চ॥ ৪৯॥ 
পরিমাণমুপাদানং শক্তিজর্তানং তথাকৃতিঃ | 
স্বভাবে ভাবনা! চৈব সর্ববেষাং হি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ৫* | 


বিয়দ্বপ্তিগ্রহাদীনাং পরিমাণাদয় স্তথ। | 
ন পাধিবদম। এব বুধ্যতে চতুরৈশ্চ তত ॥ ৫১॥ 


পরিমাণাদিভি স্তম্মা-ত্বত্তলোকনিবাসিনঃ। 
বিভিন্ন! এব মর্ত্যেভ্য-স্তত্রাপি নহি সংশয়ত ॥ ৫২॥ 


যত্র যত্র হি লোকেহস্তি মর্ত্যাধিকতরং সৃখম্‌। 

বলং বিস্তং তথাযুশ্চ সএব স্বর্গ উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥ 
তত্তল্লোকৌকস: সুন্মনাঃ কামরূপধরাঃ সদ] । 
দীব্যস্তি সর্ববদ৷ তন্মা-দ্বেবা স্তে সমুদীরিতাঃ ॥ ৫৪ ॥ 
আগন্তং নরলোকেইপি শক্তান্তেহচ্ৈরলক্ষিতাঃ | 
পশ্ন্তি চ সদা মর্ত্য-লোকং নির্ববাধচক্ষুষা ॥ ৫৫ ॥ 
সৃধ্যঃ সমুচ্যতে যোইসে। সূর্যলোকপ্রবর্তকঃ। 
চন্দ্রশ্চ চন্দ্রলোকেশেো। বোধ্যমেবং যথাযথম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 


র্বষু দেবলোকেষু শ্রেষ্ঠ এক্দ্রো হি সব্র্বথা। 
ইন্দ্শ্চ সুতরাং শ্রেষ্ঠ-স্তম্মাদিন্দ্র ইতীর্্যতে ॥ ৫৭ ॥ 


সূ্্যলোকাদয়ঃ সর্ব্বে তদধীনাশ্চরস্তি হি। 
অতশ্চ সর্বদেবানা-মিন্দ্রো রাজেতি কথ্যতে ॥ ৫৮ ॥ 


গিরিধারণ-লীলামৃ্ম্‌। ১২২ 
রাজশক্তিং বথ। মর্ত্যে রাজ্ঞঃ প্রতিনিধি ভজেত । 
ততশ্চান্ স্ততশ্চান্য ইত্যল্লাল্তরাং ক্রেমাৎড ॥ ৫৯ ॥ 
ব্রহ্মশক্তিং তর্থ' ব্রন্মা। তত ইন্দ্রস্ততঃ স্থুরাঃ 
ততো নর লভভ্তে চ ক্রমাদল্লতরাং ভূবি ॥ ৬০ ॥ 


আত্মোপরিতনান্‌ ষদ্বৎ সেবস্তে রাজকিস্করাঃ। 
লতস্তে চ ততঃ কামান দণ্ডমর্স্তি চান্যথা ॥ ৬১ ॥ 


তথোপরিতনান্‌ দেবান্‌ সেবমানা নর! ভূবি। 
লতস্তে দেবদাক্ষিণ্যং দারুণং দণ্ডমন্যথা ॥ ৬২ ॥ 
তগবানপি চাহৈত-দর্ভ,নং ভক্তিমদ্বরম্‌। 
কণ্ম কর্ত,মনিচ্ছস্তং রুদস্ত্চ রণাজিরে ॥ ৬৩ ॥ 


“দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্দ্যথ ॥ ৬৪ ॥ 


“ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে৷ দেব! দাস্থাস্তে যজ্ঞভাবিতা2 
তৈর্দত্বানপ্রদায়ৈভ্যো যে ভুড়ক্তে স্তেন এব সঃ 0৮, ৬৫ ॥ 


দৃশ্যতে স্পষ্টমেবাত্র সাহায্যং শশিসূর্যয়োঃ ৷ 
ধরায় অপি সাহায্যং প্রাপ্নতস্তাবপি গ্ুবম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 


দণ্ডঃ সএব নির্ণীতি উৎপাত আধিদৈবিকঃ। 
অলব্ধপূজনৈঃ পুজ্যৈ-দেঁবৈঃ সম্পাদিতো। যতঃ ॥ ৬৭ ॥ 


স্বযজ্ঞে বিহতে তম্মা-দিজ্ছে। যছুদবেজয়ৎ। 
গোপালান বর্ধবাতাভ্যাং তদ্যুক্তমত এব হি ॥ ৬৮ ॥ 


২ 


শ্রীকষ্চ-লীলামৃতম্‌। 


মেঘাদেব ভবেদ্‌ বৃষ্টি-রিত্যনীশবরসম্মতম্‌। 
বস্ততো বিদ্যতে কিন্তু মেঘানামপি চালকঃ ॥ ৬৯ ॥ 


অচেতনং যথ। যানং বান্পীয়ং চলতি গ্রুবমূ। 
অপেক্ষতে নরং কিন্তু স্বোপরিস্থং সচেতনম্‌ ॥ ৭০ ॥ 


সত্যমেব তথা মেঘো বর্ধতীতি ন সংশয়ঃ। 
চেতনশ্চালকঃ কমশ্চি তন্মলেহন্ত্েব নিশ্চিতম্‌ ॥ ৭১ ॥ 


ইন্দ্রাদেশেন সূর্যোহসৌ বান্পুং কর্ষতি রশ্মিভিঃ। 
স বাম্পশ্চ ভবন্‌ মেঘে! বর্ষতীন্দ্রপ্রচোদিতঃ ॥ ৭২॥ 


গ্রহতারাদযো যে চ দৃশ্যন্তে চঞ্চলাঃ সদা | 
চেতনৈ শ্চালিত। এব নিয়মেন চলস্তি তে ॥ “৩ ॥ 


অতস্তদ্বিস্তরেণাল-মনয়ৈব দিশা বুধৈঃ 
বুধাতাং পরমাণ্ণদ্রি বিশ্বং চেতনচালিতম্‌ ॥ ৭৪ ॥ 


স্বযজ্জে বিহতে ক্রুদ্ধ ব্রজনাশে যদোগ্তঃ | 
অভূদিজ্্স্তদা! গোপাঃ শ্রীকৃষ্ণং শরণং যষুত ॥ ৭৫ ॥ 


ছুরহস্কার-মোহান্ধ ইন্দ্র! যং হস্ত মস্ত: । 
সন্তক্তা। নিরহঙ্কার! গোপান্তং শরণং গতাঃ ॥ ৭৬ ॥ 
দল্তিনাং প্রেমনআ্রাণা-থাতিতেদঃ পরস্পরম্‌। 
কার্ধ্যতঃ ফলতশ্চৈব বুধ্যতে লীলয়ৈতয়! ॥ ৭৭ ॥ 


বলবস্তো যুবানোহপি গোপা; প্রাণপরীগ্লবঃ। 
সপ্তবর্যশিশুং কৃষ্ণ নির্ভয়ং যষুরাশ্রয়ম্‌ ॥ ৭৮ ॥ 


গিরিধারণ-লীলামুতম্‌। | ১২৩ 


“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো | 
ত্রাতুমহহসি দেবান্নঃ কুপিতান্তক্তবৎসল ॥ ৭৯ ॥ 


ভগবানপি দীনার্ত-শরণাগতপালকঃ । 

প্রতিজ্ঞং স্বস্ত সম্মার ষামাহ পাগুবং প্রতি ॥ ৮* ॥ 
“যে তু সব্বাণি কম্মীণি ময়ি সংন্যস্য মণপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ ৮১ ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥৮ ৮২ ॥ 


ইহাপি চ তথৈবোক্তং স্বগতং শিশুনা সতা।। 

হরিণ। তত সমাকণ্য গোপানাং কাতরং বচঃ ॥ ৮৩ ॥ 
“তন্মান্‌ মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মতপরিগ্রহম্‌। 

গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোহয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ ৮৪ ॥ 
ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবদ্ধনাচলম্‌। 

দধার লীলয়! বিষুর-শ্ছত্রাকমিব বালক? ॥”” ৮৫ ॥ 

ততঃ সর্ববান্‌ সমাহুয় শীতার্তব্রজবাসিনঃ | 

পশুভি দ্রবিণৈঃ সাদ্ধং তদধঃ স্থাতুমাদিশৎ ॥ ৮৬ ॥ 
তেহপি শ্রীতগবদ্বাক্য-বিশ্বস্ত। বিবিশু ভ্রতম্‌। 
সগোধনাঃ সবালাশ্চ শৈলাধে। জাতসম্ত্রমাঃ ॥ ৮৭ ॥ 


কেচিদেতন্ন মন্যস্তে মর্ত্যশক্তিবিচিস্তক। 2। 
আত্মৌপম্যেন পশ্রস্তি বালব্রক্ষ যতো! হি তে ॥ ৮৮ & 


১২৪ 


তন্তৈব শাসনে গা শূন্যে স্বরধরাদয়ঃ। 
্রমস্তীতি শ্রুতেরর্৫থং লীলয়াহ দর্শয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৮৯ । 


“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌।» 
মুনিনা ন্বপ্রতিজ্ঞৈষ! প্রমিত কৃষ্ণকার্য্যতঃ ॥ ৯০ ॥ 


স্বমর্ত্যাদয়ঃ শশ্বদ বিশাল! যন্ত শাসনে । 
শূন্যে চরস্তি কিং চিত্রং তন্য তুচ্ছ-নগোদ্ধ,তিঃ ॥ ৯১ ॥ 


অথবা! স্বেচ্ছয়া স্থষ্র। শূন্যে গোবর্দনাস্তরম্। 
শৈলং বৃদ্দাবনস্থঞ্চ মায়য়াস্তরধাপয়ত ॥ ৯২ ॥ 


ষদিচ্ছয়। ক্ষণাদেব জগছুতপছ্াতে পুনঃ | 
লয়ং যাতি চ তস্ত্যৈত-্মায়াভর্ভ.$ কিমভুতম্‌ ॥ ৯৩ ॥ 


স্বেচ্ছাসব্বসমর্ধোহপি সাধক-ধ্যানহেতবে । 
কিঞ্জদিদর্শয়ৎ কৃষ্ণ; শ্রনতাক্ত-ব্রহ্ম-শাসনম্‌ ॥ ৯৪ ॥ 
মানচিত্রমকিক্ষুদ্রং সম্যগালোচয়ন্‌ জন: | 
বিশালপৃথিবী-সংস্থাং নির্েতুং ক্ষমতে যথ। ॥ ৯৫ ॥ 
শৈলোদ্ধারং তথা ভক্তঃ কৃষ্ণস্যালোচয়ন্‌ মৃূঃ । 
ব্রহ্ম ণোইখিলধারিত্বং শ্রোতং ধ্যাতুং ক্ষমেত হি ॥ ৯৬॥ 
বামাঙ্গং দুর্ব্বলং তত্র কনিষ্ঠা ভূশদূর্্বল! 

ক 
তয়ৈব ধারয়ন্‌ শৈলং কৃষ্ণ সগুদিনং স্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥ 


হস্তাধি্ঠাতদেবেন্দ্র-শক্ত্যা কাধ্যক্ষম! জনা; । 
তেনেন্দ্রেণ বিরধ্ব কৃষ্ণ শৈলমধারয়ত ॥ ৯৮ ॥ 


গিরিধারণ-লীলামৃতম্‌।' ১২৫ 
এতেন হি তদিচ্ছৈব বিনাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্‌। 
সর্বব-কণ্মকরীত্যেতৎ দর্শিতং হরিণ। স্বয়ম্‌ ॥ ৯৯ ॥ 
সপ্তাহান্তে হরেন্দ্রে তগ্রদর্পেণ সংহৃতে । 
বাতবর্ষে হরি গৌপান্‌ গুহং যাতুং সমাদিশত ॥ ১০০ ॥ 
পুরেন্দপ্রেরিতে৷ বহিবীয়ুশ্চ নিজশক্তিতঃ। 
্রহ্মদত্তং তৃণং দগ্ধং নাসীচ্চালয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১০১ ॥ 


ইতি কেন শ্রুতাবস্তি কথা যা ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
অর্থতো দর্শ।মান তামেব নিজলীলয়া ॥ ১০২ ॥ 


ইন্দ্রপ্রণোদিতা মেঘ পবনাঃ প্রবল। অপি। 
সলজ্জা ইব তে সবর প্রতিজগ্ম্যথাগতম্‌ ॥ ১০৩ ॥ 


গোপাশ্চ কৃষ্ণসন্দিষ্ট। সন্ত্রীবালাঃ সগোধনা2। 

ভয়াঃ কৃষ্ণচিত্তাশ্চ গৃহং স্বং স্বং যষু মূর্দী ॥ ১০৪ ॥ 
অস্থাপয়দ্‌ ষথাস্থানং শৈলেন্দ্রং ভগবানপি। 
অলক্ষ্যোত্পাটচিহ্নং ত-মতগ্নোদৃভিচ্ছিলাদিকম্‌ ॥ ১০৫ ॥ 
অতঃপর মতোইপ্যেক-মাশ্চধ্যমভবদ্‌ ব্রজে। 
যড সমাধাতুকামোহহং গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্‌ ॥ ১০৬ ॥ 


অথব! যৎ শ্রুতিঃ প্রাহ সর্বমানশিরোমণিঃ | 
ব্যাসশ্চাব্ণয়ৎ তত্র মম কৈবোগহাস্ততা ॥ ১০৭ ॥ 


“গোবদ্ধনে ধূতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে। 
গোলোকাদাত্রসৎ কৃষ্ণং স্থুরতিঃ শক্রু এব চ॥ ১০৮ ॥ 


১২৩ 


শ্রীকষ্ণ-লীলামৃতম্‌ 
বিবিক্ত উপসংগম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ । 
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবচ্চসা ॥৮ ১০৯ ॥ 
বিষ্ভতে হি স্থবিস্পষ্ট-মেতদ্‌ বৃত্ত শ্রুতাবপি। 
অনায়াসেন তদ্‌ বেদ্ধং শরু,বন্তি স্বমেধসঃ ॥ ১১০ ॥ 
রক্ষণ: সবিধে দৃষ্ট। বহিবাষেণঃ পরাভবম্‌। 
ইন্দ্রোই তিলজ্জিতশ্চান্ত-শ্চিস্তামাপ দুরতায়াম্‌ ॥ ১১১ ॥ 


উদ্ধাকাশে ত্দাপশ্যৎ সহসা স্দ্রিয়ম্ভূতাম্‌। 
সৈব তং বোধয়ামাস ব্রহ্মণঃ সব্বশক্তিতাঁম্‌ ॥ ১১২ ॥ 


ততোইতিলজ্জিতো ভগ্র-দর্প ইন্দ্রস্তদাজ্জ্য়া | 

সর্ধেশ্বর" পরং ব্রহ্ম সন্তক্ত্যা শরণং যযে ॥ ১১৩॥ 
এষ কেন-শ্রুতাবস্তি বৃত্তান্তো বণিতঃ স্ফুটম্‌। 

স এব দিব্য-বৃত্তান্তঃ প্রকটোহভূৎ পুনব্রজে ॥ ১১৪ ॥ 


স্ধ্যানার্থং স্বয়ং ব্রহ্ম-ঘনমৃত্তিঃ কৃপাপরঃ। 
আদরশয়দ্ধরিঃ সাক্ষাণ্ড স্বলীল।ং শ্র্তি-সম্মতাম্‌ ॥ ১১৫ ॥ 


ইন্দ্রমবৌধয়ন্নারী যা! হি সর্ব্বোপরি-স্থিতা। 
স্থরভিঃ সৈব গোলোকে সদৃবিদ্ধা ধন্মসুঃ স্বয়ম॥ ১১৬ ॥ 


কৃ্তত্মুপাদিশ্য সৈবেন্দ্রমাগমদ্‌ ভ্রজে। 
লজ্জিতং সুরবর্ধ্যঞ্চ নিনায় কৃষ্ণসনিধিম ॥ ১১৭ ॥ 


ইন্দ্রোইপি ভগবৎপাদং নত্বা স্বত্ব! পুনঃ পুনঃ । 
তেনানুকম্পিতঃ প্রাগাৎ স্বলোকং হষ্ট'মানসঃ ॥ ১১৮ ॥ 


গিরিধারণ- ম্‌॥ ১২৭ 


প্রণতিং ব্রহ্ধণি প্রাহ ত্রিদশানাং যথা শ্রুতি | 
কুরুক্ষেত্র স্বনেত্রেণ দদর্শচ তথাড্ভুনঃ ॥ ১১৯ ॥ 


“অমী হি ত্বাং স্ুরসঙ্ঘা বিশস্তি 
কেচিদ্‌ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি । 
্বস্তীত্যুক্ত। মহবি-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ 
স্তবপ্তি ত্বাং স্তৃতিভিঃ পুক্ষলাভি ॥৮ ১২* ॥ 
অতীতে চেক্দ্রিয়াতীতে শান্দ্রমাগ্ডবচো বিনা । 
কিমন্য সম্ভবেন্মানং লৌকিকে বিষয়েইপি চ ॥ ১২১॥ 


ইতোইপি কৃষ্ণলীলায়াং যেষামপ্রত্যয়ো ভবে । 
তমেব শরণং কালে তে যাস্তস্তি স্বরেক্দ্রবৎ ॥ ২২২ ॥ 


উৎস্থজতি নিগুহ্াতি বর্ষং শ্রীভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
তচ্ছক্ত্যৈব স্থুর!ঃ সব্রব শক্তিমন্ত ইতি স্থিতম্‌॥ ১২৩ ॥ 


বামস্য যঃ সপ্তসমঃ কুমারঃ 
কনিষ্ঠয়োদ্ধ ত্য গিরিং করস্থ্য | 
দণ্ডায়মানে দ্রিনসপ্ত তস্থো 
স মাং সদ। পাত্ববিতা ব্রজস্য ॥ ১২৪ ॥ 


গোবর্ধনধরে গোপ-বালরূপেশ্বরে হরো । 
ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামেৰ বিশ্বাস শাশ্বত সতাম্‌ ॥ ১২৫ ॥ 


ইতি শ্রীনীলকাস্ত-দেব.গোস্বামিনা বিরচিতে 
প্রীরষ্ণলীলামুতে গিরিধারণ-লীলামৃতম্‌ । 


নন্দোদ্ধার লীলামৃতম্‌। 
০8৮৭ 


তক্তবং সলমাপদ্যে নন্দনন্দনমীশ্বরমূ। 
ভক্তবশ্ড সলিলেশোহপি স্বয়ং য' শরণং গতঃ ॥ ১ ॥ 


«“একাদণশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যচ্চ্য জনার্ধনম্‌। 
স্নাতুং নন্দস্ত কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্টাং জলমাবিশহ ॥ ২॥ 


তং গৃহীত্বানয়দ ভূ'তো। বরুণহ্যান্থরোঠস্তিকম্‌। 
অবজ্ভায়াস্থুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥ ৩ ॥ 


চক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ 1” 
এষ! ভাগবতী গাথ। বিবিচ্যতে যথামতি ॥ ৪ ॥ 


অস্ভুতবশড প্রতীতাপি ঘটনৈষা স্বভাবজা । 
সারগ্রহ-স্বতাবৈহি সুখং সন্তুধ্যতেইচিরা্ ॥ ৫ | 


ন্নানাশনাদি-কার্যেষু স্বভাববিহিতেষপি | 
নিয়মোহস্তি পুনঃ শাস্ত্রে নিষেধ-বিধি-নামকঃ ॥ ৬ ॥ 


স্বীক্রিয়তে স চেদানীং নব্য-বিজ্ঞান-পারগৈঃ | 
ইষ্টানিষ্ফলং তত্র পরীক্ষ্য পরিতঃ সদা ॥ ৭ ॥ 


নিশান্নানং নিষিদ্ধং হি জোতন্িন্তাং বিশেষতঃ । 
নিশান্সানে ভবে শ্ররেম্বা নদ্যাঞ্চ মহতী বিপত ॥ ৮॥ 


নন্যোদ্ধার-লীলামৃতম্‌। ২ 
খন্রৈক-জীবনে। নন্দো বিপশুপাতানপেক্ষক2। 
শুদ্ব-ধপ্মীন্ধরোধেন রাত্রৌ আ্াতুং লমন্থগাণ্ ॥ ৯ ॥ 
বাদ্ধাক্য-দুব্বলো নন্দ উপবাস-কৃশস্তথ! ৷ 
অতে। ভূৃত্যাশ্চ রক্ষার্থং তেন সাদ্ধং যযুঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥ 
অতিষ্ঠন্‌ রক্ষকান্তীরে জলে তু নন্দ একলঃ। 
ব্গাহতাতি-দৌর্ববল্যাৎ পতিতোহদর্শনং গতঃ ॥ ১১ ৪ 
নানৈসর্গিকমত্রাস্তি কিঞ্দপ্যন্ুতং তথা । 
কথ বরুণ-ভূত্যস্য হ্দ্ুতা স1 বিবিচ্যতে ॥ ১২ ॥ 
একয়৷ ব্রহ্মশক্তযা হি শক্তিমদখ্িলং জগণ্ু। 
গুত্য! ভগবত চৈব প্রোস্তমেতত পুনঃ পুনঃ & ১৩ & 
সর্ব্ববস্তু সান্ত্যেব চেতনেষু জড়েষপি। 
বৃহৎক্ষুব্র-পদার্থেবু তারতম্যেন বর্ততে ॥ ১৪ ॥ 
চিদ্যুক্ত। স৷ হ্াথিষ্টাত্রী দেবতেতি প্রকীর্ত্যতে। 
অধিষ্ঠাত! বৃহদ্বাধে” জলেশো বরুণো। মতঃ ॥ ১৫ ॥ 


সাগরাভিমুগ্বীনান্ত নদীনাং ক্ষুদ্রশক্তয়ঃ | 

নতরাং বরুণাধীন। স্তন্ঠ ভূত্যান্তাতো মতাঃ ॥ ১৬ ॥ 
উক্ত জগদীশেন কৃষ্ণেন রণমূর্ধনি। 

“ন তদন্তি বিনা হু স্ান্-অয়াভৃতং চরাচরম্॥৮ ১৭ ॥ ৭ 


ন্রোভো-বৰেগেন ভূত্যেন বরুণশ্যৈব ভদ্‌ ঞ্বস্‌। 
নীতে। নন্দে। ন ন্দেহঃ সভ্যমেব সুনে বি ॥ ১৮ ৪ 
জট 


উপকারিতা” 


শঠ 
উট 


জীকৃষ্ণ-লীলামৃভতম্। , 
সর্ববদেহানধিষ্টায় বিস্তস্তে দেবতা যথা । 
দেবলোকে তথ! সম্তি দেব স্তে সৃন্ম-দেহিনঃ ॥ ১৯ & 
অন্ৈরলক্ষিতান্তে চ ধরামায়াস্তি কার্য্যতঃ | 
ছুশ্যন্তে যোগিভিশ্চান্যৈ-নরৈঃ কৃষ্ণ-কৃপাছিতৈঃ ॥ ২০॥ 
ভগবত-পিতরং দুষ্ট 1 জলমগ্রং জলেশ্বরঃ ৷ 
আনীতং নিজ ভূত্যেন নিনায় নিজমন্দিরম্‌ ॥ ১ ॥ 


দ্বেবানাং বসতি দিব্যা শক্তিশ্চ মানবাতিগ! । 
পৃর্বমালোচিতা তম্মা-ন্দনীতির্নচাভুতা ॥ ২২। 


ক্রাচ্ষণ। ব্রাহ্মণ এব যদাসন্‌ ব্রক্ষ-পারগাঃ | 
তঙ্দ তে দৃষ্টবন্তশ্চ জগদ্‌ ব্রহ্ষা-প্রচালিতম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


আমন্যস্ত তদা সবের ক্ষুদ্রাণি বা মহাস্তি বা। 
জগত্যাং স্বকাধ্যাণি কার্ধ্যন্তে ব্রক্ষণৈব হি ॥ ২৪। 


ব্রক্মপ্যেবার্পয়ন্ত স্তে জগণ্কাধ্যাণি সর্ববশঃ | 
দেবে ব৷ ব্রহ্ষণঃ শক্তৌ সমাসন, শাস্তচেতসঃ ॥ ২৫ ॥ 


নীতে। নন্দন্ততে। যচ্চ কিন্করেণ পয়ঃ-পতেঃ | 
ইদ্যুক্তং মুনিন। সর্ববং নির্ববাধং সত্যমেব তত ২৬॥ 
অধুনালোচ্যতে নন্দো-দ্ধারণং বরুণালয়াৎ। 
স্ীকষ্*-কর্তৃকং তচ্চ নানৈসর্গিকমন্ভ্ুতম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
নন্দস্যানুচরা নন্দ-মদৃষ্টেরোচ্চে ধদ। হরিম্‌। 

জাভুছবু স্তদ্! গন্া তগবানাবিশজ্দরলম্‌॥ ২৮ ॥ 


' নন্দোন্ধার-লীলামৃতম্‌। ১৩৬, 
সক্রপেণ স্দ! যোই্তি সর্ধবব্রাপি জলে স্থলে । 
কিং চিত্রং বা স্বয়ং তন্য কালিন্দী-জল-বেশনম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
জলে বসস্তি যচ্ছক্তযা সর্বদা জলজস্তবঃ | 
লীলা-বিগ্রহিণ স্তশ্য কিং চিত্রং জলবেশনম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
বৃন্দাবনে তিরোতূয় বরুণস্যালয়ে পুনঃ । 
আবিভূতঃ স্বয়ং কৃষ্ণ! লীলামাত্রস্ত মজ্জনম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


বরুণস্য চ দেবস্যা দিব্য-সুল্মম-শরীরিণঃ | 
নৈব চিত্রা স্ততিস্তম্মাৎ সত্যমেব .মনেবচিঃ ॥ ৩২ ॥ 


বন্ন পশ্যামি চক্ষুভ'যাং তন্ন বিশ্বসিমি কচিু। 

ইতি চার্ববাক-শিষ্]াণা-মত্যভূত-দুরাগ্রহঃ ॥ ৩৩ ॥ 
দেবেন পূজিতস্তত্র সংস্তুতো৷ বন্দিতশ্চ সঃ। 

তদ্দত্তং পিতরং নীত্বা ভগবান্‌ ব্রজমাবজণ ॥ ৩৪ ॥ 
ভাবোইভাবঃ স্থখং ছুখং বিপৎ সম্পন্ম তি্জনিঃ | 
ভবস্তি ভুবনে নিত্য-মীশ্বরাদেব নিশ্চিতম্‌ & ৩৫ ॥ 
সৃতপ্রায়ো। নরঃ কশ্চিত কথঞ্চিদ্‌ যদি জীবতি। 
ঈশ্বরে। মাং ররক্ষেতি বদত্যেব স্বভাবতঃ ॥ ৩৬ ॥ 


পার্থায় দত্তবান্‌ কষে দিব্যনেত্রং কপাময়ঃ | 
এবস্ভুতং ততোহপশ্ৎ কৃষশ্বধ্যং পৃথান্থতঃ ॥ ৩৭ ॥ 


সোইগশ্য্ড ভ্ভবতো দেবান্‌ কৃষ্ণমানতকদ্ধরান্‌। 
নান্ুতা হি ততঃ কৃষে বরণন্তয নতিঃ স্ততিঃ ॥ ৩৮ ॥ 


শরীক্ষ-লীলাম্বৃতম্‌। 


ততশ্চ ব্রজমধোহপি যদ্‌ বৈকুগ্-প্রদর্শনম্‌। 
আশ্চর্যযং নৈব তচ্চাপি বিশ্বরূপ-প্রদর্শিনঃ ॥ ৩৯ ॥ 
যন্ফোদরে সদা সম্তি চতুস্পাদ। বিভৃতয়ঃ । 
নাডভুতং তন্য ভক্তেত্যো! বৈকুষ্ঠাদি-প্রদর্শনম্‌ ॥ ৪* ॥ 
ইচ্ছাময়স্য ভক্তেচ্ছা-পূরণং যুজ্যতে চ তৎ। 
সতক্তেচ্ছা-পূরণং তন্ত প্রতিজ্ঞাতং ব্রতং যতঃ ॥ ৪১। 
লোকধর্শমনাদৃত্য নন্দঃ ক্লেশমুপাগতঃ | 
দেবেন রক্ষিতশ্চাপি হরিভক্তি-সমাদরাং ॥ ৪২ ॥ 
রক্ষস্তি ভগবন্ত্তান্‌ সর্ব্বদা সর্ববসন্কটাত। 
সাবধানাঃ স্থরাঃ সর্ব শিক্ষেয়মত্র সুক্কুটা ॥ ৪৩ ॥ 
কৃষ্ণভক্তং ন শরোতি নিগ্রহীতুং স্বরোহপি সন্। 
নিজ-তক্তমবত্যেব স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি স্ফিতম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
গোপঞ্চ দেবার্গিত-পাদপন্মং 
মন্ত্যঞ্চ মৃত্যু-গ্রসনাবিতারম্‌ । 
বালঞ্চ লোকাতিগ-বীধ্যবস্তং 
বন্দে নরাকারধরং পরেশম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


দেবাচ্চতপদে গোপ-বালকে পিতৃপালকে । 
তৰেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বীসঃ শাশ্বতঃ সতাম্‌॥ ৪৬ ॥ 


ইতি এ্নীলকাস্ত দেবগোস্বামিনা বিরচিতে 
্রীক্ম্ণলীলামূতে নন্দোদ্ধার-লীলামৃতম্‌। 


রাস-লীলামৃতম্‌। 
82 
শোভতে রাসসংবক্তঃ কৃষ্ণ কামতমোহরও | 
মানসে যং সদ। পশ্যেৎ সুরারাধ্যতমো হর ॥ ১॥ 


রূপিণা হলাদনী শক্তিঃ শরণং মম রাধিকা 
যৈবৈক। ভগবৎ-প্রেম্ণ। সর্ববভক্তবরাধিকণ ॥ ২ ॥ 


শ্রীনন্দনন্দনং নত্বা গোপীজনমনোহরম্‌। 
ততুকৃপাসম্বলেনৈব তল্লীলালোচ্যতে ময়া ॥ ৩৪ 


শ্রীরাধাং ততসখীশ্চৈব বন্দে সন্মত-মস্তকঃ | 
যাসাং ভ্রদাসনে নিত্য-মাসীনে। নন্দনন্দনত ॥ ৪ ॥ 


ককাহং মোহতমিল্রান্ধঃ ক রাসঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | 
চাপলেনৈব তল্লীল-মুস্ততোহহং বিলোচিতুম্‌ ॥ ৫ ॥ 


অথবা গুরুপাদাজ-মধুশো ধিত-ছুর্দ্‌ শঃ | 
অদৃষ্য-দর্শনঞশপি সম্তবেদেব কম্যচিৎ ॥ ৬ ॥ 


*যে ষথ। মাং প্রপদ্ধান্তে তা-স্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
ইতি শ্রীভগবদবাক্যং বিদিতং সকলৈরপি ॥ ৭ ॥ 


গোপবালাশ্চ তং সর্ববাঃ প্রাপগ্তন্তৈকমানসাঃ। 
তমেব সেবিতুং প্রেম্ণা মধুরেণ মহীয়না ॥ ৮ ॥ 


শীকষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
তদর্থঞ্চ সমাচেরু-ত্র তং দেব্যঙ্চনং মহ । 
মাসমেকং যতাহারা বাল। অপি স্থুপেশলাঃ ॥ ৯ ॥ 
নিরীক্ষ্য ভগবাংস্তাসাং পাসান্বাদে হাযোগ্যতাম্‌। 
যোগ্যতাপ্রাপ্তয়ে কালং বর্ষেকমদিশৎ পুনঃ ॥ ১০ ॥ 
বন্ত্রহরণলীলায়া-মেতদালোচিতং ময়! । 
স্মরণার্থং তদেবাত্র কিঞ্চিদাতাষিতং পরম্‌ ॥ ১১ ॥ 
অতীতে বর্ষ একম্মিন্‌ যদা রাকা ভবস্তিথিঃ | 
বাকুল৷ অভবন্‌ বাল রাসলীলাতিলালসাঃ ॥ ১২ ॥ 
ভত্তগভীষ্টপ্রদঃ কৃষণঃ সর্ববাস্তহ্ব দয়স্িতঃ ৷ 
রস্তমৈচ্ছৎ স্বয়ঞ্চাপি স্বতস্তৃপ্তোইপি সব্র্বথা ॥ ১৩ | 
পূর্ণস্যাপি ভবেদিচ্ছা প্রেমৈকবশবত্তিনঃ ৷ 
এতৎ প্রেমরহস্তং হি তক্তানামেব গোচরম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতুফুল্প-মল্লিকাঃ । 
বীক্ষ্য রম্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥ 
আনন্দবিগ্রহস্যাপি রিরংসেত্যস্ভূতং ফ্রুবম্‌। 
তথাপি সম্ভবেদ্বাঞ্ছ। প্রেমৈক-বশবন্তিনঃ ॥ ১৬ । 
রন্তমিচ্ছক্্যকামোহপি চিন্ময়োইপি চ খাদতি। 
বিতৃষঃ পিবতীত্যেত প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


শ্বভক্তেত্যো নিজানন্দ-দিতসৈব মানবাকৃতেঃ | 
কৃষ্ণ ব্রক্মণো! বোধ্যা রিরংস! নতু পাধিবী ॥ ১৮ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। | ১৯ 
আত্-নিবেনেচ্ছৈব নরাকার-পরাত্মনি | *_ 
গোপীনাঞ্চ নতু স্বাসা-মিন্ড্িয়ারামকামনা 1 ১৯, 
অতোহুত্র কামগন্ধজোহপি শঙ্কনীয়ো নহি কচিগু। 
পোপীনাং প্রেমরূপাণাং কৃষন্ত চ হুখাকৃতেঃ ॥ ২৩ & 
তত্র শ্রীম্বামিপাদানাং পদ্চমস্ত্যতি-সুন্দরম্‌। 
রাসমগ্ডলমধাস্থ-শ্রীকৃষ্ণ-জয়লক্ষণম্‌ ॥ ২১ ॥ 

“ব্রহ্মাদি-জয় সংরূট-দর্পকন্দর্পদর্পহা! | 

জয়তি শ্রীপতি গোৌঁপ-রাসমগুলমণ্ডিতঃ ॥”” ২২ ॥ * 
টীকায়াং ম্বয়মুখ্খাপ্য পুর্ব্বপক্ষং স্বয়ঞ্চ তৈঃ। 

সিদ্ধান্তিতং সমীচীনং রসতন্ববিশারদৈঃ ॥ -৩ & 

দৃশ্যতে রাসলীলায়াং কামে মায়ান্ধদৃষ্ভিভিঃ। 

ন শুদ্ধ-মানসৈরেষ তৎসিদ্ধাস্তোহতিম্থন্দরঃ ॥ ২৪ ॥ 
অত্রার্থে ভগবদ্বাক্য-মপ্ন্তি তত্প্রমাপকম্‌। 
কুরুক্ষেত্ররণারস্তে যদুক্তমর্জুনং প্রাতি ॥২৫ ॥ 

“নাহং প্রকাশঃ সর্ধন্য যোপমায়াসমাবুতঃ | 

সুচোহয়ং নাভিজানাতি লোকে। মামজমব্যয়ম্‌ 8” ২৬ & 


অকামস্প্রমাণায় লীলায়াস্তত্ববিদ্বরৈঃ | 
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সাটোপং শ্রীধরস্বামিভিঃ স্বয়ম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


ততদবসর়েই হঞ্ দর্শয়িষো বথামতি | 
নৈর্ঘাল্যং রাসলীলায়া-স্তৎপদ্ধাঙ্থানুসারতঃ ॥ ২৮ & 


জ্ী্কষ*-লীলামৃতম্‌। 
তত্বম্থ রাসলীলায়াঃ কামজয়-প্রদর্শনম্‌। 
ইতি তৈরেব বাখ্যাতং তম্ময়ালোচ্যতেইধুনা ॥ ২৯ 


স এবহি রসঃ প্রোক্তো বিবুঃঃ সর্বন্থখাত্মকঃ। 

তং লব্ধ! পরমানন্দী তবেজ্জীব ইতি তি: ॥ ৩০ ॥ 
রসরূপন্ত তন্যৈব মূর্তস্য জীবভূতয়া। ূ 
প্রকৃত্যা গুদ্ধয়া যোগো বথাথে রাস উচ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
বিস্মৃত্যানন্দরূপং তং তগবস্তং তদংশকম্‌। 

আত্মানঞ্চ গুণৈমূ্ষো জীবঃ সীদতি সর্র্বদা ॥ ৩২ ॥ 
হিত্ব! চ পরমানন্দং বহিরস্তঃ স্থিতং সদ! । 
আনন্দলিপ্পয়া নিতাং ভো ুমিচ্ছতি ভৌতিকম্‌॥ ৩৩। 


সৈবেচ্ছ৷ প্রবলীভূতা কাম ইত্যভিধীয়তে । 
তগকামচালিতো৷ জীবোহতৃপ্তো ধাবতি সর্বতঃ ॥ ৩৪ ॥ 


ভাগোনৈব দা জীবো রসরাজং তসৃচ্ছতি। 
তত্রেব রমতে নিত্যং কামশ্চাপি প্রশাম্যতি ॥ ৩৫ ॥ 


স এব চ তদা কাম: প্রেমরূপধরঃ পুনঃ । 
আনন্দবিগ্রহে মগ্পো ভবেন্ুগ্ধশ্চ নিশ্চলঃ ॥ ৩৬ ॥ 


যদান্ন্দে সমালন্ধে মনস্তৃপ্যাতি সর্ব্থ|। 
তত্রৈব দর্পিণে! দু্ট-মদনস্যাপি মোহনম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


অতএব পরানন্দ-রস-সান্দরম্ুবিগ্রহঃ | 
কৃষ্ঠোইভিধীয়তৈ নিত্যং নানা! মদন-মোহনঃ ॥ ৩৮ ॥. 


রাঁল-লীলামৃতস্‌। ১৩% 


আনন্দবিগ্রহে কৃষ্ণ ইতরানন্দনিগ্রহে । 
মদনোইপি ভবেম্মুদ্ধস্তত্র কোবান্তি সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 


তমেব ভগবস্ধং যে সেবস্তে প্রেষসাধকাঃ। | 
সমাপ্তসর্ববকামেষু কামন্তেঘপি ন প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥ 


কামে হা পরতে শাস্তি-জর্শবানাং সর্বসম্মত । 
ষ্ঠক্তং স্বামিভিস্তম্মা-দ্রাসলীলা নিবৃত্তিদা ॥ ৪১ ॥ 
শৃঙ্গারস্যাঁপদেশেন বস্ততো৷ রাসমাশ্রিতা 

পধ্গাধ্যায়ী পরব মুক্তি-পরেতি স্বামিভিমতম্‌ ॥ ৪২ ঈ 
অয়মাত্মা। ন সংলভ্যঃ সাধনানাং শতৈরপি । 


এষ যং বৃথুতে লভ্য-স্বেনৈবেতি আতের্চঃ ॥ ৪৩ ॥ 


ব্রতশেষদিনে বালাঃ কৃষ্চঙ্গ মকাময়ন্‌। 
তথাপি নাপ্প, বন্সগ্ভ বুণোতি তাঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ 8৪ ॥ 


স্বলাভে ব্রজবালানাং সামর্ঘ্যং বীক্ষ্য সম্প্রতি । 
বংশীম্বনেন তাঃ সব্র্ব। আচকর্ষ নিজান্তিকে ॥ ৪৫ ॥ 


ৃষ্টা] কুমুদ্বস্ত-মখণ্ডমণ্ডলং 

রমাননাভং নবকুস্কুমারুণম্‌। 
বনঞ্চ ত কোমল গোভিরপ্রিতং 

জগে। কলং বামদৃষ্খাং মনোহরম্‌॥” ৪৬ & 


অত্র কিঞিত সমালোচ্যং বংশীতত্বং শ্বছূর্গমম্‌। 
স্থবিয়াং সুখবোধায় ব্রজলীলাবলন্বনম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


“১৩৮ 


শ্ীকষ্ণ-লীলামৃতম্‌ 
শব্দাখ্যং নিগণং ব্রহ্ম কেবলং নাদমাত্রকম্‌। 
নির্ব্িশেষং সমং শুদ্ধং স্বরাদিবর্ণবঙ্জিতম্‌ ॥ ৭৮ ॥ 


সগুণ-ব্রন্ষসন্থন্ধং দা তল্লততে পুনঃ । 

তদৈত স্গুণং শব-ব্রন্দ ত২ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥ 
সম্ভবঃ প্রণবাদশনাং বেদানাং হি ততো ভবে । 
এতদ্ধি বিদিতং সর্রৈ-বেঁদবিক্তিঃ স্থধীবরৈঃ ॥ ৫০ ॥ 
সচ্চিদানন্দসান্দ্র শ্রী-ভগবদবিগ্রহো যথা । 

তদ্বংশী সচ্চিদানন্দ-নাদসান্দ্রা তথ ফবম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
একমেবাদ্য়ং জ্ঞানং যথ' প্রতীয়তে ভ্রিধা ৷ 
ব্রহ্মাত্মা ভগবৎ কৃষ্ণ ইত্যুপাসকভেদতঃ ॥ ৫২ ॥ 
একএব তথা নাদঃ সাধকানাং বিভেদতঠ । 
ব্রৈবিধ্যেন প্রতীয়েত ভাবুকৈবুধ্যিতে হি তৎ ॥ ৫৩ ॥ 
সমগ্রিব্যগ্রি-দেহাস্ত-গতো যঃ প্রণবধ্বনিঃ। 
নির্ববিশেষে! 6 রান্বাদে। জ্ঞানিভিরনুভূয়তে ॥ ৫৪ ॥ 


জ্ঞানাকভক্তিমন্তিস্ত সএব শ্রায়তে যথা। 
শহ্স্বনোহ তিগাস্তীরয্য-মাধুষ্যগুণসংযুতঃ ॥ ৫৫ ॥ 


অমিশ্রন্তপ্রমবত্িস্ত সএব গীতিবু পুনঃ । 

স্বাগ্যাতে মধুরাস্বাদে ভাগ্যেনৈব জনৈশ্চিরাৎ & ৫৬ ॥ 
জলং দুগ্ধং যথাক্গীীরং ক্রমাম্দিষ্টতরং ভবে । 
প্রণবাদিত্রয়ং তদবদ্‌ ভবেন্সি্টতরং ক্রমাণ ॥ ৫৭ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৩ 


অতএব হি লীলায়াং মথুরাদার কা দিষু । 
শ্থ্খঃ কৃষ্ণকরে ভাতি সংমিশ্রভক্তিধামস্থ ॥ ৫৮ ॥ 


ব্রজে তু ভগবান্‌ কৃষ্ণো৷ বিশুদ্ধ প্রেমধামনি । 

অধরে মুরলশীং ধৃত্বা! গীত্যাকর্ষতি গোপিকাঃ ॥ ৪৯ ॥ 
মূলেইন্তি যদ্‌ “জগো কলং বামদৃশাং মনোহরম্‌। 
তত্বার্থ উচ্যতে তত্র লীলার্থঃ স্ফূটএবহি ॥ ৬০ ॥ 
জ্ানার্থত্বং “দৃশো” “বাম” শব্দার্থঃ সুন্দরঃ স্মুতঃ । 
সারাসারদৃশস্তম্মাদ্‌ ভক্ত! বাম-দৃশো। মতাঃ ॥ ৬১ ॥ 


তেষামেব মনঃ কৃষ্ণ-গীতিহরতি সদ্ধিয়াম্‌। 
কষ্ণপ্ভি-মন্ত্রূপাসৌ নির্গত মুরলীমুখাত ॥ ৬২ ॥ 


বেদমূলং যথ। মন্ত্রো৷ হরতি জ্ঞানিনাং মন । 
প্রথমং নিগতঃ শুদ্ধঃ প্রণবো হি বিধেমুখাত ॥ ৬৩ ৪ 


অতস্তৎ্প্ভ-শেষাংশা-উশীকাকৃত্তক্তিমদ্বরৈঃ | 
বিশ্বনাথৈঃ সুদুব্রবোধং কামবীজং সমুদ্ধ তম্‌ ॥ ৬৪ 
অতঃ শ্রীব্রজবালানাং কুষ্ণসাধনসদ্গুরুঃ | 
কৃষ্ণবংশ্টেব বোদ্ধব্য-মিত্যপি প্রেমকোবিদৈ ॥ ৬৫ ॥ 


“পসর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ |” 
ইত্যেব ভগধ্দ্গীতে বোদ্ধব্যঃ সারসংগ্রহঃ ॥ ৬৬ ॥ 


সতএব তৃণীকৃত্য গোপ্যো ধনজনাদিকম্‌। 
ধর লৌকিকং কষ্ণ-মীয়ু গঁতানুসারতঃ ॥ ৬৭ ॥ 


! 
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জকুধঃ-লীলামৃতষ্। 
“নিশম্য গীতং তদনঙ্গ বর্ধনং 


ব্রজন্ত্িয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ 


মাজগ্রন্যোন্থমলক্ষিতোগ্মাঃ 
স যত্র কান্তো জবলোল-কুগুলাঃ ॥ ৬৮॥ 


কামএব ভবে প্রেম-রূপধূক্‌ কৃষ্ণমোহিতঃ। 
পূর্বমেব ময় প্রোক্তং স্মরণীয়মিহাপি তত ॥ ৬৯ ॥ 


মূলোক্তানন্গশব্দার্থ; প্রেমৈব সঙ্গতত্ততঃ। 
উভয়োরপ্যনঙ্ষত্ব! তু কামঃ কদাচন ॥ ৭* ॥ 


দৃশ্যান্তে কৃষ্ণলীলায়াং শব্দ। যে কাম-বাচকাঃ। 
বোদ্ধব্যাস্তে বুধৈস্তস্মাৎ প্রেমার্থাঃ সবর্ব এবহি ॥ ৭১ ॥ 
যদগ্ধোন্য মবিজ্ঞাপ্য কৃষ্ণাস্তিকং সমাযয়ুঃ। 
অন্যোন্ত-বঞ্চনান্নৈব জনবিদ্বভিয়ৈব ৬ ॥ ৭২॥ 
অসাপত্ত্যায় তাশ্চত্রু-স্তথেতি ম্বামিভি মতম্‌। 
তচ্চ সাধু যতঃ কোষে সাপত্্যং শত্রুতা মতা ॥ ৭৩ ॥ 
কৃষ্ণাপিত-মনং-প্রাণ-পত্য-পত্য-গৃহাদিযু। 
শুদ্ধসখ্যাস্্র গোপীধু বঞ্চনং নহি সম্ভবেত ॥ ৭৪ ॥ 
আথবাতিসমুল্লাসাৎ পরস্পরং ন সম্মরুঃ। 
শ্রীমৎসনাতনৈরেবং ব্যাখ্যাতমতিমুন্নরম্‌ ॥ ০৫ ॥ 
যা পুরা মিলিহ৷ এব কৃষ্ণার্থং ব্রতমাচরন্‌। 
অন্যোন্যং বঞ্চয়েযুস্তা অধুনৈতন্ন সম্ভবম্‌॥ ৭৬ ॥ 


রাস-লীলামূততস্ । ১৪১ 
অনপেক্ষ্য গৃহং দেহং ধনং ধন্মরঞ্চ লৌকিকম্‌। 
য। কৃষ্ণাভিস্তিঃ সৈব ভগবত প্রেমলক্ষণম্‌ ॥ ৭৭ ॥ 
মুনিনা তত ত্রিভিঃ শ্লোকৈ-দশিতং ব্র্যোধিতাম্‌ | 
স্বামিপাদৈশ্চ তে শ্লোক আভাবিতান্তথৈবহি ॥ ৭৮ ॥ 
শ্রুত্বৈব কৃষ্ণগীতং ত হিত্ব। কণ্্ম ত্রিবর্গরম্‌। 
কৃষ্ণমভ্যসরন্নেষ আভাবঃ স্বামি-সম্মতঃ ॥ ৭৯ ॥ 
“ছুহস্ত্যোইভিযয়ুঃ কাশ্চি-দ্দোহং হিত্বা! সমুত্ন্ৃকাঃ। 
পয়োহধিশ্রিত্য সংয়াব মনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥৮* | 
পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়স্ত্য১ শিশুন পয়ঃ। 
শুশ্রাবস্তঃ পতীন্‌ কাশ্চি দশ্ন্ত্যোহপাস্য ভোজনম্‌ ॥৮১॥ 


লিম্পন্তঃ প্রমুজস্তেযোইন্য। অপ্ীস্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে। 
ব্যত্যস্ত-বন্্াভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণাস্তিকং যধুঃ ॥+ ৮২ ॥ 


আছপদ্যেহ্থসম্ত্যাগে। দ্বিতীয়ে ধন্মবর্জনম্‌। 

ভৃতীয়ে কামহান্ধ মুনিন! দশিতং ক্রমাণ ॥ ৮৩ ॥ 
বৃণুতে যং স্বয়ং কৃষ্ণ স বিস্ষৈনভিভূয়তে । 

এতচ্চ দশিতং শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ ততঃ পরম্‌ ॥ 4৭ ॥ 
“তা৷ বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃ ভ্রীতৃবন্ধৃভিঃ। 
গোবিন্দাপগ্রভাত্বানো ন হ্যবর্তস্ত মোহিতাঃ ॥ ৮৫ ॥ 
মাধুর্ধ্য-প্রেমসারান্থব গোপীযু কতিচি পুনঃ । 
রাসেপ্পবোহপি সংরুদ্ধ। গৃহমধ্যে ব্ববন্ধৃতিঃ ॥ ৮৬ ॥ 
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“অন্তগৃহগভাঃ কাশ্চিদ গোপ্যোহলববিনির্গমাঃ। 
কৃষ্ণ তদ্ভাবনাযুক্ত। দধু[ মমলিতলোচনাঃ ॥৮ ৮৭ ॥" 
গোপীনাং ফলবৈষমা-সমাধানমভীস্পু না । 

ময়! স্বমতি-পর্্যন্ত-মত্র কিঞ্দ্‌ বিচাধ্যতে ॥ ৮৮ ॥ 


কৃষ্ণাসক্ত। ব্রজে গোপে। য। আপন্‌ বহুসধ্যকাঃ। 
নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধনৈরিতি ত৷ দ্বিধা ॥ ৮৯ ॥ 


নিত্যসিদ্ধাঃ পুরৈবোক্ত। রাধাপ্রকরণে ময় । 
তাএব লোকশিক্ষার্থং প্রাকট্যং গোকুলে গতাঃ ॥ ৯০ ॥ 


তাশ্চৈব ব্রতমাচেরুঃ পতিং লব: জগগুপতিম্‌। 
কৃষ্ণাতিন্নস্বরূপা হি পিতরাং শিন্মলাশয়াঃ ॥ ৯১ ॥ 


নির্বি্ং প্রযযুস্তা হি কৃষ্ণান্তিকমবারিতাঃ। 
নিশ্মমা। নিরহঙ্কার] মায়াগন্ধবিবজ্জিতাঃ ॥ ২ ॥ 


জীব! যে সাধনে; প্রাপ্তাঃ কৃষ্ণনঙ্গতিযোগ্যতাম্‌। 
অভবন্‌ গোপিকাস্তে চ গোপীভাবেন ভাবিতাঃ ॥ ৯৩ ॥ 


মতাঃ সাধন-সিদ্ধান্তা ভাগতস্তা অপি দ্িধা। 
তত্র পৃর্ব্বোক্তনিত্যাত্য একা: কিঞ্দ্বিয়োইধিকাঃ ॥ 78 ॥ 


ব্যঢ়া অপ্যনপত্যান্তাঃ কিবিছুত্তিন্নযৌবনাঃ | 
নিষ্ত্যসিদ্ধা ইবাতীব সব্বথা নিরহংমমা ॥ ৯৫ ॥ 


৬ 


প্রায় সমবয়ন্কত্বা সমান্রাগতম্চ তাঃ 
পূর্বোক্ত নিভ্যসিদ্কাতিঃ পরং সখ্যমুপাগতাঃ ॥ ৯৬ & 


রাস-ীলামৃতম্‌ ! ১৪৬. 


বারিতা অপি তাএব সমুল্পভব্য স্ববান্ধবান্‌। 

কৃষ্ঠাসার যষুঃ কৃষ্ণ-সঙ্গীতাকুষ্টমানসাঃ ॥ ৯৭ ॥ 
তাসাং পত্যাদয়ঃ কিন্তু যোগমায়াবিমোহিতাঃ । 
মন্যাস্তেস্ম ভূশং তুষ্টাঃ স্বদারান্‌ স্ববশে স্থিতান্‌ ॥ ৯৮ ॥ 
দৃশ্যন্তে বহবে। ভক্ত যে সংসারে স্থিত অপি। 

ধূলিং সংসারনেত্রেষু ক্ষিপ্ত কৃষ্ণমুপাসতে ॥ ৯৯ ॥ 
অপরা যাশ্চ গোপ্যস্তা বু[ঢাশ্চাতিবয়োহধিকাঃ | 
জাতাপত্যাশ্চ নির্ব্বিণ! ঈষদক্ষতবাসনাঃ ॥ ১০০ ॥ 


আধিক্যাদ্‌ বয়সঃ প্রেম্ণঃ কিব্ধিদল্লত্বতঃ পুনঃ । 
ন সখ্যং লেভিরে পুর্ব-বালাভিঃ লহ সর্ববথা ॥ ১০১ ॥ 


বিন। সঙ্গেন নিত্যানাং তৎসখীনাঞ্চ সাধকঃ। 
কৃষ্ণং যুধরভাবেন সংলবূং কোহপি ন ক্ষমঃ ॥ ১০২ & 


পরাভূত স্ততো বিদ্বৈ-রেতা রাসং নচাপ্ু,বন্‌। 
অন্তঃ কৃষ্ণং সমাস্থাদ্য জাবনুক্ত৷ ইবাভবন্‌ ॥ ১০৩ ॥ 


“ছুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তী ব্রতাপধুতাশুভাঃ। 
ধ্যানপ্রাপ্তাচুতাশ্লেষ-নিবর্বৃত্য। ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ১০৪ ॥ 


তমেব পরমাত্বানং জার-বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। 
জছ গু ণময়ং দেহং সব্যঃ প্রক্ষাণ-বন্ধানাও ॥+ ১০৫ & 


তত্ক্ষণাত পুণ্যপাপানাং সংক্ষয়ঃ সম্ভবেৎ কথম্‌। 
ইতি চে কস্তচিৎ প্রশ্ন-স্তৎসমাধানমুচাতে ॥ ১০৬ ॥ 


১৪৪ 


শরীকুষ্*লীলামৃতম্‌ । 
“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্মী কল্পকোটিশতৈরপি।” 
ইতি স্থিতে ধিনা ভোগং পুণ্যপাপক্ষয়ো! নহি ॥ ১০৭ ॥ 
যাবৎপরিমিতং পুণ্যং পাপং বা সপ্চিতং ভবেৎ। 
তাবন্মিতেন সৌখোন ছৃঃখেন বা ক্ষিণোতি ত₹ ॥-১০৮| 


শ্রীকৃষ্ধধ্যানজং সৌখ/ং কোটিব্রন্গস্থখাধিকম্‌। 
অতস্তত্ক্ষণ-ভোগেন পুণ্যরাশিং ক্ষয়ং ব্রজেত ॥ ১০৯ ॥ 
কষ্ণবিচ্ছেদ্জং দুঃখং বাড়বাগ্রিশতাধিকম্‌। 
অতন্তৎ্ক্ষণ-ভোগেন পাপরাশিশ্চ নশ্যতি ॥ ১১০ ॥ 
বস্তুত স্তণজন্মাপি ছুল্লভং ব্রজধামনি। 

গন্ধেহপি পুণ্যপাপানাং কিমু গোপকুলোন্ডবঃ ॥ ১১১ ॥ 
লেশেহপি পুণ্/পাপানাং যদি যুক্তিঃ স্হুললভা। 
আনন্দমূত্তিন। সার্ধং রাসক্রীড়া কুতঃ পুনঃ ॥ ১১২ ॥ 
ইতি স্বমধুরপ্রেম-দুল্ল ভত্বং প্রদশিতম্‌। 

চক্রিণ! হরিণৈবৈতা নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ ॥ ১১৩॥ 
শুভা শুভ-ক্ষয়ে মুক্তি-রিতি তত্ববিদাং মতম্‌ । 
জীবন্মুক্তিরতস্তাসা-মেবাসীদ্‌ যোগিনামিব ॥ ১১ ॥ 


পরমাতুস্বরূপং ত৷ অৰাণ্ত। স্তত এবহি। 
নহি কথ্ণম্বরূপন্ত পরমানন্দবিগ্রহম্‌ ॥ ১১৫ ॥ 


মমতাভাসসন্বাচ্চ পতিপুত্রগৃহাদিু! 


জাভাসে! জারভাবন্ত সঙ্গতো। ভগবত্যাপি ॥ ১১৬ ॥ 


রাব-লীলামৃত্‌। ১৪৫ 
পত্যা্দৌ মমতাভাস-ব্যবধানবশাত তদা। 
কৃষ্ণসঙ্গতিম প্রাপ্য লেভিরে তত্ক্ষয়েহন্যদ। ॥ ১১৭ ॥ 
যস্তাসাং মমতাভাসঃ পতিপুত্রগৃহাদিযু 
স এব বস্তুতো দিক্সো নিমিত্ত স্বজনাদিকম্‌ ॥ ১১৮ ॥ 
জীবন্ুক্তিস্তথ। শ্রুত্বা! গোপীনাং ত্রিগুণাত্মনাম্‌। 
সবিস্ময় ইবাপৃচ্ছ-ন্মুনিবধ্যং নৃপোত্তমঃ ॥ ১১৯ ॥ 
“কুষ্ণং বিছুঃ পরং কাস্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে | 
গুণপ্রবাহোপরম-স্তাসাং গশুণধিয়াং কথম্‌ ॥ ১২০ ॥ 
যেন কেনাপি ভাপেন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশিতম্‌। 
ঞুবো হেতু ভবেন্মুক্তে-রিতি তত্র ুকোত্তরম্‌ ॥ ১১১ ॥ 
শ্রীধরস্বামিভিশ্চাপি সদৃষ্টান্তং সহেতুকম্‌। 
ভাবার্থবীপিকারাং ত চ্ছুকবাকাং সমধিতম্‌ ॥ ১২২ ॥ 


“উত্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিঃং যথাগতঃ | 
দ্বিষন্বপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২৩ ॥ 


নৃণাং নিশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতে নৃপ। 
অব্য়স্যাপ্রমেয়স্থ নিগুণস্য গুণাতনঃ ॥ ১২৪ ॥ 


কামং ক্রোধং ভয়ং ন্সেহ মৈক্যং সৌহাদমেব বা। 
নিত্যং হরো বিদধতো যাস্তি তন্ময়তাং হি তে ॥৮ ১২৫ ॥ 


বুদ্ধিং নাপেক্ষতে বস্ত-শক্তিরিত্যন্তি নিশ্চয়ঃ | 


অজ্ঞাতোহপি দহেদ্‌ বহি-বুধ্যতে সকলৈরপি ॥ ১২৬ £ 
৬ 


১৪৩ 


স্রীরু্ণ-লীলামৃতম্। 


মর্ত্যোইপ্যমরতাং যাতি বিষবুদ্ধ্যা্থতং পিবন্‌। 
নশ্যত্যেবাম্ৃতং মত্ত পিবন্‌ যুটো। হলাহলম্‌ ॥ ১২৭ ॥ 


অতো হনাবুতত্রহ্ষ-ঘনমৃ্তিং জগতপতিম্‌। 
আসন মুক্ত। হৃদ ধৃত্বা পত্যস্তরধিয়াপি তাঃ ॥ ১২৮। 


বস্তুত: পতিপুত্রাদি-বতীনাং প্রবয়ঃক্তিয়াম্‌। 

ন সম্তাবেং শিশৌ কৃ্ধে কদাচিজ্জীরধীরপি ॥ ১২৯ ॥ 
অতঃ গ্রীভগবতপ্রেম তাসামাসী ন সংশয়ঃ। 
ঈষদন্যমনত্বেন জীরভাবো মুনেমতিঃ ॥ ১৩০ ॥ 


পৃতিপুত্রাদয়োহস্মাকং কৃষ্ণএব নচাপরে | 
ইতি বুদ্ধি দর্টা যাস! মনন্।মমতা৷ তথা ॥ ১৩১ ॥ 


সাক্ষাৎ গ্রীবিগ্রহাস্বাদং প্রাপুন্ত। স্তত এব হি। 
মোক্ষানন্দাদপি স্বাদুতরং প্রেমেকগোচরম্‌ ॥ ১৩২ ॥ 


বংশী-স্বরানুসারেণ তা হি কৃষগাস্তিকং যযুঃ। 
শ্রীকুষ্ণস্ত মনস্তাসাং বোদ্ধ,ং ভয়মদর্শয়ৎ ॥ ১৩৩ ॥ 


'রজনোষ! ঘোররূপ। ঘোরসতনিষেবিত। । 

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং ভ্ত্রীতিঃ স্ুমধ্যমাঃ ॥ ১৩৪ ॥ 
তদ্যু৩ মা চিরং ঘোষং শুশ্রাষধবং পতীন্‌ সতী2। 
ক্রন্দন্তি বসা বালাশ্চ তান্‌ পায়য়ত ছুহত ॥ ১৩৫ ॥ 


তর্তূঃ শুশ্রাণং স্্রীণাং পরো ধন্মো হামায়য়া। 
তদ্বন্ধ নাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাধচান্ুপোষণম্‌॥ ১৩৬ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্। ১৪৭ 


হুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা। 
পতিঃ স্ত্রীতি ন হাতব্যে। লোকেপ্ন,ভিরপাতকী ॥ ১৩৭ 


অন্বগ্যমযশস্যঞ্চ ফন্ত কৃচ্ছং ভয়াবহম্‌। 
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হোপপত্যং কুলক্িয়াঃ ॥”” ১৩৮ ॥ 


রজন্যেষেতি পগ্যেন ভয়ং মৃত্যোঃ প্রদশিতম্‌ । 
তর্তরিত্যাদিপদ্যাভ্যা-মধন্মাদ্বশিতং ভয়ম্‌ ॥ ১৩৯ ॥ 


অস্বর্্যমিতিপদ্থেন নিন্দাভয়ং প্রদশিতম্‌ । 
কৃষ্েন লোকশিক্ষার্থং নিমিতীকৃত্য গোপিকা2 ॥ ১৪০ ॥ 


গোপীভি £কৃষ্ণচিত্তাভিঃ শ্রুত্বা ভগবদীরিতম্‌। 
যছুক্তং তদ্ধি রাসম্য সাধুহ্ধে সাক্ষ্যমুত্তমম্‌ ॥ ১৪১ ॥ 


বুভুত্সুনাং প্রবোধায় ততুক্তেঃ সারমাহরন্‌। 
গোপীনাং ভগবৎপ্রেম দর্শয়ামি যথামতি ॥ ১৪২ ॥ 


“যত পত্যপত্যস্থহদামনুবৃত্তিরঙ্গ 
্্রীণাং ব্বধন্নন ইতি, ধন্বিদা ত্বয়োক্জম্‌। 
আস্তে বমেতদুপদেশপদে ত্বরীশে 
প্রেষ্ঠো। ভবাং স্তনুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা! ॥৮১৪৩॥ 


গোপুযুক্তৌ বহবঃ শ্লোকাঃ পুরাণে সন্তি য্পি। 
তথাপি পদ্ভমেতদ্ধি ভগবন্মুখবন্ধকম্‌ ॥১১৪ ॥ 


শ্রীধরস্বামিভিশ্চৈতদ্‌ ব্যাখ্যাতং তশ্সংগতম্‌। 
তদব্যাখ্যৈব ময়। চাত্র স্থবোধায় বিতন্ততে ৪১৪৫ ॥ 


১৪৮ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


ভো কৃষ্ণ ধন্মববাগীশং জানীম স্তাং বিলক্ষণম্‌। 
মু়ানাং নো মুখাৎ কিব্ি দ্বন্মতত্বমথো! শৃণু ॥ ১৪৬ 


যঃ পাতি সর্বতঃ সম্যক স এব পতিরুচ্যতে । 
ঈশ এব জগংপাতা ত্বমীশত্বা পতিঞ্রবঃ ॥ ১৭৭ ॥ 


স্বপালনেইক্ষমে। জন্তঃ কথমন্যপতি ভবেৎ। 
স পতি নামমাত্রেণ তন্বেনোপপতি হি সঃ ॥ ১৪৮ ॥ 


জীবাঃ প্রকৃতয়ঃ দ্র ত্বমেক স্তৎ্পতিঃ পুমান্‌। 
অতো বয়ং সমাপন্ন! ভবন্তং তান্তবিকং পতিম্‌ ॥ ১৪৯ ॥ 


মৃত্যোরপি নিয়ন্তারং ত্বাং বয়ং পতিমাশ্রিতাঠ | 
ত্বদুক্তঘোরসত্তেভ্যে। ন বিভীমঃ কথঞ্চন ॥ ১৫০ ॥ 


অতঃ সেব্যঃ পতিত্বেন ত্বমেব নহি চাপরঃ। 
ততঃ সর্ববং পরিত্যজ্য বয়ং ত্বৎুপাদমাশ্রিতা £ ॥ ১৫১ ॥ 


পতনাদুদ্ধরেদ্‌ যো৷ হি সোইপত্যমিতি কথাতে। 
ত্বামীশ্বরং বিনা কোহপি সমুদ্ধর্তা ন সম্তবেৎ ॥ ১৫২ ॥ 


অপত্যত্বেন সংসেব্য-স্ত মেব তত এব হি। 
নাপরঃ পতনাদ্‌ ভীতঃ স্বয়ং পরমুখেক্ষকঃ ॥ ১৫৩ ॥ 


নিরুপাধি-হিতৈষী যঃ স এব ন্ুহৃতুচ্যতে। 
ভ্বামীশ্বরম্থতে পুর্ণ-কামং কো বা স্ৃহাদ্‌ ভবে ॥ ১৫৪ ॥ 


কোহপি স্বাথমনুদ্দিশ্ট নান্ন্য হিতমাচরেৎ। 
সুত্বেন ততঃ সেব্য-স্বমেব কৃষ্ণ নাপরঃ ॥ ১৫৫ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌ । ১৪৯ 


কিং বহুক্তেন সর্কেষা-মাতা। ত্ব মতএব হি। 
তাং বিনান্স্য কস্যাপি সন্তাপি শ্রতিবাধিতা ॥ ১৫৬ ॥ 


অধিষ্ঠানগুণে জ্ঞাতে যথা সর্পো৷ নহি স্ফুরেৎ। 
অধিষ্ঠানাতআনীশে চ জাতে ত্বরি তথা জগণ্ড ॥ ১৫৭ ॥ 
ইতি বেদাস্তসিদ্ধান্তো বুধ্যতে বুদ্ধিমদ্বরৈঃ |. 
সববং হিত্বা শ্রিতান্বাং হি বুদ্ধিমতান্ততো বয়ম্‌ ॥ ১৫৮ ॥ 


তয়ি প্রীতিহি ভূতানাং সহজৈব ন কৃত্রিম] । 
যত আত্ম! ত্বমেবাত-স্তর়ি পীতিঃ স্বভাবজা ॥ ১৫৯ ॥ 


স ত্বমাত্া। চিদানন্দ-রূপধূগ, রাজসে বহিঃ । 
ত্বৎসেবয়া ততঃ পর্বব-সেবা সিদ্ধা ভবেদ্‌ ফ্রুবম্‌ ॥ ১৬০ ॥ 


অনেবন্তত্ববোধানাং পতিপুত্রাদিসেবনমূ। 

নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ ত্বদুক্তং যুক্তমেব হি ॥ ১৬১ ॥ 
সর্ববধন্মান্‌ পরিতাজা ত্বামেকং শরণং গতাঃ। 
সর্ববধন্মকলং মূর্তং ন যাস্যামেো গৃতং বয়ম॥ ১৬২ ॥ 
ভক্তিদাস্যঞ্চ সখ্যঞ্চ স্রেহশ্চ রতিরুত্তম] । 

তৃয্যেবাস্ত সদান্মাক-মিচ্ছামোহন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ১৬৩ ॥ 


এতেনৈব বিবুধ্যন্তাং রাসলীলারসং বুধাঃ। 
ন বদ্ধযিতুমিচ্ছামি পুনগ্রস্থকলেবরম্‌ ॥ ১৬৪ ॥ 


'লীলেয়ং ভগবৎ্প্রাপ্ডেঃ সাক্ষাৎ সাধনমেব হি। 
শৃঙ্গার-রসবার্তীপি প্রাকৃতী নাত্র বিদ্ভতে ॥ ১৬৫ ॥ 


১৫৩ 


শরীকুষ্ণলীলামৃতম্‌। 
গোপীবাক্ঃ পরাভূতঃ পরানন্দ-পরিল্তঃ | 
কৃষ্ণ আভীর-বালাভি-রারেভে রাস-খেলিতম্‌ ॥ ১৬৬ ॥ 


লভত্জিত। অভবন্‌ গোপ্যো বাসোহত্যা পুর। ভূশম্‌ । 
প্রত্যাব্যাতা স্ততস্ত। হি কৃষ্ণেনেতি তদোদিতম্॥ ১৬৭ ॥ 


অধুন। তু সবস্ত্রাস্তা অনুজগ্রাহ কেশব । 
কিমর্থমিতি চে চোছ্ং তত্র কিঞ্চিৎ সমুচ্যতে ॥ ১৬৮ ॥ 


অনন্যভাবন। গোপ্যে দধুাুঃ কৃষ্ণং নিরস্তরম্‌। 
নষ্টা চ বিষমা দৃষ্টি-স্তাসাং তেনৈব সর্ববথা ॥ ১৬: ॥ 


ততো লজ্জাদিকং তাসা-মপযাতং তথাপি তাঃ। 
লোকসংগ্রহমিচ্ছন্তো। দধু বাসাংসি গোপিকাঃ ॥ ১০ ॥ 


সর্ববজ্ছে। ভগবান্‌ কুষ্ণ-স্তদ্‌ বিদিত্বৈব সম্প্রতি | 
তাভিঃ সহ সমারেভে বিহারং রাসলীলয়া ॥ ১৭১ ॥ 


গোপীনাং বিষমা দৃষ্টি-স্তাদাং সমাক্‌ তিরোহিতা । 
তথাপি বীজরূপেণ স্বল্লাহস্তা শ্থিতা হৃদি ॥ ১৭২ ॥ 


ততে। ব্রহ্মাদিসেবোন লব্ধ কৃষ্ণেন খেলনম্‌। 
কিঞ্চিদ্‌ গব্বভরম্তাসা-মাসীক্্রাধাং বিন। হৃদি ॥ ১৭৩ ॥ 


“এবং ভগবত? কৃক্কা-ল্ল্ধমান। মহাতনঃ | 
আত্মানং মেনরে জ্্ীণাং মাশিন্যোহ্যধিকং ভূবি ॥”১৭৪॥ 


দেহন্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণোইদৃশ্যোইভবৎ তদ]। 
তাসাং দেহদৃশামেব রাধায়! নতু তত্ক্ষণা ॥ ১৭৫॥ 


রাস-লীলামুতম্‌। . ১৫১ 


মনো ন ক্ষমতে স্মর্ত,ং যুগপদ্‌ বিষয়দয়ম্‌। 
ন তিষ্ঠতি চ নিশ্চিন্তং বুধ্যতে তদ্‌ বুধৈ ফ্রবম্‌॥ ১৭৬ ॥ 


যদা মনসি কৃষ্ণোহস্তি নাস্তান্য তত্র নিশ্চিতম্‌। 
কৃষ্ণশ্চাপসরতোব মনসোইন্য-বিভাবিতা্ ॥ ১৭৭ ॥ 


অহস্ত। মমতা যাব-দ্েহে স্তাদৈহছিকে তথ। | 
অপৃশ্যে। ভগবাংস্তাবদ ভবত্যেব ন সংশয় ॥ ১৯৭৮ ॥ 


ইতি তত্বসূচিকেয়ং লীলা ভগবতা! কৃত] । 
গোগীনাং গর্ববমাপান্ স্বয়ধণভৎ তিরোহিতঃ ॥ ১৭৯ ॥ 


“তৃণাদপি শ্্রনীচেন তরোরপি সহিষুণনা । 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ1 হরিও 0" ১৮০ ॥ 


ইতি শিক্ষানুসারেণ দক্তিমান্যসহিষ্তবঃ | 
হরিগানেইপ্যনহাশ্চেং কিমু শ্রীহরিদর্শনে ॥ ১৮১॥ 


তত্রাপি কিমু বক্তব্যং বিহারে হরিণা সহ। 
তদ্যুক্তং গর্ব্বিতানাং ষং শ্রীকৃষ্োইদর্শনং গতঃ ॥ ১৮২ ॥ 


অতএব কঠশ্রত্যা বদস্তযা তদ্দরাপতাম্‌। 
ব্রন্মাপ্তেঃ পদ্ধতিঃ প্রোক্ত। ক্ষুরধারের দুর্গম ॥ ১৮৩ ॥ 


“তাসাহ তৎসৌভগমদং বীক্ষা মানঞ্চ কেশব: 
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৮ ১৮৪ ॥ 


বদুক্তং মুনিবধ্যেণ “তত্রৈবাস্তরধীয়ত” । 
তত্রায়ং বুধ্যতে স্পষ্ট-মভিপ্রায়ো হি তাত্বিক ॥ ১৮৫ ॥ 


শর্ট শা ১8,6 দল 


১৫২ 


শ্রীরুষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 
তাত্রেব ভগবানাসীত কৃষ্ণ: সব্র্বগতঃ সদা] । 
নেত্রেষু নাক্ফুর তাসাং মদমানান্ষিতেষিতি ॥ ১৮৬। 


প্রেমসংসিদ্ধজীবানা-মাদাবেবং ভবেদ্প্রবমূ। 
ক্ষণেন ভগবত্প্রাপ্তিঃ ক্ষণেনাদর্শনং পুনঃ ॥ ১৮৭ ॥ 


পঞ্চাধ্যাধ্যাঃ সমাপ্তোহত্র প্রথমশ্চ ক্ষয়ং গতম্‌। 
গোপিকাহ্ৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চপব্ববাছ্ধপবর্ব চ ॥১৮০॥ 


ইতি শ্রীরাসলীল।মুতে প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 
ততো! বুন্দাটবীমধ্যে লতাপশুতরূন্‌ প্রতি । 
গোপীনাং কৃষ্ণজিজ্ঞাসা তত্র কিঞ্িদ্‌ বিচাধ্যতে ॥ ১৮৯ ॥ 


তান্থিষ্যন্তি বুধা ব্রহ্গ সন্মাত্রং স্থাবরেদপি। 
নেতি নেতি তাজন্তোহত-চ্ছ,তিবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৯০ ॥ 


অন্বিষ্যস্তি তথা ভক্ত স্থাবরেঘপি বিহ্বলাঃ | 
চিদানন্দঘনাকারং কৃষ্ণমেতৎ কিমদ্ভুতম্‌ ॥ ১৯১ ॥ 


বিজ্ঞায়ৈব বুধ ব্রহ্ম গচ্ছস্তি চরিতার্থতাম্‌। 
প্রেমিকাস্ত ঘনং ব্রহ্ম দিদৃক্ষত্তে স্বচক্ষুষা ॥ ১৯২ ॥ 


অতঃ গ্রীতগবানাহ সখায়মর্ভুনং প্রতি । 
সূচয়ন্‌ তক্তিমাহাত্যং ভক্তানামাত্মদর্শনম্‌ ॥ ১৯৩॥ 


“যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তম্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥% ১৯৪ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৫৩ 


লোকেহপি দৃশ্যতে লোকঃ প্রিয়বিচ্ছেদকাতর2 | 
সমীপ্সতি জড়েভ্যোহপি প্রিয়সংবাদমাত্মনঃ ॥ ১৯৫ ॥ 


মেঘোশপি কালিদাসেন ষক্ষ-দৌত্যে নিয়োজিত | 
কবিকল্িতগল্পোহপি বস্ততঃ সত্যএব সঃ ॥ ১৯৬ ॥ 


শ্রীরামো ধীরবর্যযোশ্পি সীতা-বিচ্ছেদকাতরঃ ৷ 
পপ্রচ্ছ বিপিনে বুক্ষাং স্তদ্বার্ত! মত্যধীরধীহ ॥ ১৯৭ ॥ 


মূর্তানন্দং সমাস্বাস্য যস্তেন বঞ্চিতো! ভবে । 
তেনৈব বুধ।তে হোতদ্‌ গোপীনাং কৃষ্ঃমার্গণম্‌ ॥ ১৯৮ ॥ 


তদিয়ং কৃষ্ণজিজ্ভাসা নগাদীন্‌ প্রতি যোষিতাম্‌। 
লীলাত স্তন্বতশ্চাপি সঙ্গত সঙ্গতা সতাম্‌ ॥ ১৯৯ ॥ 
অতঃ পরং গোপিকানাং কুঞ্গলীলাবিডম্বনম্‌। 
বর্ণিতং মুনিবধ্যেণ তচ্চ।পি সাধনোত্তমম্‌ ॥ ২০০ ॥ 


ধোয়স্বরূপতাবাপ্তিঃ সমাধি ধ্ণাতুরুচ্যতে। 
সবিকল্লাবিকল্লাখা-ভেদেন সোশপিচ দ্বিধা ॥ ২৯১ ॥ 


গোপিকানামিদং যদ্যু কৃষ্ণলীলা-বিডম্বনম্‌। 
বুধাতাং কৃষ্ণচিত্তানাং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥ :০২ ॥ 


যা যাতা যত্র লীলায়া-মত্যস্তাভিনিবিষ্টতাম্‌। 
তদ্ভাবভাবিত। সৈব তৎস্বরূপাভবশু স্বয়ম্‌ ॥ ১০৩ ॥ 


লোকেহপি দৃশ্যতে কশ্চি দত্যস্তাভিনিবেশতঃ ৷ 
আত্মানমপরং মত্বা ক্ষণং তদ্ভাবমাপ্র য়া ২০৪ ॥ 


১৫৪ 


শ্রীর্ঝ-লীলামুতম্‌। 


অতশ্চ গোপিকানাং যৎ কৃষ্ণলীলানুবর্তনম্‌। 
লোকত স্তত্বতশ্চৈ নহি কিঞ্তিসঙ্গতম্‌ ॥ ২০৫ 


প্রাক সম্যগ ভগবৎ্প্রাপ্ডেঃ সাধকানাং ভবেদয়ম্‌। 
তাবঃ স চ সতামেব প্রেমিকাণা" স্থগোচবঃ ॥ ২৬॥ 


ব্রজে যা গোপিকা আসন্‌ শ্রীমন্তগবতঃ প্রিয়াঃ। 
তানু সব্ববান্্র রাখৈব জ্ঞ্রয়। সব্ববোত্বমোত্তমা ॥ ২০৭ | 


গোলোকবর্ণনে তচ্চ প্রসঙ্গাদ দর্শিতং ময়া। 
গোলোকচারিণী দৈব ব্রজে প্রকটতাময়াত ॥ ২০৮ ॥ 


রাধিকেতি চ তন্নাম নিতামিতাপি দার্শতম্‌। 
অতস্তগ্পুনরুলেখ; সর্ববথ! নিশ্প্রয়োজনঃ ॥ ২০৯ ॥ 
যত্রানন্দ স্ততঃ প্রেম বুধাতে তদ্বৃধৈ প্র সমূ্‌। 
যত্রানন্দময়ঃ কৃষ্ণ রাধা প্রেমময়ী ততঃ ॥ ১১০ ॥ 


যা কষ্ণারাধনে শ্রেষ্ঠ। নিকুত্ত। সৈব রাধিকা । 
অতো! ভাগবতে নাস্তি তস্তা। নামাত্র ক। ক্ষতিঃ ॥ ২১১ ॥ 


কৃষ্ণপ্রিয়েতি সন্প্রোক্তে রাধিকা পদ্যতে স্বতঃ। 
উভয়োরপাভিন্ত্বাৎ শক্তি-শক্তিমতোঃ সদা ॥ ২১২ ॥ 


গব্র্িতাত্য স্তিরোডূয় গোপীভাঃ কৃষ ঈশ্বরঃ | 
রাধয়ৈব সছ ক্রীড় ন্লাসীলীলারসপ্রিয়; ॥ ২১৩ ॥ 


তস্থা যাবন্ন গর্ববোহভূ-স্তগবুপ্রাপ্তিসস্তবঃ ॥ 
কৃষ্ণেন সঙ্গতা তাব-দাসীত সানন্দসংপ্ল তা ॥ ২১৪ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। ' ৫৫ 
গর্বরবিতা সাপি কষ্ণাংস-মারুরুক্ষুরভূদ্‌ যদা। 
নাপশ্যত্ততক্ষণে ছুষ্টা প্রেষ্ঠাপি কৃষ্ণবিগ্রহম্‌ ॥ ২১৫ ॥ 


তচ্চ পুর্ব্বং যথা জ্ঞানং কৃষ্ণাদর্শনকারণম্‌। 
বিবৃতং তৎ পুনননাত্র দ্বিরাবৃত্ত্যা প্রয়োজনম্‌ ॥ ২১৬ ॥ 


ব্রজে সহচরাঃ স্দে শ্রীদাম-স্বলাদয়ঃ | 
আরোহস্তিন্ম কৃষ্ণীংসং রাধা তু বাধিতা কথম্‌ ॥ ২১৭ ॥ 


ইত্যেষা যদি কম্যাপি জিজ্ঞাসা জায়তে তদ]1। 
ম্থমহদ্ভাববৈষম্যং তেষাং তন্যাশ্চ বুধ্যতাম্‌॥ ১৮॥ 
সবীনাং সধ্যভাবো হি কৃষ্কাংসারোহলাধকঃ। 
রাধায়াঃ স্রমহান্‌ গবব-স্তদংসারোহব ধকঃ ॥ ২:৭৯ 


পুৰ্বং হরিপরিত্যক্তা গোশ্োোহন্বিযযস্তা ঈশ্বরম । 
তণপদাঙ্কান্‌ সমালোকা তানেবান্বনরন্‌ মুদা ॥ ২২০ ॥ 


লোকেইপি ভূমিনংলগ্ন-পদচিহ্ান্ুলারতঃ | 
করোতি সব্বদা লোকঃ প্রনষ্টঞজনমার্গণম ॥ ২২১ ॥ 


তন্বেইপি ভক্তবর্ধযাণাং ত্রিতাপ-তাপিতাতসনাম্‌। 
ক] গতিঃ কৃষ্ঠলাভায় তৎপদানুগতিং বিনা ॥ ২২২ ॥ 


ততো রাধাপদাঙ্কাংশ্চ দৃষ্ট1 যদ্যৎ সমক্রবনূ। 
গোপিক! বুধ্যতাং তত্তৎ কেবলং রসপোষকম্‌ ॥ ২২৩ ॥ 


রাধামুদ্িশ্য যাস্তাসাং বর্ণিত মৎসরোক্তয়ঃ। 
তাশ্চাপি কৃষ্ণভক্তানাং ভূষণং নতু দূষণম্‌ ॥ ২২৪ ॥ 


১৫৬ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলমৃতম্‌ | 


মায়িকীমুন্নতিং দৃষ্ট1 কম্যচিদ, যদি কম্যচিৎ | 
মত সরো। জায়তে দৌষ সএব নহি সংশয়ঃ ॥ ২২৫ ॥ 


কৃষ্ণপ্রেমোন্নতিং দুষ্ট 1 কস্তচিদ্‌ যদি কম্চিও । 
জায়তে মতসরঃ সব্ৰৈঃ প্রার্থনীয়ঃ স মতসরঃ ॥ ২১৬ ॥ 


অথ তা গোপিকাঃ কৃঞ্ণ-ম্ধিষা স্তা ইতস্ততঃ | 
অপশ্যন্‌ বিপিনে স্বাসী* সমভাগাবতীং সখীম্‌ ॥ ২২৭ ॥ 


আরেভিরে তয় সাদ্ধং পুনঃ শ্রীকষ্ঙ-মার্গণম্‌। 
রুদতো বিলপন্তাশ্চ বৃন্দাবনবনান্তুরে ॥ ২২৮ ॥ 


“ততোহবিশন্‌ বনং চন্দ্র-জোত্স্স যাবদ্বিভীবাতে। 
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষা ততো নিববৃতুঃ স্ত্িয়ঃ ॥ ৯২৯। 


তন্মনস্কাস্তদালাপা স্তদ বিচেষ্টাস্তদাত্বিকাঃ | 
তদগ,ণানেব গায়ন্তো নাতআাগারাণি সম্মরুঃ ॥১ ২৩০ ॥ 


বনং বুন্দাবনং নাম বোদ্ধব্যং দ্বিবিধং বুধৈঃ 
বহিবুন্দীবনং ভক্ত-হৃদি বৃন্দাবনস্তথা ॥ ২৩১ ॥ 


পুর্ণল্রীভগবপ্রে ম-চন্দ্রচন্দ্ি কয়াঞ্চিতে । 
হৃদরুন্দাবিপিনে কৃষ্ণং যে পশ্যন্তি বহিশ্চ তে ॥ ২৩২ ॥ 


অভিমানাম্বসংহঙ্নে সংপশ্যন্তি ন যে হৃদি। 
কৃষ্ণং তে নহি পশ্যন্তি বহির্বুন্দাবনেইপি চ ॥ ২৩৩ ॥ 


'ন বুধাতে স্ম গোপীভিঃ কৃষ্ণাদর্শনকারণম্‌। 


অন্তস্তম স্ততঃ কৃষেগ বহিরদ্থেষিতো বৃথা ॥ ২৩৪ ॥ 


রাস-লীলামুতম্‌। ১৫৭ 
রয়ং বনং সমালোভ্য স্বশক্ত্যৈব হৃদীশ্বরমূ। 
কৃষণ বহিষ্করিষ্যাম ইতি তাসামভূত্তমঃ ॥ ২৩৫ ॥ 


ইদানীমভিলক্ষ্যৈব হৃত্তমে৷ মূলবৈরিণম্‌। 
তুর্ণং চুণিতদর্পাভি-নিবৃত্তং কৃষ্ণমার্গণাৎ ॥ ২৩৬ ॥ 


অতো-মূলে তমঃশব্দো লীলায়াং ধ্বাস্তবাচকঃ | 
তত্ব তু হৃদয়োদুত-দেহাতিমানলক্ষকঃ ॥ ২৩৭ ॥ 


তদানীং সাভিমনানা-মাসীদ্দেহস্থৃতিঃ পুনঃ। 
অধুনানভিমানাস্তা নাত্মাগারাণি সম্মরুঃ ॥ ২৩৮ ॥ 


মোহিত মায়য়া জীবাঃ সর্বেব্ষু সমমীশ্বরম্‌। 
মন্যন্তে বিষম: শশ্ব স্বকম্মভলভোগিনত ॥ ২৫৯ ॥ 


স্বদোষং পুর্ববমজ্জাতা গোপ্যঃ কৃষ্ণমদৃষয়ন্‌। 
স্বদোষমধুনা বুদ্ধ তদ্গুণানেব তা জণ্ডঃ ॥ ২৪* ॥ 
“পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ 
সমবেত জগুঃ কৃষ্ং তদাগমন-কাঞ্কিতাঃ ॥৮ ২৪১ ॥ 
স্থগমেহপি চ পগ্ভেহস্মিন বোদ্ধব্যমস্ত্ি তাত্বিকম্‌। 

তষ্ট শকায়াঞ্চ বোদ্ধব্যং বিস্ভতে তদ্বিবিচ্যতে ॥ ২৪২ ॥ 
পুর্ববং যত্রাভবদ্‌ গোপ-যোধিতাং কৃষ্ণসঙ্গতিঃ। 

তত্রৈব পুনরাগত্য জণ্স্তাঃ কৃষ্ণসদগ্ণান্‌॥ ২৪৩ ॥ 
কুষ্ণাগমনমিচ্ছন্তেযে। নির্ববিপ্াঃ কৃষ্ণমানলাঃ। 

ইতি শ্ত্রীন্বামিপাদানাং টাকার্থন্তত্বগর্ভকঃ ॥ ২১৪ ॥ 


১৫5 


শ্রীকৃষ-লীলামৃ ্বম্‌। 


স্বস্বরূপে স্থিতে৷ জীবে ব্রহ্মানন্দং সমশ্রুতে। 
স্ববিচ্যুতে৷ গুণৈ ব্বদ্ধ দূয়তে চ দিবানিশম্‌ ॥ ১৪? 


ইতি বেদাস্তসিন্ধাস্তঃ সম্মতশ্চ পতগ্রলেঃ। 
ভ্তায়তে স চ শাস্তরজ্; স্বরে ন সংশয়ঃ ॥ ২৪৬ 


স্বন্বরূপে স্থিতা গোপ্যঃ পুর্ববং কৃষ্ণমুপাগতাঃ 
ততন্তদ্‌-বিচযতাঃ কৃষ্ণ-মদৃষ্ট। রুরুদছু ভূ শম্‌। ২৪৭ ॥ 


অধুন! তু পুনস্তত্র স্বরূপে সমবস্থিতাঃ। 
কৃষ্ণমেব জগ্ুদধ্যিস্মৃতা দেহদৈহিকম্‌ ॥ ২৪৮ ॥ 


যা নাড়ী সাত্তিকী দেহে স্থবুন্দেতি প্রকীন্ত্যতে। 
কালিন্দী সৈব বিজ্ঞেয়। বহিবুন্দাবনে নদী ॥ ২৪৯ ॥ 


এতদ্‌ বৃত্তঞ্চ তন্ত্রেবস্তি গৌতমায়ে স্থবিস্ততম্‌। 
প্রীমৎসনাতনৈশ্চাপি স্বটাকায়াং ধৃতঞ্চ তৎ ॥ ২৫০ ॥ 


অতএব চ তত্তীরে কু; ক্রীড়তি সর্ববদ। | 
ততঃ কুঞ্ণঃ সমালত্য£ঃ কালিন্দীতীরমাশ্রিতৈ ॥ ২৫১ ॥ 


অতএব চ নির্বিবিগ্নাঃ শুদ্ধসন্বাশ্চ পোপিকাঃ। 
আশ্রিতা স্তননদীতীরং কুষ্তদর্শনবাঞ্য়। ॥ ২৫২ ॥ 


পঞ্চাধ্যায্যঃ সমাপ্তোহত্র দ্বিতীয়শ্চ ক্ষয়ং গতম্‌। 
গোপিকা হৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্ব্ছিতীয়কম্‌ ॥ ২৫৩ ॥ 
ইতি শ্রীরা্লীঙ্গামুতে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৫৯ 


স্ততে। গোপ্যে। মিলিত্বৈব স্থুনিব্বিনাঃ সরিত্তটে | 
বিলেপুঃ কৃষ্ণমুদ্দিশ্য বিস্বৃত্য দেহদৈহিকম্‌ ॥ ২৫৪ ॥ 


ন কশ্চিদ্‌ বিষ্তে তত্ব-বিচারস্তত্র যদ্যপি। 
তথাপি সাধনালন্থি কিঞ্ঃদি বক্তবামস্তি চ ॥ ২৫৫ ॥ 


জ্ঞানী যোগী চ ভক্তশ্চ ত্রিবিধাঃ সাধক মতাঃ। 
স্বস্বপদ্ধতিমাশ্রিত্য তেহম্বিষাস্তি পরং স্ুখম্‌ ॥ ২৫৬ ॥ 


একাকী যততে সিদ্ধো জ্ঞানী রহসি সংস্থিত2। 
তখৈব যততে যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণঃ ॥ ২৫৭ ॥ 


যতন্তে তু মিলিত্বৈব প্রেমিকাঃ প্রেমিকৈঃ স্হ। 
শ্রীমন্তগবতোহপ্যত্র সন্মতিদূর্শীতে ক্রমাৎ । ২৫৮ ॥ 


“বিবিক্তসেবী লঘাাশী যতবাক্কায়মানসঃ । 
ধ্যানযোগপরেো। নিত্যং বৈবাগাং সমুপাশ্রিতঃ ॥২/৯ ॥ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পপিগ্রহম্‌। 

বিমুচ্য নিম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥” ২৬০ ॥ 
“যোগী যুগ্তীত সতত মাআানং রহসি স্থিত | 

একাকী যতচিত্বাত্সা নিরাশীরপরিগ্রহঃ?? ॥ ২৬১ ॥ 


“মচ্চিত্ত। মদ্গতপ্রাণ। বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত।ং তৃয্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ২৬২ ॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রাতিপুবর্বকম্‌ । 
রন * ৭ 9 
দদীমি বুদ্ধিফোগং তং যেন 'মামুপযাস্তি তে ॥” ২৬৩ ॥ 


১৬০ 


| শ্ীক্চ।. . 
বিবিক্তং সেবতে জ্ঞানী যোগীচ কামতো৷ ভয়াগ। 
ভজস্তি মিলিতা এব ভক্ত] মদনমোহনম্‌ ॥ ২৬৭ ॥ 


রোদনধ্াাপি গোপীনাং মুনিন। সারদর্শিনা | 
সঙ্গীতমিতি যন্নান্ নির্দিষ্টং শোভনং হি তত ॥ ২৬৫ ॥ 


রোদনং বন্ধুবিত্তার্থং রোদনং হোব ছুঃখদম্‌। 
কৃষ্ণার্থং রোদনং কিন্তু সঙ্গীতবৎ স্থপ্রদম্‌ ॥ ২৬৬ ॥ 


গোপী-রোদন-পদ্ঠানাং গ্রন্থবৃদ্ধিমনিচ্ছতা । 
সমুদ্ধত্য ময়! মূলাৎ পদ্থদ্য়ং প্রদর্শ্যতে ॥ ২৬৭ ॥ 


“জয়তি তেইধিকং জন্মন! ব্রজঃ 
শ্রয়ত ইন্দির। শশ্বদত্র হি। 
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা- 
স্্রয়ি ধৃতাসবন্তাং বিচিম্বতে ॥ ২৬৮ ॥ 
ন খলু গোপিকানন্দনে। ভবান্‌ 
অখিলদেহিনামস্তরাত্মদূক্‌। 
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে 
সখ উদেয়িবান্‌ সাত্বতাঁং কুলে ॥৮ ২৬৯ ॥ 
এষা গীতিঃ কুসংসার-নির্বেদপ্রাপ্তানস্তরম্‌ | 
প্রাক্‌ চ শ্রীভগবতপ্রাপ্তেঃ ্বাভাবিক্যেব সদ্ধিয়াম্‌ ॥২৭৩। 
পঞ্চাধ্যায্যাস্তৃতীয়েন সা্ধমাপ্তং সমাপনম্। 
গোপিকা-হৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্বব-তৃতীয়কম্‌ ॥ ২৭১ ॥ 
ইতি শ্রীরাসলীলামুতে তৃতীয়োইধ্যায়ঃ। 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৬১ 
তা.দৃষ্ট। গোপিকাঃ কৃষ্ঃ স্বদর্শনসমৃত্স্ৃকাঃ | 
প্রেমাকষ্টঃ স্বতন্ত্রোহপি প্রাছুর্ভৃতোহন্বতন্ত্রব ॥ ২৭২ ॥ 
“তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মান-মুখাখুঁজঃ | 
পীতাম্বরধরঃ অ্গ্ী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥” ২৭৩ ॥ 


দূরে ব্রহ্ম সমীপেচ সব্বান্তবর্বহিরেব চ। 
লীলয়। কৃষ্ণ এতস্তাঃ শ্রতেরর্৫থমদর্শয়ত ॥ ২৭৪ ॥ 


ভ্রমতোইপ্যখিলং বিশ্বং ব্রক্ম দূরে ছুরাতান2 | 
সমীপে শুদ্ধচিত্তস্ স্বগৃহে বসতোহপি চ ॥ ২৭৫ ॥ 


অন্বিষ্য সর্ববতো। গোপ্যে। নাপুঃ কুষ্ণং মদান্বিতা2 | 

অধুন। নিমর্দাস্তাস্ত প্রাপু স্তং স্বয়মাগতম্‌ ॥ ২৭৬ ॥ 

সহস। পরমানন্দ-রূপং মদনমোহনম্‌ । 

ৃষ্ট1 তা যুগপত সর্ববা ভোক্ত, মৈচ্ছন্‌ সসম্ত্রমম্‌ ॥ ২৭৭ ॥ 
কৃষ্ণদর্শনসম্তুত আনন্দো। গোপযোধিতাম্‌। 

তৈরেব বুধ্যতে কৃষে॥ যৈ দৃ্টোইস্তবর্বহিঃ স্থিত ॥ ২৭৮ ॥ 
স চশ্রীমন্মুনীক্দ্রেণ সদৃষ্টান্তং প্রদশিতঃ । 

বুধ বিবৃতশ্চাপি স্বামিতিস্তত্বদশিভিঃ ॥ ২৭৯ ॥ 


“স্ববীস্তাঃ কেশবালৌোক-পরমোতসবনিব্বতাঃ। 
জহু বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ।”, ২৮ 


বহবর্থাঃ স্বামিভিদিষ্টা যত্েত্যুক্ত। যতো! যতঃ। 
তত্র তত্রৈব বোদ্ধব্য-শ্চর মন্তৎ-নুসম্মতঃ ॥ ২৮১ ॥ 
১১ 


৯৬৭ 


শ্রকফণ-লীলামৃতম | 
তম্ময়াশ্রিত্য তেষাং তং চরমার্থং বিতম্যতে । 
তদভিপ্রায় এতশ্মিন্‌ সুধীসন্তুষটয়ে পুনঃ ॥ ২৮২ ॥ 


জাগরে স্ুলদেহেহন্মিন্‌ স্কলৈরেবেক্দ্রিয়ৈ বহিঃ 
স্কুলভুউ মোদতে জীব-স্তদভাবে চ ক্রিশ্যতি ॥ ২৮৩ ॥ 


স্বপ্রেহসৌ সুন্মম-দেহে চ জীবঃ সৃক্ষৈস্তথেজ্দিয়ৈঃ । 
আস্বাছ্ ধিষয়াভাসং মোদতে দুয়তে তথা ॥ ২৮৪ ॥ 


নিরিক্দ্রিয়ে কারণেতু ্তুযুণ্ডো জীব একলঃ । 
অন্তমুখঃ পরিঘজ্য প্রাজ্ঞমেতি স্থুনির্ববতিম্‌ ॥ ২৮৫ ॥ 


নুষুপ্তি-সাক্ষিণং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য জীবো যথ। ভবে । 
স্থুনিব্বতা স্তথা গোপ্য আসন্‌ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গতাঃ ॥ ২৮৬ ॥ 


সমাধিস্থ: সৃযুণ্ডো বা হৃচ্যেব স্থখমশ্খুতে। 
অস্তঃ নুখন্ত গোপীনাং বহিশ্চ সুখবিগ্রহঃ ॥ ২৮৭ ॥ 


তাসাং কামোভ্তবে দূরে গোপীনাং কৃষ্ণলাভতঃ। 
সর্বকামোপশান্তিস্ত জাতেতি যুনিনোদিতম্‌ ॥ ২৮৮ ॥ 


“তদর্শনাহলাদ-বিধৃত-হৃত্রজো! 
মনোরথাস্তং শ্রুতয়ো যথা যয । 
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুস্কুমাচিতৈ- 
+ রচীক্-পন্নাসনমাত্ব-বন্ধবে 0” ১৮৯ ॥ 


্বামি-পাদ-পদাঙ্কান্ব-সারতঃ সংবিতন্যতে। 
মুন্যক্তত্তত্র দৃষ্টান্তঃ স্থখবোধায় সদ্ধিয়াম্‌॥ ২৯০ ॥ 


রাস-লীলামুতস্‌। 
স্বচেষ্টয়া বনে কৃষ্ণ-মহ্রিষ্যান্ত্যোই বলাঃ পুরা । 
কম্মকাগ্ডাশ্রিতাভি হি শ্রুতিভিঃ সহ সম্মিতাঃ ॥২৯১॥ 
ততো নির্কে্েদমাপন্নাঃ কৃষ্ণকীর্ভন-ততপরাঃ । 
ভ্গানকাণ্ডাশ্রিতাভিশ্চো-পমিতাঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥ ২৯২ & 


কম্মনকাগ্ডাশ্রিতা বেদ! নিষেধ-বিধি-বিপ্ল,তাঃ 
উপাদিশ্াপি কণ্মাণি নচৈবোপরতিং গতাঃ ॥ ২৯৩ ॥ 


ভ্তানকাণ্ডাশ্রিত৷ বেদাঃ নিবৃদ্ি-মার্গদেশিকাঃ | 
নিদ্দিশ্য পরমং ব্রহ্ম নিবৃত্তাঃ পুর্ণতাং গতাঃ ॥ ২৯৪ ॥ 
গৌপিকাশ্চ তথা কৃষ্ং ন প্রাপুঃ কায়কন্মণ।। 
নির্ব্বিপ্লাশ্চ ততঃ প্রাপুঃ পরাং শাস্তিঞ্ শাশ্বতীম্‌ 1 ২৯৫। 
যজ্ঞাদি-শীত-কম্াণি কতা! জীবঃ স্বচেষ্টয়। | 

ন্‌ ব্রহ্ম লভতে শান্তিং কদাপি নহি গচ্ছতি ॥ ২৯৬ & 
নির্ব্িগ্রশ্চ ততঃ কালে ব্রহ্ম লব্ধ স্থুখী ভবেৎ। 

ইতি সিদ্ধান্ত-সারোহি বুধ্যতে বেদবিদ্বরৈঃ ॥ ২৯৭ ॥ 
কৃতার্থা অপি গোপ্যস্তাঃ স্বোত্তরীয়-কৃতাসনাঃ। 
সিষেবিরে পুনঃ কৃষ্ণং যুক্তং ত₹ প্রেমবর্্জনি ॥ ২৯৮ ৪ 
প্রেমিক! মুক্তিমাপ্তাঁপি ভগবন্তযুপাসতে। 

এতহু প্রেমরহস্যং হি প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ২৯৯ ॥ 
উবাচ তচ্চ স্ুস্পষ্টং নৃসিংহ-তাপনীশ্রুতিঃ। 

সম্মতং তচ্চ ধীমত্তিঃ স্বামিভিঃ শঙ্করৈরপি ॥ ৩০০ ॥ 


১%৪ 


প্রীরুষ্ণ-লীলামূতম্‌। 


ততশ্চ গোপর মাণাং কৃষ্তস্থ চ মহাত্নঃ | 
প্রশ্মোত্তর-কথা জাত৷ সন্তক্তচিত্ত-মোদকাঃ ॥ ৩০১ ॥ 


“ভজতোইনুভজস্ত্যেকে এক এতদ্-বিপধ্যয়ম্‌। 
নোতয়াংশ্চ তজগ্যান্তে এতন্ো ব্রহি সাধু তোঃ॥৮ ৩০২॥ 


এষ শ্রীব্রজবালানাং প্রশম্নোহভিমান-গর্ভকঃ | 
উত্বরং তত্র বৃষ্ণস্য মুলোক্তং দর্্যতে ময়া ॥ ৩০৩ ॥ 


“মিথো ভজস্তি যে সখ্য; স্বার্থেকাস্তোঘ্ভম। হি তে। 
ন তত্র সৌহৃদং ধশ্মঃ স্বাত্মার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥ ৩০৪ ॥ 


4জন্ত্য ভজতো৷ যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা। 
ধন্মো নিরপবাদোহত্র সৌহাদঞ্চ স্থমধ)মাত ॥ ৩০৫ ॥ 


“ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ ভজস্ত্যভজতঃ কুতঃ। 
আত্মারাম। হ্যাণ্ত-কামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রহঃ ॥ ৩০৬ ॥ 


“নাহন্তু সধ্যে৷ তজতোহপি জন্ত,ন্‌ 
ভঙাম্যমীষামনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে। 

যথাধনে। লব্ধধনে বিনষ্ট 
তচ্চিন্তয়ান্যনিভূতো ন বেদ ॥ ৩০৭ ॥ 


* “এবং মদর্ঘোত্মিত-লোক-বেদ- 
স্বানাং হি বে ময্যনুবুত্য়েইবলাঃ | 
ময়। পরোক্ষং ভজতা৷ তিরোহিতং 
মাসুয়িতুং মার্থ তৎ প্রিয়ং প্ররিয়াঃ ॥ ৩৯৮) 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১ 
“'ন পারয়েহহং নিরবদ্ধ সংযুজাং 
স্বসাধু কৃত্যং বিবুধায়্ষাপি বঃ। 
যা মাভজন্‌ ছুঙভর-গেহ- শৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্চয তদ্‌ বঃ প্রতিযাতু সাধুন1 ॥” ৩০৯ ॥ 
অনুগ্রহং প্রতীক্ষস্তে নিগুহীতা অপি স্থিরাঃ | 
যে ভক্তা৷ ভগবস্তং তে প্রাপ্ন,বস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১০ ॥ 


সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য ভগবস্তমুপাসতে । 
যে ভক্ত। ভগবস্তং তে প্রাপ্ন,বস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১১ ॥ 
সংসার-বন্ধনং ছিত্ব। কঞ্ণমেব ভজস্তি ষে। 
তমেব-ভগবন্তং তে প্রাপ্র,বস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১২ ॥ 
ঝণী তেষু ভবেং কুষ্ণঃ সর্বৈবশ্বরয-সমন্থিতঃ | 
থণী যম্য পদে শশ্বদ্‌ ব্র্ষাপি সুরবন্দিতঃ ॥ ৩১৩ ॥ 
এতাবদ্‌ গ্রন্থ-সন্দর্ভৈঃ স্পষ্টমেব প্রতীয়তে । 
লীলয়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণঃ স্বয়মেব স্বপাধনম্‌ ॥ ৩১৪ ॥ 
লীলেয়ং ভগবৎ প্রাপ্তেঃ সাক্ষাৎ সাধনমেব হি। 
শৃঙ্গার-রস-বার্তাপি প্রাকৃতী নাত্র বিদ্ভতে ॥ ৩১? ॥ 
পঞ্চাধ্যায্যাশ্চতুর্ধোহত্র সমাপ্তশ্চ ক্ষয়ং গতম্‌। 
গোপিকা-হৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চ-পর্বব-চতুর্থকম্ু। ৩১৬ ॥ 
ইতি রাস-লীলামৃতে চতুর্থোহধ্যায়ঃ | 
এতাবতাপি লীলেয়ং শুদ্ধা ভাগবতী পুনঃ । 
দৃশ্যতে যে রসদ্দ্‌ষ্ট্য। দূরতত্তান্নমাম্যহম্‌ ॥ ৩১৭ ॥ 
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জীরুষ্ণ-লীলামতমূ। 
ততশ্চাভি-নিবেশাখ্যাজ্ঞানস্ত শেষ-পর্র্বণি। 
নষ্টে প্রেম-্বরূপাভিঃ সহ রাসোইভবদ্ধরেঃ ॥ ৩১৮ ॥ 
“তত্রারভত গোবিন্দে। রাস-ক্রীড়ামন্ব্রতৈঃ। 
স্ীরত্ৈরন্বিতঃ গ্রীতৈ-রন্যোন্তা বদ্ধ-বাহুভিঃ ॥ ৩১৯। 
“রাসোতসবঃ সংপ্রবৃত্বো গোগীমগ্ডলমণ্তিত2। 
যোগেশ্বরেণ কু্জেন তাসাং মধ্যে ছয়োদ্বয়োঃ ॥ ৩২০ ॥ 
“প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কে স্বনিকটং স্ত্িয়ঃ। 
যং মন্তেরনতস্তাবদ-বিমান-শত-সঙ্কুলম্‌ ॥ ৩২১ ॥ 
“ততো দুন্দুতয়ো নেছু-নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। 
জগ্ুগন্ধব্বপতয়ঃ সন্ত্রীকান্তর যশোহমলম্‌ ॥ ৩২২ ॥৮ 
প্রসঙ্গং প্রাপ্য রাসার্থঃ প্রাগেব বিবৃতো ময়া। 
শ্রীমতসনাতনৈর্ভক্ত-শীবণ্যৈঃ সচ সন্মতঃ ॥ ৩২৩ ॥ 
রাসো৷ রসকদন্বোহয়ং যৌগার্থ স্তৈঃ কৃতো যতঃ। 
স্বাস্ঠ-সর্বরসানাঞ্চ সমষ্টা রাস এব হি ॥ ৩২৪ ॥ 
রস্যতে স্বাস্ভতে যোহসৌ রস ইত্যভিধীয়তে। 
ইত্যলঙ্কার-কারাণাং বুশুপত্তী রসশব্দগ! ॥ ত২৫॥ 
মনোবাক্‌-কায়-সাধ্যানি যানি কম্মাণি যে জনাঃ। 
কুর্ববস্থি তেষু তেষাং বৈ প্রবৃ্ডিঃ স্ুখ-লিপ্নয়া ॥ ৩২৬ ॥ 


কুর্বস্তত্তানি কর্ম্াণি স্বাছ্ান্তে সখমাত্রকম্‌। 
অতো হি রস-শব্দার্থ আনন্দে পর্য্যবসাতি ॥ ৩২৭ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্। ১৬৭ 


আনন্দাঃ সন্ভি যাবস্তে৷ ভৌম। দিব্যাশ্চ ভোগা: । 
ধ্যানজ। জ্ঞানজাশ্চৈব শ্রীকৃষেে সর্ব এব তে ॥ ৩২৮॥ 


আনন্দস্যোপজীবন্থি মাত্রাং তন্যৈব জন্তব2 | 
ইত্যস্তি পরম-ব্রহ্ম সমুদ্দিশ্য শ্রুতের্বচঃ ॥ ৩২৯ ॥ 


আনন্দা যদি স্বরে স্থ্য ব্রপ্ধীণ্যেব তদ! কিমু। 
বক্তব:ং তৎ প্রতিষ্ঠায়াং কৃ্ধে তে সম্তি সর্বদা ॥ ৩৩০ ॥ 


তমেব কৃষ্ণমাশ্রিত্য গোপীনামুত্সবো হি যঃ। 
রসকদন্ব্ূপোইসৌ রাসইত্যভিধীয়তে ॥ ৩:১ ॥ 


সাধ্যতে রাসশকশ্চ রসশব্দাৎ কৃতে ঘঞ্। 
তত্রাপি রাসশব্দোহসৌ রসকদন্ববাচক£ ॥ ০৩২ ॥ 


রাসে! হি নর্তকীবুন্দ-যুক্তে। নৃত্য-বিশেষকঃ। 
ইত্যর্থঃ স্বামিনাং বাহ্য-স্তাত্বিকস্ত পুরোদিতঃ ॥ ৩৩৩) 


নর্তকীনৃত্যরূপো যো রাসো বাহা উদ্দীরিতঃ। 
তম্মিষেণ পরানন্দ--পরোহয়ং রাস এশ্বরঃ ॥ ৩৩১ ॥ 
স্বামিতিঃ পূর্ধবমুক্তং হি রাসলীলা-বিড়ম্বনম্‌। 
তত্বস্ত তন্মিষেণৈৰ কামজয়-প্রদর্শনম্‌ ॥ ৩৩? ॥ 


গোপীনাং নিত্যসিদ্ধানাং সিদ্ধানাং লাধনৈস্তথা । 
মুর্তানন্দরসান্বাদে। রাসার্থন্তাত্বিকম্ততঃ ॥ ৩৩৬ ॥ 


জীবানাং পুংশরীরেহপি গোপীভাবভৃতাত্মনাম্‌ । 
হৃদব্রজে রাসলালেয়ং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩৭ ॥ 


শ্রীককষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


ততন্তে চিম্ময়ং লদ্ধ1 গোপীদেহমনশ্বরম্‌। 
গোলোকে সহ কৃষ্ণেন রমস্তে নিত্যমেব হি ॥ ৩৩৮ ॥ 


তামেব বিমলাং লীলাং বনে বৃন্দাবনে বিভূঃ। 
তক্তচিত্ব-বিনোদার্থং ভক্তাধীনোহভিনীতবান্‌॥ ৩৩৯ ॥ 


আনন্দে নরনারীণাংনৃত্যগীতরতোত্ভবঃ। 
ভোগানন্দেু সর্ব্বেষু মর্ত্যেঃ মিষ্টতমো৷ মতঃ ॥ ৩৪০ ॥ 


তন্মিষেণ ততো লোকে শ্রীমন্তগবতা কৃতম্‌। 
অপ্রাকৃতপরানন্দ-সন্দোহ-দিক্‌ প্রদর্শনম্‌ ॥ ৩৪১ ॥ 


ততো দৃষ্টান্তিতঃ শ্রত্যা তেনৈল ভগবদ্রসঃ। 
তস্তাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ো দৃশ্যাতাং দর্শাতে ময়া ॥ ৩০২ ॥ 


পরিষক্তঃ স্তিয়। মর্্যো বিস্মরেদ বাহামস্তরম্‌। 
জীবশ্চ বিস্মরেং সর্ববং পরিষক্তস্তথাতবন। ॥ ৪৩ ॥ 


প্রবিষ্টো ভগবান্‌ কৃষ্ণ-স্তাসাং মধ্যে ছয়োদ্বয়োঃ । 
নৃত্যতিম্মেতি যত্তচ্চ তন্মিন সঙ্গতমেব হি ॥ ৩৪৪ ॥ 


একএব স্থিতস্তাভিঃ প্রেমরূপাভিরচ্যুতঃ | 
প্রত্যেকং সর্ববতঃ স্বস্যা দৃষ্টঃ সর্ববগতো হি সঃ॥ ৩৪৫ ॥ 


একস্তাপি সতস্তস্তব্হ্মণো বনুতা শ্রুতে)। 
বনুত্র দৃশ্যতে তম্মাদ্‌ বিন্ময়ো নাত্র কশ্চন ॥ ৩৪৬ ॥ 


যুগপচ্ছততক্তৈহি শতদেশ-গতৈরপি । 
ভগবানভ্ুতৈশ্র্ষ দৃশ্ঠাতে স্ব-্য সন্নিধো ॥ ৩৪ . | 


রাঁস লীলামৃতম্‌। ১৬৯ 


বিশেষত ইতঃ পুরর্বং গোপিকা যুগপদ্‌ ব্রতস্। 

আশ্রিত৷ যুগপৎ সব্ব্বা বক্র নন্দ-স্থতং পতিম্‌ ॥ ৩৪৮ ॥ 
ভক্তেচ্ছা-বশগ: শ্রীমান্‌ ভগবানপি তৎ পুনঃ । 
গোপীনাং বাঞ্ছিতং রাসে যুগপৎ সমপুরয়ৎ ॥ ৩৪৯ ॥ 


এক এব বহুনাং যে বাঞ্ছিতং সংপ্রযচ্ছতি। 
তং ভজন্‌ শাস্তিমাপ্পোতি জীব এতচ্ছ(তেমতিম্‌॥ ৩৫০ ॥ 


রাসে। মগুল-বন্ধেন যদাসীত্তেন সুচিতম্‌। 
স্বশক্তেঃ ন্বস্যচানন্ত্যং শীকৃষ্ণেনেতি বুধ্যতে ॥ ৩৫১ ॥ 


মণ্ডলস্যাদিরস্তশ্চ নির্ণেয়ো নহি কৈরপি। 
তদ্রভি প্রায়িক। তন্ম। দ্রচন। মগণ্ডলস্য হি ॥ ৩৫২ ॥ 


অন্যোন্তা বদ্ধবাহুনাং স্ত্রীপুংসাং মণ্ডলস্থিতৌ । 
শোভাধিক। ভবেদেতহ কারণং বাহামেব হি ॥ ৩৫৩ ॥ 


অখণ্ং ভগবদ্রাস-মগ্ডলং সম্প্রকীত্তিতম্‌। 
পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তে তদপুযু্ষি মতে ময় ॥ ৩৫৪॥ 


“যোজনাযুত-বিক্তীর্ণং তত্রৈেব রাস-মগ্ডলম্‌। 
অমূল্য-রত্ব-নিম্মাণং বর্তলঞ্চন্দ্রবিশ্বব ॥ ৩৫৫ ॥ 


যোজনাযুত-মানং যশ পুরাণে সম্প্রকীত্তিতম্‌। 
আনস্ত্য-বোধকং তচ্চ মণ্ডলস্যেতি বুধতে ॥ ৩৫৬ ॥ 
যত্তত্র নৃত্যগীতাদি স্তনালস্তনচুম্বনে। 

'তহুসর্বর্বং রসপোধার্থ-মিতি বোধ্যং স্থধীজনৈঃ ॥ ৩৫৭ ॥ 


১৭৬ 


গ্রীকৃষ্ত-লীলামৃতদ্‌। 


জলক্রীড়া-বনক্রীড়ে তদভিপ্রায়িকে ধবম্‌। 
তচ্চাণ্রে ভবিতা ব্যক্ত: শ্রীমন্মুনি-মুখাদপি ॥ ৩৫৮ ॥ 


রুতবান্‌ তগবান্‌ লীলাং মর্ত্যলোকে নিজেচ্ছয়! ৷ 
কচিভ্টৌোতেন দেহেন কচিদ্‌ বা চিন্পয়েন চ॥ ৩৫৯ ॥ 


চিদ্দেহেনৈব কৃষ্ণেন রাসলীলা কৃতা ঞ্ুবম্‌। 
গোপীভিঃ প্রেমরূপাভি রতো৷ রতৌ৷ ন সৌরতম্‌ ॥ ৩৬০ ॥ 


“এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ 
স সত্যকামোহমুরতাবলাগণঃ | 
দিষেব আতুন্যবকুদ্ধ-সৌরতঃ 
সববা; শরুকাব্যকথা-রসা শ্রয়াঃ ॥৮৩৬১॥ 


চিন্ময়ে ভগবর্দেহে ভৌতিকং নাস্তি সৌরতম্‌ | 
এতেন রাসলীলায়াং কামে! নাস্তীতি দর্শিতম্‌ ॥ ৫৬২ ॥ 


সংযতেক্দিযবেগানাং যোগিনামৃদ্ধরেতসাম্‌। 
ভক্তানামপি কামিম্যাং ন ভবেৎ সৌরতোন্তবঃ ॥ ৩৬৩ ॥ 


চিদানন্দঘনাকারে তদা যোগেশ্বরেশ্বরে | 
ক বা সৌরতবার্তাপি কষে, মদনমোহনে ॥ ৩৬৪ ॥ 


্ীমন্তগবতো বোধ্যো বিহারো দ্বিবিধো বুধৈঃ। 
তন্ময়া স্ুচিতং পুর্ব মধুনা তদ্‌ বিতন্যাতে ॥ ৩৬৫ ॥ 


গোলোকে নিত্যলীলায়াং শুদ্ধশক্তি-সমন্বিতঃ 
বিহরন কৃষ্ণরূপেণ স্বানন্দমন্স,তে ন্বয়ম ॥ ৩৬৬ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। 


তদ্বিহারে ন সঙ্কল্লো নচ কিঞ্চিৎ ফলাস্তরম্‌। 
বি্কতে নিত্যসংশুদ্ব-স্বানন্দান্বাদনাদূতে ॥ ৩৬৭ ॥ 


নারস্তো ন সমাপ্তিশ্চ তদ্বিহারস্য বর্ততে । 
দেশতঃ কালতশ্চাপি নিত্যশ্চাসৌ স্বরূপতঃ ॥ ৩০৮ ॥ 


তদ্বিহারে হি নিত্যো। যো রত্যাখ্যে! ভাব উত্তম: । 
আছ্ভত্বাৎ পরমত্বাচ্চ স আদ্যো। রস উচ্যতে ॥ ৩৬৯ ॥ 


স্ষ্টেরাদৌ বিহারশ্চ শ্রীমস্তগবতোইহপরঃ। 
প্রকৃতীক্ষকরূপেণ শক্ত)! ত্রিগুণয়া সহ ॥ ৩৭০ ॥ 


তদ্বিহারে সিস্যক্ষান্ত ফলঞ্চ জগছুন্তভবঃ | 
তদ্বিহারকৈবোক্ত। শ্রীকষ্ণেনাজ্জনং প্রতি ॥ ৩৭১ ॥ 


«মম যোনিম হদ্‌ ব্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভব: সনবভূতানাং ততো। ভবতি ভারত ॥ ৩৭২ ॥৮ 


তত্রাপি নর-ছুর্ব্বোধ্যে ভাবে যে! রতিনামকঃ | 
জগতঃ কারণত্বাচ্চ সোহপ্যান্ো রস উচ্যতে ॥ ৩৭৩ ॥ 


দ্বাবেব দর্শিতৌ লোকে বিহ্বারো হরিণ। স্বয়ম্‌। 
আছে! বুন্দাবনে দ্বার-বত্যান্ত দর্শিতোইপরঃ ॥ ৩৭৪ ॥ 


লিঙভেদবতাং নারী-নরাণাঞ্চ রতোন্তব। 


৭৯ 


রসোহপি জন্মহেতুত্বাদ্‌ জীবস্তাচ্ভো রসো৷ মতঃ ॥ ৩৭৫ ॥ 


জননেক্দরিয়-তৃপ্তীচ্ছা-প্রধানত্বাদয়ং রসঃ। 
ভৌতদেহোন্তবত্বাচ্চ ভূবনেহশ্লীলতাং গতঃ ॥ ৩৭৬ ॥ 


২৭২ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


সিস্বক্ষামাত্র-মুখ্যত্বাৎ প্রকৃতীর্বর-যোগজঃ | 
অভৌতরূপজত্বাচ্চা-নশ্লীলোহপি ন নির্দবলঃ ॥ ৩৭৭ ॥ 


গোপীকঞ্ণবিহারেতু সিস্ক্ষা নাস্তি নাপিচ। 
ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তীচ্ছা ততন্তজ্জে৷ রসোহমলঃ ॥ ৩৭৮ ॥ 


সামান্যেনাদ্ভনামানে যগ্ভপ্যেতে রসান্ত্ুয়ত | 
প্রত্যেকং নাম বোদ্ধব্যং থা প্যোং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥৩৭৯|॥ 


শৃঙ্গারে। নরনারীণা-মাগ্শ্চ প্রকৃতীশয়োঃ | 
গোপিকাকৃষ্ণয়োবোধ্যে। মধুরশ্চিৎশরীরয়োঃ ॥ ৩৮০ | 


মধুরং রসমাস্থা্য নিবৃত্তিং যাস্তি মানবাঃ। 
প্রসিদ্ধান্তি ততে। বাণী “মধুরেণ সমাপয়েৎ” ॥ ৩৮১ ॥ 


গোপীনাং কৃষ্সংযোগে নৈবান্যোহভূৎ প্রযোজক: । 
ন বিবাহে ন মন্ত্রশ্চ সম্প্রদাতাচ লৌকিকঃ ॥ ৩৮২ | 


অনন্যাপেক্ষি যতপ্রেম তদেব ব্রজযোধিতাম্‌ । 
এক এবাভবদ্ধেতু-র্ভগবত-পতিলন্ধয়ে ॥ ৩৮৩ ॥ 


রুক্সিণী-প্রভৃতীনান্ত সকামানাং বরক্ত্রিয়াম্‌। 
বিবাহে সর্বমেবাসীদ্‌ যল্লোকে শান্ত্রম্মতম্‌ ॥ ৩৮৪ ॥ 


গোপীষু কৃষ্ণন্ক্তান্তথু নিষ্কামান্ত্ বহুষঘপি। 

একস্ঠামপি সঞ্জাত একৌহপি নহি গর্ভজঃ ॥ ৩৮ ॥ 
মহিস্তঃ স্থযুবুঃ পুত্রান্‌ দশৈকামপি কগ্যকাম্‌। 
প্রত্যেকং ভগবদৃতুঞ্তাঃ সকামাস্তা যতোহভবন্‌ ॥ ৩৮৬ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌ । | ১৭৬, 


বৃন্দধাবনে ন শোকোহভূদ্‌ বন্ধুবিত্ত-বিয়োগজঃ | 
একস্যা অপি গোপীষু কৃষ্ণেকবিভ্তবন্ধুযু ॥ ৩৮৭ ॥ 


পক্ষেতৃ রুল্সিণী জাতা প্রহ্যান্নহরণাদ্‌ ভূশম্‌। 
শোকার্তী সত্যভামাচ সত্রাজিদপমৃত্যুতঃ ॥ ৩৮৮ ॥ 


সহসা নাশয়িত্ব চ কৃষ্ণ যদ্ুকুলং মহত । 
অদর্শয়ৎ সকামানাং সংসারক্ষণসংস্থিতিম্‌ ॥ ৬৮৯ ॥ 


অতো দ্বারবতীলীল। সংসারার্থ-প্রদশিক। ৷ 
ব্রজলীলাতু ভক্তানাং পরমানন্দসূচিক! ॥ ৩৯০ ॥ 


ব্রজেহপি রাসলীলেয়ং সর্ব-লীলোত্বমোত্ম ৷ 
নরলীলেব সম্তাতা ভক্তি-হীনেষু জন্তু ॥ ৩৯১ ॥ 


অতন্তচিস্তক। মত্ত্য। মন্যান্তে মলিনাং ততঃ | 
পরানন্দপরাং লীলাং রাসাখ্যামতি-নিম্মলাম্‌ ॥ ৩৯২ ॥ 


তেষামেব প্রবোধায় নৃপবধ্যেণ সদ্গুরুঃ। 
সসম্ত্রমং শুকঃ পুষ্টো ভক্ত-বধ্যে৷ পরীক্ষিত ॥ ৩৯৩ ॥ 


“সংস্থাপনায় ধন্মস্য প্রশমায়েতরহ্য চ। 
অবতীর্ণ! হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ ৩৯৪ ॥ 


“স কথং ধন্মসেতৃনাং বক্ত। কর্তাতিরক্ষিতা । 
গ্রতীপমচরেদ্‌ ব্রচ্মন্‌ পরদারাভিমর্ষণম্‌ ॥ ৩৯৫ ॥ 


“আপ্তকামো৷ যছুপতিঃ কৃতবান্‌ বৈ জুগুপ্সিতম্‌। 
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্টি। স্থব্রত ॥১-৩৯৬ | 


৯৭৪ 


তত্র সচ্চিদ-ঘনে কৃঙ্ধে ধন্মোহধন্মোহপি বা কুতঃ। 
ইতি কৈমুতা-্যায়েন মুনি নূর্পমবোধয়শ ॥ ৩৯৭ ॥ 


“ধরন্মব্যতিক্রমো দুষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌। 
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্েঃ সর্ববভূঙ্গো। যথ। ॥ ৩৯৮ ॥ 


“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হানীশ্বরঃ | 
বিনশ্ত্যাচরন্‌ মৌঢাদ্‌ যথারুপ্রোহন্ধিজং বিষম্‌ ॥ ৩৯৯ ॥ 


“ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিগু। 
তেষাং যৎ স্ববচো-যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্বদাচরেশ ॥ ৪০০ ॥ 


“কুশলাচরিতৈরেষা-মিহ চার্থো ন বিচ্ভাতে | 
বিপায়েণ বানর্ঘো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো। ॥ ৪০১ ॥ 


“কিমুতাখিল-সত্বানাং তির্ধ্যঙ মর্ত্য-দিবৌকসাম্‌। 
ঈশিতৃশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলাম্বয়ঃ ॥ ৪০২ ॥ 


“যত পাদপন্কজ-পরাগ-নিষেব-ততপ্ত 
যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল কণ্মবন্ধাঃ। 

স্বৈর চরস্তি মুনয়োহপি ন নহ্ামানা- 
স্তস্যেচ্ছুয়াত্ব-বপুষঃ কুত এব বন্ধ ॥৮ ৪০৩ ॥ 


সর্বেবত্য এব ভূতেভ্য-স্তেজসা বলবত্তমঃ। 
বহ্ছিরেতৎ সুবিজ্ঞাতং ভূতলে সকলৈরপি ॥ ৪০৪ ॥ 


স দগ্ধ। সর্ববভূতানি শুদ্ধাশুদ্ধানি তেজসা | 
তিষ্ঠত্যেব স্বয়ংশুদ্ধো হীয়তে ন ছি তেজসা ॥ ৪০৫ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৭৫ 


জ্ঞানরূপস্তথা বহি: স্বজ্যোতিষাখিলং দহন্‌। 
ধশ্নাধশ্মীদিকং ছন্ং স্বয়ং তিষ্ঠতি নিশ্মলঃ ॥ ৪০৬ ॥ 


তদ্ব্রক্ষমজ্জানমাপন্ন! জীবা যে সমদশিনঃ । 
তেজীয়াংসঃ সমুচ্যন্তে তে সর্বেবে নিরহং-মমাঃ ॥ ৪০৭ ॥ 


অজ্ভান-সম্ভবা ভাব! ধণ্মাধশ্মাদয়ো হি তান্‌। 
ন স্পৃশস্তি বিনশ্যস্তি প্রত্যুত স্বযমেব হি ॥ ৭০৮ ॥ 


ব্রহ্মবিৎন্ ন লেপোহস্তি কৃতানামপি কন্মণাম্‌ ৷ 
যথাপাং পৌক্ষরে পত্রে শ্রুতিরাহেতি সুস্ফুটম্‌ ॥ ৪০৯ ॥ 


পুনঃ পুনরুবাচেদং ভগবাংশ্চ রণাঙ্গণে। 
অজ্ঞুনংপ্রতি তৎসর্ধ্বং গীতায়ামস্ত্ি বণিতম্‌ ॥ ৪১০ ॥ 
ব্হ্মবিতন্থ ন লেপঃ স্যাদ্‌ যচ্চনুষ্ঠিত-কম্মণাম্‌। 
সনান্তি কিমু বক্তব'ং তদ্ব্রক্মঘন-বিগ্রহে ॥ ৪১১ ॥ 


য-কুপালব্ধ-বিজ্ঞান। লিপ্যন্তে নহি কম্মভিঃ | 
জীব! অপি স্বয়ং তশ্মিন্‌ কৃষে, কম্মফলং কুতঃ ॥ ৪১২ ॥ 


“ন মাং কর্াণি লিম্প্তি ন মে কম্মফলে স্পৃহা” 
ইতি রীগবদবাকাং সীতবিদিদিত হি তৎ ॥ ৪১৩। 


পাপা এব ন পাপাঃ স্থ্যঃ পাপাস্ত পাপিদখিন2 | 
লোকেহুপি স্থতরাং পাপ-তমাঃ কৃষ্ণেহঘদ্িনঃ ॥ ৪১৪ ॥ 


অবিষ্ভা-বশগাঃ পাপং চরস্ত্যালোচয়স্তি চ। 
তং কথং সংস্পৃশে পাপ-মবিষ্ভা যদ্‌বশে স্থিতা ॥ ৪১৫ ॥ 


০, 


্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


দশিতং ৃষ্ণনৈর্শল্যং সত্যামপি পরস্ত্িয়াম্‌। 
পরন্ত্ী বস্তুতো নাস্তি পুর্ণস্তেতি প্রদশ্যতে ॥ ৪১৬ ॥ 


“গোপীনাং তশপতীনাঞ্চ সব্বেষাঞ্চের দেহিনাম্‌। 
যোহম্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন-দেহভাক্‌ ॥ ৪১৭ ॥ 


যথা বহ্ছি জগত্যম্মিন্‌ শ্ুন্মনঃ সবর্গতঃ সদা ।. 

সর্ববরূপে। ভবন্‌ ভাতি বহিশ্চাপি ততঃ পুথক্‌ ॥ ৪১৮ ॥ 
তখৈকঃ পুরুষ; সুন্মনঃ সব্ববাস্তঃ সব্্বরূপধূক্‌। 

বহিশ্চ বর্ততে নিত্য-মিত্যুবাচ কঠশ্রাতিঃ ॥ ৪১৯ ॥ 


“পরমাত। ছয়ানন্দ-পূর্ণঃ পূর্ববং স্ব-মায়য়া। 
স্বয়মেব জগন্ভুতা প্রাবিশজ্জীবরূপত; ॥ ৪২০ ॥ 


্রহ্মাছ্যুত্বম-দেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবগু। 
মন্ত্যাগ্ভধমদেহেষু স্থিতো৷ ভজতি দেবতাম্‌ ॥” ৪২১॥ 


ইতি পঞ্চদশীকার-সিদ্ধান্তোহপি চ দৃশ্যাতে। 
তদ্গ্রন্থে বৈদ্িকে সব্ব-স্থধীবর্ধ্য-সমাদৃতে ॥ ৪২২ ॥ 


চিম্মা্র-ব্রন্গরূপেণ যঃ সদ সর্ববরূপধুক্‌। 
চিদানন্দঘনাকারঃ স কৃষ্ঞোহয়ং বহিঃস্থিতঃ ॥ ৪২৩ ॥ 


প্রাকৃতাপ্রাকৃতা চেতি লীল। ভগবতে। দ্বিধা । 

অত্র সে স্মরণীয়ে হে রাসলীলা-বুভূতস্থুতিঃ ॥ ৪২৪ ॥ 
স্বাংশেন হি জগভৃত্বা স্থখ-ছুঃখ-সমস্থিতম্‌। 

ক্রীড়তি স্বেচ্ছয়! শশ্ব-ঙ্লী লৈষা প্রাকৃতা মতা ॥ ৪২৫ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৭৭ 
“বিষ্টভ্যাহমিদংকৃত্স্-মেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ ।৮ 
ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং স্তুস্পষ্টমজ্জুনং প্রতি ৪২৬ ॥ 
তদ্বিভুতেশ্চতুর্থাংশ ইদং ভূতময়ং জগত । 
ত্রিপাদাঃ প্রকৃতেঃ পারে স্ষুটমিত্যাহ চ শ্রতিঃ ॥ ৪২৭ 


ত্রিপাদ্‌ ভূতেবিলাসো হি প্রকৃতেঃ পরতঃ স্থিতঃ। 
স এবাপ্রাকৃতী লীল। নিত্যানন্দ-পরিপ্লতা ॥ ৪২৬ ॥ 


নির্বাণ-্যক্করীং লীলাং তাং নিনীযুঃ পদাশ্রিতান্‌। 
ব্রজে দীব্যতি দেবেশঃ ব্বন্ত্য-শক্তিভিঃ সহ ॥ ৪২৭ ॥ 


পরন্ত্রী-সঙ্গজো দোয-স্তৎকুতঃ পরমাতনঃ । 
পরনাধ্যেব নাস্ত্যস্য সর্ববম।বৃত্য তিষ্ঠটতঃ ॥ ৪২৮ ॥ 


ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়। এব পরকীয়া ন কেবলম্‌। 
পরকীয়ন্ত কৃষ্ণস্য নিখিলং ব্রজমণ্ডলম্‌ ॥ ৪২৯ ॥ 


পরকীয়ে। ব্রজাবাসঃ পরকীয়। ব্রজেশ্বরী | 
মাতা নন্দঃ পিতাচৈব পরকীয়ে। ব্রজেশ্বরঃ ॥ ৪৩০ ॥ 


প্রীবুন্দাবন-লীলায়াং রামশ্চ রোহিণীন্তৃতঃ | 
পরকীয়ো হি কৃষ্ঝস্থ ভ্রাত। ভগবতস্তথ। ॥৪৩১॥ 


সখায়ঃ পরকীয়াম্চ শ্রাদামাছ্য। ব্রজার্ভকাঃ। 
 গোপজাতি স্তথা তস্য পরকীয়ৈব গোকুলে ॥৪৩২॥ 


গোচারণঞ্চ তণুকম্ম পরকীয়ং ন সংশয়2 | 
বেশ-ভূষাদিকং সর্ধবং পরকীয়ং ব্রজে বিভোঃ ॥ ৪৩৩ ॥ 


১৭ 


১১৭৮ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


জগত্যাং নাস্তি সম্বন্ধ: কম্যচিত কেনচিৎ কচিৎ। 
সত্যে। নিত্যন্ত্র সম্বন্ধো জীবানাং পরমাত্বন! ॥ ৪৩৪ ॥ 


মায়য়৷ মোহয়িত্ব। স্বান্‌ জীবান্‌ প্রেহ্য পরাশ্রয়ে । 
যোজযিত্া পরৈঃ সার্ধং পরো ভূত্বা স দীব্যতি ॥ ৪৩৫ ॥ 


এষ তস্য জগল্লীলা বেদান্তেহপি প্রকীন্তিতা ৷ 
ব্রহ্ধণ! কীত্তিত চাপি শ্রীমন্তাগবতে তথা ॥ ৪৩৬ ॥ 


“ত্বামাতআানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ। 
আত্ম পুন বহিমূগ্য অহোহজ্জজনতাজ্রতা ॥৪৩৭॥ 


জগল্ীল। হরেরেষ। নিরাঘ্ন্ত। প্রবর্ততে | 
হিত্বাতানং হরিং সর্ধ্বে বিজীড়ন্তি পরৈঃ সহ ॥৪৩৮॥ 


বহু ভাগ্যে ধদ। যে তু জ্ঞাত্ৈত দাশ্রয়স্তি তম্‌। 
তদ। তান্‌ ভগবান্‌ কৃষ্ণ; স্বান্তিকং নয়তি স্বয়ম্‌ ॥ ৪৩৯ ॥ 


এত নুক্তিপরং জ্ঞানং বিশুদ্ধং করুণাময়ঃ | 
প্রত্যক্ষং দর্শয়ামাস গ্রীক হভিনয়ন্‌ ব্রজে ॥ ৪৪০ ॥ 


অয়ং হি ব্রজলীলায়াং পরকীয়ো রসো৷ মতঃ | 
প্রাপিতোহতি পবিজ্রোহপি কদর্যত্বমকৌবিদৈঃ ॥ ৪৪১ ॥ 


অভিপ্রায়োহত্র কৃষ্ণস্ত পৃষ্টো রাজ্ঞ! পরীক্ষিত । 
মুনে ধছত্তরং তত্র তন্ময়ালোচ্যতেহধুনা ॥ ৪৪২ ॥. 


“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ | 
ভজতে তাদশী; ক্রীড়া যাঁঃ শ্রুত্বা পরো ভবেৎ ॥88৩ 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৭ 


রস্জ্ঞ। ভাবুক ভক্তা। হানপেক্ষ্য রতেঃ কথাম্‌। 
রসমাত্রং সমাস্বাস্ গচ্ছস্তি চরিতার্থতাম্‌ ॥ 8৪৪ ॥ 


ঘতঃপরো ভবে কো বা-নুগ্রহো! ভগবৎ-কৃত2 | 
মতেহবতীর্য্য যন্তক্তান্‌ স্বরসং স্বাদয়েৎ স্বয়ম্‌ ॥ ৪৪৫ ॥ 


শৃঙ্গার-রস-বুদ্ধ্যাপি যঃ শৃ্গার-রসপ্রিয়ঃ। 
শ্ণুয়ান্তগবল্লীলাং সোইপি কালে তমেম্যতি ॥ ৪৪৬ ॥ 


বন্তশক্তিঃ সদ] জ্ঞান-নিরপেক্ষেতি বুধ্যতে । 
বুধৈঃ সবৈর স্তথা লোকে সকলৈরবুধৈরপি ॥ ৪৪৭ ॥ 


প্রভাবে। ভগবনানঃ স্কান্দেইস্তি বর্ণিতঃ স্ফটঃ। 
হেলয়াপি বদন্বাম জনো মুক্তিনবাপ্ু,য়াৎ ॥ ৪৪৮ ॥ 


“মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 
সকল-নিগমস্বল্লী-সশুফলং চিৎ্ম্বরূপম্‌। 
সক্তদূপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়৷ হেলয়। ব৷ 
ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্জনাম ॥” ৪৪৯ ॥ 


হেলয়াপি বদন্নীম জনো মুক্তিমিয়াদ্‌ যদি । 
খেলয়াপি বদক্নাম-কথং মুক্তিং লভেত ন ॥ ৪৫০ ॥ 
অভক্তিরক্তি-শান্ত্রে চেদ্‌ জ্ঞানমাশ্রিত্য দশ্যতে ॥ 
বৈদাস্তিকোহপি সিদ্ধাস্তঃ কৃতঃ পঞ্চদশীকৃতা ॥ ৪৫১ ॥ 


“সংবাদি ভ্রমবদ্‌ ব্রহ্ম তস্থোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে। 
উত্তরে তাপনীয়েহতঃ শ্রুতোপান্তি রনেকধা ॥ ৪৫২ ॥ 


শীকুষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


মণিপ্রদীপ-প্রতয়ো। মণণি-বুদ্ধাভিধাবতোঃ। 
মিথ্যা-জ্ঞানাবিশেষেহপি বিশেষোহর্থ-ক্রিয়াং প্রতি ॥8৪৫৩॥ 


দীপোহপবরকস্থাস্ত বর্ততে তত্প্রভা বহিঃ ॥ 
দৃশ্মতে দবাধ্যথান্থত্র তদ্বদদষ্ঠা মণেঃ প্রভা ॥ 8৫৪ । 


দূরে প্রভাঘয়ং দৃষ্। মণি-বুদ্ধযাভিধাবতোঃ। 
প্রভায়াং মণি-বুদ্ধিন্ত মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥ 8৫৫ ॥ 


ন লভ্যতে মণি দাঁপ-প্রভাং প্রত্যভিধাবতা। 
প্রভায়াং ধাবতাশ্বং লভোতৈব মণির্মণেঃ ॥ ৪৫৬॥ 
দীপ-প্রভা-মণি-ভ্রান্তিবিসংবাদি-ভ্রমঃ স্মৃতঃ | 
মণি-প্রভা-মণি-ভ্রাস্তিঃ সংবা।দ-ভ্রম উচ্যতে ॥ ৪৫৭॥ 


স্বয়ং ভ্রমোহপি সংবাদী যথা মুক্তিফলপ্রদঃ। 
ব্রহ্মতব্বোপাসনাপি তথা যুক্তি-ফলপ্রদা” ॥ ৪৫৮ ॥ 


স্বাভাবিক্যেব জীবানা-মচ্ছিন্নানন্দলবয়ে । 
বাঞ্ছাস্তি প্রযতন্তে চ তদর্থং স্বেচ্ছয়। জনা: ॥ ৪৫৯ ॥ 


তত্র কেচিত্তদর্থঞ্চ ভগবস্তমুপাসতে। ৪ 
সাক্ষাদানন্দ-চিন্মুপ্তিং চতুরা বিরলা হি তে ॥ ৪৬০ | 


তল্লিপ্পয়া পুনঃ কেচি-ল্লীলাং ভগবতো। জনাঃ। 
প্রাৃতী মভিমত্যৈে শৃশবস্তি চ পঠস্তি চ॥ ৪৬১। 


কেচিচ্চ ভব-বার্তায়া-মিচ্ছস্তি পরমং সুখম্‌। 
কায়েন মনসা বাঁচা তামেবালোচয়স্তি চ ॥ ৪৬২ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌ । ১৮৯ 
পরমানন্দ লাভায় ভগবন্তং শ্রয়স্তি যে। 
সন্মার্গবর্তিনাং তেষাং তল্লাভে নহি সংশয়ং ॥ ৪৬৩ ॥ 


মত্বাপি প্রাকৃতীং লীলাং শুদ্ধাং ভাগবতীং জনা: 
লভেরনেব সংবাদি-ভ্রমগাঃ স্থখবিগ্রহম্‌ ॥ ৪৬৪ ॥ 


শক্তিশ্চ তগবন্নান্দঃ স্বীকৃতাইদ্বৈতবাদিন] । 
তেন তচ্চাপি সংগৃহা ময়াত্র দর্শ/তে পুনঃ ॥ ৪৬৫ ॥ 


“ম্বরেণাপ্তঃ সন্িপাতং ভ্রান্ত নারায়ণং স্মরন । 
' মৃতঃ স্বর্গমবাপ্সোতি স সংবাদি-ভ্রমো। মতঃ ॥” ৪৬৬ ॥ 


সম্ভবেৎ শান্দ্রমানং কি-মিতোহপি বলবত্তরম্‌। 
অন্যথা মননেনাপি ভগবৎ-প্রাপ্তিসাধনে ॥ ৪৬৭ ॥ 


শুঙ্গীররসবৃদ্ধ্যাপি শৃথস্তো ভগবশ-কথাঃ। 
পঠস্তুশ্চাপ্রবন্ত্েব ভগবন্তমতো ঞ্রুবম্‌ ॥ ৪৬৮। 


মানুষং দেহমিত্যস্থ ব্যাখ্যা বোধ্য। নরাকৃতিম্‌। 
উপক্তমোপসংহারা-ভ্যা সধৃষ্ট্য। স্বধীজনৈঃ ॥ ৪৬৯ ॥ 
অমতেগাহবতরন্‌ মতে ভূতানুগ্রহবাঞ্থয়া । 

চিত্রং যদ্দশচক্রেণ ভূতোইভূদ্‌তগবানপি ॥ ৪৭০ ॥ 


স্থখেপ্নবস্ত যে কেচিদ্‌ ভৌমং ভোগ্যমুপাসতে । 
বঞ্চিতাস্তে ভবস্ত্যেব বিসংবাদিভ্রমান্ুগাঃ ॥ ৪৭১ ॥ 


কৃষ্ণলীলামুদাহ্ৃত্য যদি কশ্চিদতত্তববিত । 
পরনার্ধ7াং প্রসজ্যেত নিরয়ন্তস্ত নিশ্চিত ॥ ৪৭২ ॥ 


“ই 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূতম্। 
যে ৫কচিদ্‌ ভক্তভাণেন পাষগুবেশিনস্তথা । 
কুর্বস্তি নহি সংস্পৃশ্যা তেষাং ছায়াপি সঙ্জনৈঃ ॥ ৪৭৩ ॥ 


নিরস্য ভগবকৃষ্-পরন্ত্রীসঙ্গসংশয়ম্‌। 
ততঃ সন্দর্শিতং কৃষ্ণ-মহৈশ্শর্য)ং মুনীশ্বরৈঃ ॥ 8৭৪ ॥ 


“নাসুয়ন্‌ খলু কষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। 
মন্যমানাঃ স্বপার্শস্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌকস; ॥৮8৭৫1 


যস্থাজ্ঞাবত্তিনী মায়া সব্বাসম্তবসাধিকা । 
তণ্কার্যে বিল্মযঃ কো বা কো বাস্তি তত্র সংশয়ত ॥ ৪৭৬ ॥ 


যশোদাপি গৃহাভান্তঃ-শযায়ীং স্ৃপ্তমেব হি। 
শ্রীকৃষ্ণং নন্যতে ম্মেতি বোদ্ধব)ং বুদ্ধিমদ্বরৈঃ ॥ ৪৭৭ ॥ 


এতেন বুধ্যতে গোপো। বভূবুদ্ধিবিধ! ইতি । 
তত্রৈকাঃ প্রাকৃতা ভৌত শ্চিন্মাশ্চ তথাপরাঃ ॥৪৭%। 


গৃহেষু প্রাকৃতাস্ত্থু শ্চিন্ময্যো রাসমগুলে। 
সর্বশক্তিময়ে কৃষ্চে নহি কিঞ্চি দসম্তবম্‌ ॥8৭৯॥ 


ততঃ শ্রীমুনিবর্যেণ রাসশ্রবণ-পাঠয়োঃ। 
দর্শিতং যত ফলং জ্চ সমুদ্ধত্যাত্র দরশ্যতে ॥ ৪৮০ | 


বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্যোঃ- 
্রদ্ধান্বিতোইনু শূণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। 

তক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হৃত্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৮ ৪৮১ ॥ 


রাস-লীলামৃতম্‌। ১৮৩ 


স্বরূপশক্তিভিঃ সার্ধ-মানন্দঘননূপিণঃ | 
কষ্ণস্ত নিত্যলীলেয়ং তত্র কামকথা৷ কুতঃ ॥৪৮২ ॥ 


যদ্রপসাগরে কামে ছুরস্তোহপি নিমজ্জতি । 
কুতঃ কামোগ্ভবস্তশ্মিন্‌ কৃষ্ণে মদনমোহনে ॥ ৪৮৩ ॥ 


কে নাম মদনস্তাস্ত্ ব্রজবালাম্্ব মোহিত । 
যতপ্রেম-সাগরে মগ্রঃ স্বয়ং মদনমোহনঃ ॥ ৪৮৭ ॥ 


সর্বতো নিশ্মমত্বং যত মমহঞ্চ পরং হরো । 
গোপীত্বং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং নাভীরীত্বস্ত লৌকিকম্‌ ॥ ৪৮৫ ॥ 


তণকাম-দমনীং লীলাং শূর্ব্চ বর্ণয়ন্‌ মুছঃ । 
আশু কামং হিনোত্যেত-ন্ন চিত্রং নাত্র সংশয়? ॥ ৪৮৬ ॥ 


ন কৃষ্ণো! মানুযো ভৌতো মানুষ্যশ্চ ন গোপিকাঃ। 
তল্লীলা সুতরাং শুদ্ধ! মোক্ষদা নতু মানবী ॥ ৪৮৭ ॥ 


সারার্থঃ সর্ববেদানাং দশিতো ভরিণা স্বয়ম্‌। 
অভিনীয় মহারাসং জীবানাং মুক্তিহেতবে ॥ ৭৮৮ ॥ 


"মুক্তি হিত্বান্তথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ | 
ইতি বেদাস্তনিদদিষ্টং বিদ্াতে মুক্তিলক্ষণম্‌॥৮ ৪৮৯ ॥ 


জীবাঃ প্রকৃতয়ো। নিত্য -শ্চিন্ময়। হুঃখ-বজ্জিতাঃ | 
সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সদা তাসা-মানন্দঘনবিগ্রহঃ ॥ ৪৯০ ॥ 


বিস্ৃত্য স্ব-্ব-রূপং তাঃ কৃষ্ণমায়াবিমোহিতাঃ | 
ভৌতং দেহং সমাশ্রিত্য মন্যান্তে স্বাস্তদাত্মিকাঃ ॥ ৪৯১ ॥ 


১৮৬ 


শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


স্ব-সেব্যং পরমানন্দং হিত্বা ছুঃখমশাশ্বতম্‌ । 
সেবস্তে ভৌতিকং বস্ত স্থখে্সয়া দিবানিশম্‌ ॥ ৪৯২ ॥ 


ইদমেবান্যথারূপং জীবানাং সচ্চিদাতানাম্‌। 
কারণং সর্বছূঃখানাং তদ্ধিত্বা মুক্তিমন্ছিয়াৎ ॥ ৪৯৩ ॥ 
স্বকীয়াঃ প্রকৃতীরিখং কৃত্বা কৃষ্ণ; স্বমায়য়া । 
পরকীয়াঃ পুনবের্বদ-বাচাহবয়তি তাঃ পুনঃ ॥ ৪৯৪ ॥ 


ইমাং ভাগবতীং লীলাং পণ্তিতঃ কে। ন বুধ্যতে। 
গীতোপনিষদে। যো৷ হি পঠত্যভিনিবেশবান্‌ ॥ ৪৯৫ ॥ 


যদি কশ্চিন্ন বুধোত তদর্থং ভগবান স্বয়ম্‌। 
কৃপালু দর্শয়ামাস তদর্থং লীলয়া ব্রজে ॥ ৪৯৩৬ ॥ 


কৃত্ব। স্বাঃ প্রকৃতী রাধা-প্রমুখাঃ পরদারবগু। 
বংশীস্বনেন চাহুয় স্বান্তিকং পুনরানয়ৎ ॥ ৪৯৭ ॥ 


লক্ষণানি দশোক্তানি পুরাণস্য মহষিভিঃ । 
লক্ষণং চরমং তত্র নির্দিষ্টমা শ্রয়াভিধম্‌ ॥ ৪৯৮ ॥ 


“অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমৃতয়ঃ | 
মন্বস্তরেশান্ুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥”” ৪৯৯ ॥ 


আশ্রয়ঃ কীন্তিতো যন্মা-ত্বত্র যুক্তেরনস্তরম্‌। 
তম্মাদাশ্রয় এবাসৌ মুক্তেরপি মহত্বরঃ ॥ ৫৯০ ॥ 


আশ্রয়ো ভগবান্‌ কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । 
বিশ্বেষামাশ্রয়ত্বেন ব্যাখ্যাতঃ স্বামিভিস্তথা ॥ ৫০১ ॥ 


রাস লীলামৃতম্। ১৮৫ 


“দশমে দশমং লক্ষ্য-মাশ্রিতা শ্রয়বিগ্রহম্‌। 
প্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তু ॥৮ ৫০২ ॥ 


আশ্রিতাশ্রয়তাং স্বস্ত স্বজগদ্ধামতাং তথা । 
ব্রজে চাদর্শয়ৎ কৃষ্ণ আত্মনঃ পরধামতাম্‌ ॥ ৫০৩ ॥ 


দর্শয়ন্‌ স্বোদরে বিশ্বং জনন্যৈ জগদীশ্বরঃ । 
ব্জ্ঞাপয়ণ স্তৃবিস্পষ্টং জগদ্ধামত্বমাত্মনঃ ॥ ৫০৪ ॥ 


বিপল্তাঃ স্বাশ্রিতান্‌ রক্ষ-ন্রসকৃদ্রজবাসিনঃ | 
স্বস্য চাদর্শয়ৎ কৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়তাং পুনঃ ॥ ৫০৫ ॥ 


স্বানন্দং স্বাদয়ন গোপীঃ কষে রাসমিষেণচ । 
অবর্শয়্ড সদানন্দং পরধামত্বমাতনঃ ॥ ৫০৩৬ ॥ 


যাগে। যোগস্তপো। ধ্যানং ভক্তিজ্ঞণনঞ্চ তাত্তবিকম্‌। 
যদর্থং বিহিতং সোহয়ং রাসো বিশ্বকলাৎ ফলম্‌ ॥ ৫০৭ ॥ 


অতঃ শ্রীভগবদ্রাস-লীল! কামবিমদ্দিনী | 
নিবৃত্তিদায়িনী চৈব নির্বিববাদমিতি শ্হিশম্‌ ॥ ৫০৮ ॥ 


পঞ্চাধায়ী সমাপ্তেয়ং গোপ্যোহজ্ভানমতীত্য চ। 
প্রেম্াপুঃ পরমানন্দং মধুরেণ সবিগ্রহম্‌ ॥ ৫০৯ ॥ 


ক্ষমতামপরাধং শ্রী-শ্রীরাধা-বল্লভো৷ মম। 
যন্নিম্মলা ময়। স্পষ্তী তল্লীলাতিমলীমসা ॥ ৫১০ ॥ 


ক্ষমস্তামপরাধং মে শ্রীরাধাদিব্রজাঙগ নাঃ । 
ষক্নীচেন ময়! স্পৃষ্টং তৎ কৃষ্ণপ্রেম নির্খলম্‌ ॥ ৫১১ ॥ 


১৮৬ 


শকৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


ক্ষমতামপরাধং মে কালোইসৌ দুর্জয় কলিঃ। 
যদ্বসন্‌ বিষয়ে তস্য তদ্বৈরিস্ততিমাচরম্‌ ॥ ৫১২ ॥ 


সব্বধশ্মান্‌ পরিতাজ্য কৃষ্ণমেব শ্রয়স্তি যে। 
মুর্তানন্দেন তেনৈব মোদন্তে তে ২তি স্থিতম্‌॥ ৫১৩। 


বিভ্রদ্রপং মদন-দমনং দীব্দীভীরবালা- 
মালামধ্যে যুগপদবলা-যুগ্মমধ্যে চ খেলন্‌। 
রাধাকাস্তো রতিরসময়ীং নির্মলাং রাসলীলাং 
ব্রহ্মানন্দাদপি সুখতরাং ভাতু তন্থন্‌ মদস্তঃ॥৫ ১৪। 


রাধা রাসেশ্বরী সা মধুররসময়ী কৃষ্ণতক্ত্েকদাত্রী 
তম্তাঃ সখাশ্চ সর্্ান্তদমুগতহ্ৃদঃ কৃষ্ণসৈবৈকসারাঃ। 


শ্রীরাধাবল্পভ-প্রীচরণ সরসিজ-প্রেমলেশস্য লেশং 
সঞ্চার্যেমং স্তদীনং জনমতিপতিতং সন্নতং শোধয়ন্তু ॥৫১৫। 
ঈশে বংশীধরে কৃষ্ে অবলাকুলনাশনে। 

ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামব বিশ্বাস; শাশ্বত; সতাম্‌ ॥ ৫১৬ ॥ 
ইদং শ্রীবামদেবস্থ কৃ্ণস্য পরমাতমনঃ | 

ভবতু শ্রীতয়ে নিতাং তল্লীলাঙ্কি তপুস্তকম, ॥ ৫১৭ ॥ 


ইতি শ্রীনীলকা্তদেব-গোস্বামিনা বিরচিতে 
*  শ্তীকৃষ্চলীলামুতে র।সলীলামৃতম্‌॥ 


শরীকৃষ্ণার্পণমস্ত | 





রুষ্জ-লীলাম্বৃত 


পক আতিক 


প্রভুপাদ- 
শ্রীনীলকান্ত দেব-গোন্বামি- 
ব্লাগললত্তীঙগার্শা-প্রলীতভ । 


দ্বিতীয় সংন্গরণ 


প্রকাশ ₹-_ শ্বান্পেক্্রনাথ ঘোষাল । 
১৪।২।১ বাতির মিঞজাপুর রে।ড,-গড়পার কলিকাতা । 


প্রিণ্ট(র-__ শ্শশিভৃষণ পাল। 
মেউকাফ. প্রস, 
৭৯ নং বলরাম দে সর, কলিকাতা 


১৩৩১ পাল। 


মঙ্গলাচরণ | 


যম-ভয় যায় দূরে যাহার শরণে । 

শরণ লইন্দু সেই নীরদ-বরণে ॥ 

অরে অন্ধ মন যদি চাহিস নয়ন । 
কৃষ্ণ-পাদ-পল্স মধু কর আহরণ ॥ 
কুষ্খপ্রাণ কষ্ণচমন প্রেমে মাতোয়াল। 
শরণ আমার সেই শচীর দুলাল ॥ 
স্বরব্রদ্ষ-বংশাকপে মাতায় ভূবন । 

শরণ আমার সেই শ্রীসংশীবদন ॥ 

বেদ [বরচিল। বিধি কৃপায় ষাঙ্ছার। 
সেই বাস্থদেব শুধু শরণ আমার ॥ 
গোলোকপতির গুণ গাবে মর্ত্য নর । 
অবোধ হইয়! করি ছুরাশায় ভর ॥ 
অথব। উচ্ছিষ্টভোজী পাবেই আহার । 
আমি ত উচ্ছিপ্টভোজী সুধী-সবাকার ॥ 
নারায়ণ নরোত্বম নর ব্যাস বাণী । 

এ সবে নমিয়া আলো চবে জয় বাণী । 


উ্ীক্রুহ্০-লীলাহ্ভ ॥ 
৮৫৯৮০ 
গ্োলোক-লীলামৃত। 


* নমো ভগবতে বাস্ুদেবায়। * 


সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্জের নিত্যধামের নাম 
গোলোক। তিনি অনাদ্িকাল হইতে নিজ নিত্যধামে নিত্যই 
বিরাজিত আছেন। ব্রহ্মদংহিতা-নীমক অতি প্রাচীন প্রামাণিক 
গ্রন্থে লিখিত আছে-_-“যিনি অখিল ব্রন্মাণ্ডের আত্ম হইয়াও 
আপন অংশস্বরূপ চিদানন্ব-রসময় শক্তিগণকে লইয়া গোলোক- 
নামক নিতাধামে নিত্য বিরাজিত আছেন, আমি সেই 
শ্রীগোবিন্দের তন! করি”। ব্রহ্মনংহিতার উক্ত বাক্যামুসারে 
গোলোকধামে ভগবানের নিত্য।বস্থান অবগত হওয়া যায়। 
তত্ঠিম্ন গোপালতাপনী শ্রতিতে গোলোক, তগবান্‌ শ্রীকৃষ্চ ও 
গোপ-গোগীদিগের বিষয় সবিস্তরে বণিত আছে; এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে 
সে সমুদায় উদ্ধত করা অসন্ভব। ধীহারা সবিস্তরে জানিতে 
ইচ্ছা করেন, তীহার! এ গ্রন্থ আলোচন! করিয়া দেখিবেন। 
গোলোক ধাম চিন্ময়; স্ৃতরাং প্রাকৃত চর্মচন্ষুতে দেখিবার বিষয় 


১৮৮ শ্রীকষ্-লীলামুত। 


নহে। জ্ঞানাঞ্ন-শোধিত প্রেমনেত্রেই উহ] দেখিতে পাওয়! 
যায়; এ প্রেমনেত্রের অপর নাম চিদিক্ড্িয়; এ চিদিক্দিয়ই 
চিদ্বস্ত দেখিবার সাধন। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণেও বলিয়াছেন, 
নিখিল ব্র্ধাণ্ডের বাহিরেও নিত্যধাম বৈকুধাম, তাহারও 
পঞ্চাশ কোটি যোজনের পরে গোলোক | 

ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়ার এবং শ্রাদ্ধাদি 
নৈমিত্তিক ও ব্রতাদি কাম্ক্রিয়া-কলাপের প্রারস্তে যে বেদোক্ত 
মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক আচমন করিয়া থাকেন, উহাও অতীক্দরি় 
ভগবদ্ধামের পরিচায়ক । তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই-_ 
“ভ্কানিগণ আকাশে প্রসারিত দৃষ্টির ম্যায় অপ্রতিহত দিব্য- 
চক্ষুতে বিষুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন” স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও কুকুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারন্তে আপন চিন্ময় ধামের 
পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন,__“দেখ অঞ্জন ! যে স্থানে হূর্যযা- 
লোক, চন্দ্র প্রভা ও অগ্নিজ্যোতির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে 
স্থান নিজালোকেই আলোকিত এবং যে স্থানে গমন করিলে 
জীবগণকে আর জন্ম মৃত্যু অনুভব করিতে হয় ন। তাহাই আমার 
পরম ধাম।৮ সচ্চিদানন্দময় এ তগবদ্ধামের অবধি নাই। উহা 
আপন অসীম স্বরূপে অনন্তব্রন্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়। ব্রহ্মাণ্ডের 
বাহিরেও অনন্তবিসারিত। শ্রতিতে কথিত আছে--"এই 
বিশাল ব্রদ্া্ড অস্ত ভগবদ্ভূতির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ 
যৎকিঞ্চিন্মাত্র এবং ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে তাহার 
ত্রিপাদ অর্থাৎ অনন্ত বিভূতি।” স্বয়ং ভগবান্ও অজ্ভুনকে 
বলিয়াছেন_“আ(মি মদীয় একাংশদ্বারা সমস্ত জগত ব্যাপ্ত 


, গে|লোক-লীলামৃত ১৮৯: 


করিয়া রহিয়াছি।” ব্রন্ধাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ভগব- 
দ্ধামের অনন্ত! নষ্ট হয় না, কারণ ভগবদ্ধাম চৈতন্যময় এবং 
্র্মাণ্ড সেই চৈতন্যেরই প্রাকৃতিক পরিণাম । যেমন জলেরই 
বিকার ফেনাদি অপার জলরাশির বক্ষে ভাসিয়। যায়, সেইরূপ 
চৈতন্যেরই বিকার অসথ্ ব্রদ্ধাণ্ড অনস্ত চৈতন্যসাগরে অনুক্ষণ 
ভাসিতেছে। অভিনিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিয়। দেখিলে বুঝিতে 
পার৷ যায়,_ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডও গোলোক ; গোলোক ভিন্ন স্থান 
নাই, তবে অনাবৃত বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ধামই গোলোক এবং 
গুণাবৃত মলিন চৈতন্যময় স্থানই ব্রক্মাণ্ড নামে অভিহিত হইয়। 
থাকে । চ্দাকার সনাতন আনন্দময় ও অসীম ভগবদ্ধামই 
ভগবদিচ্ছায় একাংশে গুণযুক্ত হইয়৷ এ ত্রিগুণেরই অল্পতা ও 
আধিক্য-বশতঃ ব্রশ্মলোক হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল, শুলতর ও 
স্থলতম হইয়া! আসিয়াছে । গুণাবরণ উন্মোচিত হইলেই আনন্দ- 
ময় বিশুদ্ধ গোলোক প্রকাশিত হইয়া! পড়ে। বস্তত ব্রহ্মা 
হইতে স্থাবর পধাত্ত আমরা সকলেই গোলোকেই অবস্থান 
করিতেছি । বাহারা সাধন-বলে গুণাবরণ উন্মোচন করিতে 
পারেন, তাহারা আপনাদিগকে গোলোকেই অবস্থিত দেখেন। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিয়াছেন, “ব্রক্ষজ্ঞ ব্যক্তি ব্রন্মেই 
অবস্থান করে। ব্রহ্ম ও গোলোক একই বস্ত। রামানুজ প্রভৃতি 
ভক্ত ভাষ্যকারদিগের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞান-পক্ষপাতী 
শঙ্করাচাধ্যও শ্রুতি-সম্মত বৈষ্বধাম স্বীকার করিয়াছেন। 
তাহার গীতাভাষ্যেও পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবধামের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


১৯০ মকৃষ্ণ-লীলামুত। 


“গো” শব্দের অর্থ কিরণ অর্থাৎ জ্যোতিঃ এবং “লোক” 
শব্দের অর্থ ভূবন , এই নিমিত্তই জ্যোতিশ্মীয় ভগবদ্ধামের নাম 
“গোলোক' হইয়াছে এবং এই নিমিত্বই উহার অন্য কোনও 
প্রকাশকের প্রয়োজন নাই। যেমন সূর্য্য আপনিই আপনার 
প্রকাশক, অন্য কোনও পার্থিব আলোক সূর্যকে প্রকাশ 
করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানালোকে আলোকিত গোলোক- 
ধামের অন্য কোনও প্রকাশক সম্তবে না; উহা! নিজালোকেই 
আলোকিত হইয়া সৃধ্যাদি অখিল লোক প্রকাশিত করিতেছে। 
মানবের মধ্যেও ভাগ্যক্রমে ধাহার জ্ঞাননেত্র প্রস্ম,রিত হয়, 
তাহার আর চক্ষু বা সুধ্যালোকের প্রয়োজন হয় না, 
তিনি চণ্মচক্ষু নিমীলিত করিয়া, এক স্থানেই উপবেশনপুরবর্বক 
ব্রহ্মার্ডের সমুদায় ঘটন! প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই 
নিমিত্তই জ্ঞানমুত্তি ভগবান্‌ মহাদেবের ভ্রমধ্যস্থ জ্ঞাননেত্র প্রদীপ্ত 
স্থৃতরাং অপর নেত্রদ্য় নিমীলিত। আলোক-বাচক কোনও 
শব্দ শ্রবণ করিলেই আমরা সৃধ্যাদ্দির আলোক মনে করিয়া 
থাকি; কিন্তু জ্ঞানালোক তাহা বা তদ্রপ নহে; সাধন ভিন্ন 
উহার স্বরূপ ধারণ কর! যায় না। 

গোলোকধাম তম? রজঃ ও সত্ব এই প্রাকৃতিক ত্রিগুণের 
অতীত । তথায় তমোগুণ নাই , স্থৃতরাং মৃত্তিকাদি স্থল পদার্থও 
নাই, রজোগ্জুণ নাই; স্থৃতরাং অতাব-পূরণার্থ ক্রিয়াকলাপের 
চাঞ্চল্যও নাই এবং সত্বগুণ নাই; স্তরাং আত্মোন্নতির নিমিত্ত 
ধন্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরও নাই। কালের অধিকার না থাকায় 
সেখানে জন্ম, জন্মান্তরাস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, হাস ও ধ্বংস 


গোলোক. | ১৯৬ 


নাই।. উহা! অনাদ্দিকাল হইতে একই ভাবে অবস্থিত আছে 
এবং অনস্তকাল পর্য্যন্ত একই ভাবে থাকিবে । তথায় কোনও 
প্রকার ছুঃখ ব1 হুঃথমিশ্রিত স্থখের সম্ভাবনা না থাকায়, 
সর্বদাই শান্তি ও নিত্যানন্দের নিত্যলীলা। সেখানে আকাশ 
নাই, স্থতরাং অবকাশোখ শব্দও নাই; কিন্তু অবকাশানপেক্ষ 
স্বতঃসিদ্ধ মধুরস্বর ও মনোহর বাক্যালাপ আছে; সেখানে বায়ু 
নাই, স্তরাং বায়ুমূলক স্পর্শও নাই; কিন্ত নিত্য-স্খকর 
শৈত্যানুভব আছে; সেখানে তেজ নাই, সুতরাং তেজোগুণ 
বূপও নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে; সেখানে 
জল নাই, জল-স্বভাব রসও নাই ; কিন্তু অমৃতাধিক চিদানন্দ- 
রসের অনপায়ী আস্বাদন আছে ; তথায় ভুমি নাই; 
ভূমিধন্ম গন্ধও নাই; কিন্তু চিত্তোন্মাদক অবিচ্ছিন্ন অভৌম সৌরভ 
আছে। সেখানে কন্মেক্দ্িয় নাই, কিন্তু যদৃচ্ছাকৃত লীলাময় 
কশ্ম আছে; সেস্থানে জ্ঞানেন্দ্িয় নাই; অথচ অপ্রতিহত 
অনন্ত-বিসারিত বিজ্ঞান আছে। সেখানে অতিমানাত্বক 
শহঙ্কার নাই, কিন্তু নিরভিমান সেব্য ও সঙ্কোচশূন্য সেবক 
আাছে; তথায় অনবহ্িত বিকল্লাতআক মন নাই, কিন্ত 
আনন্দনিষ্ঠ একান্তিক মনন আছে; তথায় নিশ্চয়াত্বিক। 
বুদ্ধি নাই, অথচ অবিচলিত অসপ্দিপ্ধ বিবেচনা আছে। 
সেখানে কদর্যযের প্রতিযোগী সুন্দর নাই, এবং তিক্তের 
প্রতিযোগী মধুর নাই, কিন্তু ভাবময় মুত্তিমান সৌন্দর্য্য ও 
মাধুর্য আছে। ফলতঃ উহা ভাবের রাজ্য, রসের আলয় ও 
নিত্যানন্দের আধার। 


১৯২ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূত । 


ভাষ্যকার শঙ্করাচার্ধ্যব্যাস-বির'চত বেদাস্তদর্শনের শেষ সুত্র 
ব্যাখ্য। করিতে উদ্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রততযুক্ত ত্রাহ্মী পরার 
পরিচয় দিয়াছেন। সর্বসমক্ষে শ্রুতিবাক্য প্রকাশ করা শাস্ত্র- 
নিষিদ্ধ; বেদাদি শান্ত্রবাক্যেও আমার অবিচলিত বিশ্বাস; 
অতএব শঙ্করোদ্ধত শ্রুতিবাক্য অবিকল উদ্ধত করিতে সাহসী 
হইলাম না; এজন্য কিঞিত পরিবর্তন করিয়া নিজ ভাষায় ব্যক্ত 
করিলাম--“প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থুবিস্তীর্ণ জ্যোতি্ধিয় লোকে 
সোমবর্ধা অশ্বথবৃক্ষ, সাগর-সদৃশ চিন্ময় সরোবর ও পরম সমৃদ্ধি- 
শালী ব্রন্মভবন শোভ৷ পাইতেছে।” অপৌকুবেয় অভ্রান্ত শ্রতি- 
বাক্যের অভিপ্রায়ে প্রজাপতি ব্রশ্ণার পুরীও জ্যোতিশ্ময়; অতএব 
প্রজাপতিরও পতি স্বয়ং ভগবানের নিত্যধাম যে জ্যোতিশ্ময়, 
ইহ। শান্্রসেবী বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য স্বীকার্ধ্য। গীতোক্ত 
পরম ধাম, ও শ্রুত্যুক্ত পরম পদ একই অর্থের প্রকাশক, 
উভয় শান্্রই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধামের অনপনেয় প্রমাণ । 

এরূপ চিদানন্দময় নিত্ধামে আনন্দঘনবিগ্রহ তগবান্‌ 
গ্রীকৃষণ স্বাঙ্গোপাঙ্গন্বরূপ স্বজনগণে পরিবেঠিত হইয়৷ সর্বদাই 
স্বানন্দান্বাদনের আদান প্রদান করিয়া থাকেন; তাহার বিরাম 
নাই। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রন্মের ঘনাবস্থা বা! সচ্চিদানন্দঘন- 
বিগ্রহ সাধারণ জীবের ধারণার বিষয় না হইলেও, শান্ত্রস্মত 
এবং প্রেমিক ভক্তের প্রত্যঞ্চ অনুভূত। স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া- 
ছেন_-“আমি ব্রন্মের, অব্যয় অমুতের, সনাতন ধন্মের ও 
একাস্তিক আনন্দের প্রতিষ্ঠা” ৷ নর্র্বলোক-সমাদৃত টাকাকার- 
চড়ামণি গ্রীধরস্বামী ভগবদ্বাক্যস্থ “প্রতিষ্ঠা” শবের ব্যাখ্যায় 


গোলোক-লীলামৃত। ১৯৩ 


ঘনীভূত ব্রহ্ম ই বলিয়াছেন। সর্ব্ববেদের দারস্বরূপ গায়ন্ত্রীমন্্ে 
উক্ত হইয়াছে _-ণজগত্-প্রসবিতা দেবের সর্বশ্রেষ্ঠ তেজ ধ্যান 
করি।" ইহাতেও ভগবদ্বিগ্রহের স্থুম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়৷ যায়। 
যেমন সূর্য্যের তেজ বলিলে, সূষ্ধ্য ও তেজ পৃথক্‌ পদার্থই বুঝিতে 
হয়, সেইরূপ গায়ত্রীমন্ত্রোক্ত “দেবের তেজ” এই বাক্যে 
দেব ও তেজ এই ছুই শব্দে পৃথক্‌ পদার্থই প্রতীয়মান হয়। 
টীকাকার শ্রীধরস্বামী সূর্যের ও সূর্ধ্প্রভার দৃষ্টাত্ত 
অবলম্বন করিয়। আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন-_-*“যেমন 
উত্তাপের ঘনীভূত পিগুই সূর্য্যম গুল, সেইরূপ সঙ, চিৎ ও আনন্দ- 
স্বরূপ পরব্রক্ষের ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ । যেমন ধনী ও 
ধন, গুনী ও গুণ এক পদার্থ নহে, সেইবূপ তেজন্বী ও তেজ 
একই পদার্থ হইতেই পারে না। যিনি তেজন্বী, তিনিই 
তেজ --এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অসঙ্গত ও অশান্ত্রীয়। এরূপ 
সিদ্ধান্ত করিলে, শাস্ত্রান্ুসারে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি 
হয়। অতএব গীতোক্ত “প্রতিষ্ঠা” এবং গায়ত্রক্ত “দেবের” 
এই দুই পদ যে ভগবদ্বিগ্রহই প্রতিপাদ্ন করিতেছে, তাহ! 
সহজেই বুঝিতে পার যায়। ব্রহ্মনংহিতাকারও গোবিন্দ- 
ভজনের ছলে ভগবদ্বাক্যের ও শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিশদ 
করিষ। দ্রিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__-“কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্যস্থিত পৃথিব্যার্দি অসংখ্য বিভূতির অন্তর্গত এবং তদ্দতি- 
রিক্ত অনন্ত, অশেষভূত অখণ্ড পরব্রক্গ ধাহার প্রতামাত্র, আমি 
সেই গোবিন্দের ভজনা করি।” আরও শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
“আচার্য্য, বুদ্ধি ও বিস্তার সাহায্যে কেহ কখনই' পরমাত্মার 


১৩ 


১৯৪ শ্রীকঞ্ধ-লীলামূত | 


দর্শন পায় না; সেই পরমাস্না যাহাকে কৃপা কবেন, তাহার 
নিকটেই তিনি নিজতমু প্রকাশ করিয়। থাকেন। এস্থলে 
তমু-শব্দ স্পষ্টই আছে; অতএব তগবদ্বাক্যের এবং শ্রুতি- 
বাক্যের প্রামাণা স্বীকার করিতে হইলে, সন্মাত্র, চিন্াত্র ও 
আনন্দমাতের অতিরিক্ত সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । 

তরল পদার্থ অন্য পদার্থের সংমিশ্রণে ঘন হয় এবং 
অনংমি শ্রণেও ঘন হইয়া থাকে । জল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত 
হইলে ঘন হয় এবং অমিশ্রিত জলও ঘন হইয়া শিলোপলে 
পরিণত হয়। সেইরূপ স্ুক্ষমাদপি সুদ্ষম সৎ, চি, আনন্দও 
প্রকৃতির গুণসংযোগে স্ুলতর হইয়া ব্রহ্মাগ্রূপে পরিণত হয় 
এবং ব্রিগুণের অসংযোগেও ঘনাকার ধারণ করে; এ ঘনীভূত 
বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ, আনন্দই ভগবদ্‌-বিগ্রহের উপাদান। যেমন 
জলে ও জলোপলে বস্তুগত কিছুই বিশেষ ন.ই, সেইরূপ ব্রন্ষে 
ও ভগবানে বস্তুগত কোনও পার্থক্য নাই; ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, 
ভগবান্‌ও সচ্চিদানন্দ ; তবে, ব্রহ্ম নিরাকার, ভগবান সাকার 
এইমাত্র তেদ। যেমন জল স্বভাবতই শীতল, আবার ঘন 
হইলে অধিকতর শীতল হয়, সেইরূপ আনন্দমাত্র ব্রহ্ম আনন্দকর 
হইলেও, আনন্দঘন-তগবদ্‌-বিগ্রহ যে, অধিকতর আনন্দকর 
তাহাতে আর গন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই প্রেমিক ভক্তগণ 
সাক্ষাৎসেবায় ভগবদানন্দের আস্বাদন পাইয়া ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ- 
জ্ঞান করিয়! থাকেন। | 

চিদানন্দঘন ভগবদ-বিগ্রহের ম্যায় তাহার বসনভূষণার্দিও | 


গোলোক-লীলামূত। ১৯৫ 


চিদানন্দঘ্বন। যেমন তৌতিক ভূমগ্ডলস্থ ভৌতিক মানবগণের 
অলঙ্কারাদিও ভৌতিক, সেইরূপ চিন্ময়ধামস্থ চিদ্বিগ্রহের 
অলঙ্কারাদিও অবগ্তই চিন্ময়। যদিও নিখিলসৌন্দধ্যের 
আধারম্বরূপ আনন্দময় বিগ্রহে সৌন্ধ্যসম্পাদক অলঙ্কারাদির 
প্রয়োজন নাই, তথাপি মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, পত্র, পুম্প ও 
ময়ুরপুচ্ছাদি যে যে স্থন্দর পদার্থে যে যে সৌন্দর্য আছে, প্রেমতরে 
শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করিলেই, ভগবানের প্রতোক অঙ্গে সেই সেই 
সৌন্দর্য যথাযোগ্য দেই সেই পদার্থরূপে, প্রেমিকের প্রেমনেত্রে 
নুষ্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।-_ভাবুকের নিকটে ইহা 
সম্পুর্ণ স্বাভাবিক ; স্তৃতরাং সত্য এবং সত্য বলিয়াই সত্যদর্শ 
মহধিগণ এঁরূপেই ভগবানের ধ্যান করিবার ব্যবস্থা! দিয়াছেন। 
পরব্রদ্মের রূপের বিষয় আলোচিত হইল, এক্ষণে তাহার 
নামের বিষয় কিঞ্িত আলোচন। করা উচিত। ্ঁধরস্বামীর 
উদ্ধত কৃষ্চনামের নিরুক্তার্থ এইবূপ,_“কৃষ ও মূর্দন্য এ, 
এই উভয়ে মিলিত হইয়া "কৃষ্ণ'শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ।”” কৃষ, 
শবের্‌ অর্থ ভূ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং মৃদ্ধন্য এর অর্থ 
নির্ববতি অর্থাৎ পরমানন্দ অতএব কৃষ্ণ ও মূর্ঘন্য ৭ এর মিমনের, 
অর্থ অস্তিত্ব ও পরমানন্দের মিলন। মৃদ্ধন্ত ণএর জ্ঞাঁনার্থ বা 
চৈতগ্তার্থও অভিধানে দেখিতে পাওয়। যায়; সুতরাং অস্তিত্ব, 
চৈতন্য ও পরমানন্দের মিলনের নামই, “কষ, অর্থাৎ যে 
বস্ততে চৈতন্য ও পরমানন্দের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই 
নাই, দেই বস্তই কৃষ্ত। শ্রতিতে সত, চিৎ ও আনন্দই 
পরত্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে) কৃষ্ণনামক 
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বন্তও সত, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ; অতএব শ্রত্যুক্ত পরব্রহ্থ 
ও স্্রীরুষ্ষ একই বস্তু; সুতরাং ব্রহ্ষমন্ত্র উচ্চারণ করা এবং 
কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করা একই কথা ; অধিকন্ত্ কৃষ্ণনামে 
পরমানন্দস্বরূপ পরম রসের অধিকতর আস্বাদন পাওয় যায়। 

পরমাত্বস্বূপ পরমেশ্বর রূপবান হইলেও, প্রাকৃত 
দর্শনেক্রিয়ের বিষয় নহেন ; তিনি ষাহাকে কৃপা করেন, তাহার 
সম্মুথ আপন অপ্রাকৃত তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই 
শ্রুতির অভিপ্রার, এ কথা পুর্বে বল! হইয়াছে । যদিও 
শর্গতির অনেক স্থলে তাহাকে অরূপ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, 
তথাপি তাহার কোনও প্রকার রূপ নাই, শ্রুতির একপপ 
অভিপ্রায় নহে; প্রাকৃত ভৌতিক রূপ নিষেধ করাই শ্রুতি- 
বাক্যের অভিপ্রেত। দর্শনেন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়ের নাম রূপ; 
ভগবানের রূপ দর্শনেক্দ্িয়ের গ্রাহা নহে, এই নিমিত্ত তাহাকে 
অরূপ বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে ; নতুবা একই শান্সে 
একই বসন্তকে একবার অরূপ আবার স্থানাস্তরে তনুমান্‌ 
বলিলে, বিরুদ্ধবাদের সামগ্রস্থ দুর্ঘট হইয়া! উঠে। অতএব 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পরব্রন্মের তু আছে কিন্তু রূপ 
নাই, অথাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘনবিগ্রহ আছে, কিন্তু তাহ। 
চন্্-চক্ষুর গোচর নহে। যাজ্ঞবন্ধ মৈত্রেয়ীকে বলিলেন-_ 
“অরে আঁআআাই জীবের দ্রষ্টব্য ।” ইহাতে আরও বুঝিতে পার! 
যায় যে, যেমন প্রাকৃত রূপাতিরিক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ 
আছে, সেইরূপ অপ্রাকৃত বিগ্রহ দর্শনের উপযুক্ত অপ্রার্ত 
ইন্দ্রিয় আছে। নতুবা যাহার রূপ নাই, তাহা! ত্রষ্টব) হইবে 
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কিরূপে? এবং যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহা! দর্শন করিবার সাধনই বা 
কি? এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে, শিরোহীনের শিরঃগীড়ার ন্যায়, 
অরূপের দর্শন নিতান্ত হাস্থজনক ও নিরর্থক হইয়া দাড়ায়। 
আরও, অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকার না করিলে, “চরণ নাই, কিন্ত 
চলেন; হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করেন?” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের 
গতি কিরূপ হইবে? এ সকল এবং এরূপ বিকদ্ধার্থক অন্যা্য 
শ্তিবাক্যের সামগ্রস্ত করিতে হইলে, বুঝিতেই হইবে যে, 
ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ আছে--অথচ নাই; 
অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে ,_মনুষ্যাদ্ির ন্যায়, 
অস্থি-মাংসাদিময় প্রাকৃত শরীর নাই। লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে 
কায়ক্রেশে সমস্ত বিরুদ্ধবাদেরই এক প্রকার মীমাংসা করিতে 
পারা যায়; কিন্তু যেখানে মুখ্যার্থের বাধ! সেইখানেই লক্ষণ; 
মুখ্যার্থের বাধা না থাকিলে লক্ষ্যার্থ করিবার ব্যবস্থা নাই। 
“দেবদত্ত গঙ্গায় বাস করিতেছে” বলিলে অগত্যা লক্ষণার 
আশ্রয়ে গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীরই করিতে হয়, কেননা গঙ্গা 
শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথ-খাতস্থ জল; জলে মনুষ্যের বাস সম্ভ- 
বেনা; কিন্তু সর্ববসম্তভব পরমেশ্বরে অসস্তাবনা কি আছে? 
বরং যাহার ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য আকারবিশিষ্ট বিশ্বলংসার 
উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার নিজের আকার নাই, ইহাই 
অসম্ভব; অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শাস্ত্রের এপ সিদ্ধান্ত সুুধীগণের 
অনুমোদিত হইতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা! 
অত্যন্ত নিরাকারবাদী' তাহারাও প্রার্থনার সময়ে পরত্রন্মের কর- 
চরণাদি উল্লেখ করিয়া থাকেন; তাহাদের বিন! চেষ্টায় পরম 
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সত্য আপনিই বাহির হইয়া পড়ে ; ইহাও ভগবদ্ৃবিগ্রহের অন্যতম 
প্রমাণ । যেমন জলমগ্ন মনুষ্য স্থলস্থ বস্তু দেখিতে পায় না, সেই- 
রূপ মায়ামগ্ মনুষ্য মায়াভীত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় 
না। আবার যেমন এ জলমগ্ন মনুষ্য জল হইতে উত্থিত হইলেই 
স্থলের বন্ত দেখিতে পায়, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়া অতি- 
ক্রম করিলেই মায়াতীত বস্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয়। জল্চর 
জলের বস্তু দেখে, স্থলচর স্থলের বস্তু দেখে, ইহাই সাধারণ 
পার্থিব নিয়ম ; তন্তিন্ন এক প্রকার উভচর জীব আছে; তাহার! 
যেমন স্থলে সেইরূপ জলেও দেখিতে পায়। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য 
মায়াতীত ধাম দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু মায়াতীত গোলোক- 
বাসিগণ মায়াতীত বন্ত ও মায়িক পদার্থ উভয়ই দেখিতে পায়। 
যাহারা স্ুম্মম দেখিতে পায়, তাহারা স্থূল দেখিবেই, ইহা! সকলেই 
বুঝিতে পারে। সচ্চ্দানন্দঘন সাক্ষাৎ ভাগবতী তনুর কথ! 
দুরে থাকুক, এশ্বর রূপ দর্শন করিবার জন্তও অর্জুনের দিব্য 
চক্ষুর প্রয়োজন হইয়াছিল। 

রূপ দুই প্রকার; স্ুল ভৌতিক রূপ ও সুক্ষা তাবরূপ। এ 
উভয় রূপ পরস্পর সংশ্রিষ্ট ; স্থল বিনা ভাব ও ভাব বিনা স্ল 
থাকিতেই পারে না। ভাবরূপও দুই প্রকার ; নিত্য ও নশ্বর । 
কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমুদায় পদার্থেরই গভীরতম 
অস্তত্তলে*এক অনির্র্চনীয় চিদানন্দের ভাব সমভাবে বিষ্ভমান 
আছে--উহ। নিত্যভাব। এঁ নিত্যভাবই প্রকৃতির গুণকার্য্য 
আশ্রয় করিলে, গুণকার্য্যের বুতা বশতঃ বুভাবে প্রতীয়মান হয়। 
এ প্রাকৃতিক বহুভাবের নাম নশ্বর ভাব। ভিন্ন ভিন্ন কারণবশতঃ 
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মানবন্বদয়ে শূঙ্গারাদি নশ্বর নবরসের ভাব, পর্য্যায়ক্রমে সর্বদাই 
সমুদিত হইয়া! থাকে ; কিন্তু অনশ্বর আনন্দময় ভাব অক্ফুটভাবে 
সমস্ত নশ্বর ভাবের আধাররূপে আছেই আছে। অন্য রসের 
কথা দূরে থাকুক, বিরক্তি-জনক বীভৎমরসের, বুদ্ধি-বিনাশক 
রৌদ্ররসের ও হ্বদয়-বিদারক করুণরসেরও মূলে সেই আনন্দময় 
নিত্যভাব অক্ফুটভাবে বিষ্ভমান থাকে; ইহা ভাবনা-নিপুণ 
স্থরসিক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন। 
জাগ্রদবস্থার কথ। দূরে থাকুক, প্রগাঢ় নিপ্রাবস্থাতেও জীব নিরা- 
লম্ঘন নির্মল অস্ফট আনন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে, ইহা শাস্- 
সম্মত, যুক্তিসঙ্গত ও স্থধীগণের অনুমোদিত । এ অস্ফুট আনন্দই 
আনন্দময় কোষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও বেদাস্ত দর্শনে, মানব- 
শরীর পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়া যে অন্নময়, প্রাণময়। মনোময়, 
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
এ শেষোক্ত আনন্দময় কোষই সমস্ত অস্থায়ী আনন্দময় ভাবের 
আধারম্বরূপ নিত্যভাব। উপনিষদে বলিয়াছেন, “অনস্ত অপরি- 
চ্ছিন ব্রন্ধই এ আনন্দময় কোষের বা নিত্য আনন্দময় ভাবের 
প্রতিষ্ঠা” অর্থাৎ আধার এবং গীতোপনিষদে স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন,_-“আমিব্রন্ষের প্রতিষ্ঠ]।” এক্ষণে শান্তরোক্ত বিচার- 
সিদ্ধান্তে (হিসাব নিকাসে ) স্প্টুই বুঝিতে পারা যায়, যেমন 
সমস্ত পার্থিব পদার্থের অন্তর্গত অনতিস্ফ,উ উত্তাপের প্রতিষ্ঠা 
আকাশব্যাপী সূর্য্কিরণ এবং ূর্ধ্যকিরণের প্রতিষ্ঠা মূর্তিমান্‌ 
ূরধযম্ল ; সেইরূপ জগ্ন্তগগত অস্ফুট আনন্দময় ভাবের প্রতিষ্ঠা 
ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা বিগ্রহবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
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সাধারণ মনুষ্য স্থুলরূপ অবলম্বন না করিয়া, জানন্দময় ভাব- 
রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; সেই নিমিত্ত সুচতুর সাধক 
প্রথমাবন্থায় গুরুরূপে সত্বস্বভাব সিদ্ধতক্ত ও উপাস্যরূপে 
পাষাণাদি-নিশ্মিত আনন্দ-জনক ভগবদ্‌-বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া 
সাধনার সুচনা করিয়। থাকেন। যিনি এরূপ উপাসনা করিতে 
করিতে স্ুলের অন্তর্গত আনন্দময় ভাবের আকার গ্রহণ করিতে 
পারেন, তিনি বেদোক্ত “সর্ববং ব্রহ্ম” বা গীতোক্ত “বাস্থদেবঃ 
স্র্বমিতি” প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং তিনিই আনন্দঘন 
কৃষ্ণরূপ দর্শন করিবার অধিকারী হইতে পারেন। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি অনধিকারে স্ুল পরিত্যাগ করিয়া! মৌখিক তাবোপাসনার 
ভাণ করে, তাহার “ইতোত্রষ্টস্ততো। নষ্টঃ, হইয়া যায়। এরূপ 
ব্যক্তি অভিমানভরে আপনাকে উন্নত দেখাইতে গিয়া আপনিই 
চিরদিনের নিমিত্ত পরমানন্দ আম্বাদনে বঞ্চিত হয়। 

ভোঁতিক পদার্থ একই সময়ে দুইরূপ হয় না, বা হইতে পারে 
না; কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় একই সময়ে স্থূল, সুন্মম, অণুং 
বৃহৎ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিতে সমর্থ। শ্রুতিতে স্পষ্টই 
আছে-_“পরব্রহ্ধ স্থলও নহেন, অণুও নহেন ; অথচ স্ুল ও অণু, 
তাহার কোনও নিদিষ্ট বর্ণ নাই, অথচ তিনি নিত্যই শ্যামহন্দর 
ও অরুণ-নয়ন।” ্্রীকৃষ্ণ সেই পরত্রন্মের প্রতি; সুতরাং 
তাহাতে অম্স্তাবনা কিছুই নাই। শ্রুতিতে ভগবানকে শ্রামব্ণ 
বলিয়াছেন; বাস্তবিকই তিনি শ্ামবর্ণ। অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ 
করিলে সকল বর্ণ ই নেত্র-নিপীড়ক হয় ; কিন্তু শ্বামবর্ণ দীর্ঘকাল 
দর্শনেও সেরূপ নেত্রের পীড়াদায়ক হয় না। অলঙ্কারশান্ত্রে শৃঙ্গার 
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রসকে শযামবর্ণ ও বিষ্ুদৈবত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং রস- 
তত্বত্$ ভাবুক তক্তগণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে মূর্তিমান্‌ শৃঙ্গার-রস 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব শুঙ্গার-রসের বর্ণ শ্যাম 
হইলে, ভগবান্‌ স্থতরাং শ্যামবর্ণ। শ্যামবর্ণ নোত্রের পীড়াদায়ক 
হয় না, আনন্দের আস্বাদনেও কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না; 
স্থতরাং আনন্দের শ্যামবর্ণ ই স্থসঙ্গত ; তগবানের শ্রীবিগ্রহ 
আনন্দঘন, স্থতরাং নব-নীরদ-শ্যাম। রাসলীলাপ্রসঙ্গে শুঙ্গার- 
রসের বিষয় আলোচিত হইবে ; অশ্লীল বোধে সহসা ঘ্বণ। করিবার 
প্রয়োজন নাই। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পবস্থান করেন, এ কথ! শুনিলে 
সাহার শ্রীমূর্তি পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়; কেনন। 
নিবাস অপেক্ষা নিবাসী ক্ষুদ্রতর হইবে, ইহা! প্রাকৃতিক নিয়ম ও 
লৌকিক সিদ্ধান্ত; কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম নাই। প্রাকৃত 
জগতের নিয়ম এইরূপই বটে; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে. চিন্ময় 
ভগবদ্ধামে গুণময়ী প্রকৃতির নিয়ম প্রচলিত নাই। অপ্রাকৃত 
ধামের ম্যায় তাহার বিগ্রহও অনস্ত-_-পরিচ্ছিম্ের ম্যায় প্রতীয়মান 
হুইয়াও অনস্ত, অর্থাৎ জ্ঞানীর বিচারে অনন্ত, ভক্তের প্রেমে 
পরিচ্ছিন্ন । যাহা! মানবী শক্তির অসাধ্য, মনুষ্য তাহাই অসম্ভব 
বলিয়। মনে করে ; কিন্তু অনস্তশক্তি জগদীশ্বরের অনন্ত শরির 
তুলনায় পৃথিবী একটু পরমাণু-পরিমিত স্থানমাত্র ; তাহারই মধ্যে 
মনুষ্য-নামক জীব কাঁটাণুর হ্যায় বিচরণ করে; আমরা কাঁটাণু 
হইয়। অন্ত মহিম-ময়ের মহিমা! কিরূপে বুঝিব ? তবে, এই মাত্র 
স্মরণ রাখা! উচিত যে, সমস্ত অসন্তব ধাহাতে সম্ভবে, তিনিই তগবান্‌। 
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সাধকের ভাব ব৷ অধিকার-ভেদে একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 
পরম তত্ব তিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। জ্হানিগণ তন্ন তন্ন 
করিয়৷ বিচারপুর্ব্বক সচ্চিৎস্বরূপ পরক্রহ্মকে অনন্ত অসীম বলিয়া 
অনুভব করেন; পক্ষান্তরে প্রেমিক ভক্তগণ সেই চিদানন্দস্বরূপ 
অসীম অনন্ততত্বকেই নিজ হদয়-পরিমিত প্রেমানুবূপ ভূবনমোহন 
রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবন্ধামে কালের অধিকার নাই ; 
স্থুতরাং ভগবান্‌ শ্রীক্ণ নিত্যকিশোর ; তাহার সুকুমার শ্রীবিগ্রহ 
নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পদক মল মধুর-ন্বন মণিময় নুপুরে 
পরিশোভিত এবং কটীতট ন্ুবর্ণবর্ণ ধটীপটে পরম রমণীয়। 
তাহার গলদেশে বিমল বনফুলের মাল; অধরে অমৃতবধিণী 
মোহন মুরলী এবং স্থন্দর নাসায় সিতচন্দনের সুন্দর তিলক 
শোভা পাইতেছে । তাহার মস্তক স্থনীল স্থুকোমল সুচিন্কণ 
কেশকলাপে, তদুপরি বিচিত্রবর্ণ ময়ুরপুচ্ছে স্থশোভিত এবংসর্্বাঙ্ 
কেয়ুরবলয়াদি ভূষণোত্তমে বিভৃষিত। তিনি আপন অঙ্গপ্রভায় 
অখিল ভূবন উদ্ভাসিত করিয়া পত্রপুষ্প-পরিশো ভিত চিন্ময় কদন্বমূলে 
ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে দণ্ডায়মান । তিনি স্বয়ং আনন্দময়. হইয়াও বামাঙ্গ- 
সঙ্গিনী শ্ীরাধার সংস্পর্শে অধিকতর আনন্দ আস্বাদন করিতে- 
ছেন; শত শত চিদ্রুপিণী নর্শমস্খী নিনিমেষনয়নে এ অনুপম 
যুগলমিলন নিরীক্ষণ করিতেছে । নিখিল সৌন্দধ্যের, অলোক- 
লাবণ্যের গু সনাতন শাস্তির আধারস্বরূপ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে, 
কোটি কন্দর্পের দর্পও দূরীভূত হয়। এইরূপে পরমানন্দমূর্তি 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শত শত প্রেমরূপ শক্তিগণ কর্তৃক সেবিত 
হইয়া, আনন্দময় গোলোকধামে নিত্যই বিরাজমান রহিয়াছেন। 
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তগবানের শত শত শক্তিগণের মধো মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধাই 
সর্ববশ্রেষ্ঠা ; শ্রীকঞ্চই শ্রীরাধার জীবন । মহাভাবরূপিণী 
রাধিক1 প্রতিনিয়তই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রাধনা অর্থাৎ আরাধন। 
করেন, এই নিমিত্বই তাহার সার্থক নাম “রাধিকা” ; তাহার এ 
নাম নিত্য, কাহারও কল্লিত নহে। “রাধিকা” নামের বু 
পত্তিগত অর্থ বুঝিলে বুঝা যাঁয় যে, যিনিই অনুক্ষণ অনন্যচিত্তে 
ভগবানের আরাধন। করেন, তিনিই “রাধিকা” নামের অধিকারী 
কিন্তু রাধার ন্যায় গাটতম কৃষ্ণানুরাগ অন্য কাহারও হয় নাই,__ 
হইবেও না; সেইজন্য তীহাতেই “রাধিকা” নাম নিত্য নিরূঢ়। 
পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা, ইহাই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত; 
জগতেও উহ। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; ম্ৃতরাংপুরুষ সেব্য, 
প্রকৃতি সেবিকা, পুরুষ রাধ্য, প্রকৃতি রাধিকা । অতএব প্রেম- 
রূপিণী পরমাপ্রকৃতি রাধিকা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরম পুরুষ 
শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। যেমন মূর্তিমতী হলাদিনী 
শক্তি শ্রীরাধা নিত্যই ভগবানের আরাধনা করেন, সেইরূপ 
এ হলাদিনী শক্তির শতসহজ বৃদ্ধিও মূর্তিমতী হইয়। অনুক্ষণ 
শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ইহার! শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের সহিত একত্র অবস্থান করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতি 
সাধনই ইহাদের একমাত্র অতিপ্রেত এবং ইহখার। সর্বদাই 
শ্রীরাধাকৃষ্ের সেবাকাধ্েই নিরত; এই নিমিত্ত ইহারা শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের সখী বা৷ সহচরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধার 
ও সখীদিগের সেবায় ভগবানের যেরূপ প্রীতি হয়, ভগবানের 
সেবা করিয়া! তাহাদের ততোধিক আনন্দ হইয়া থাকে। 
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নিজানন্দেই নিত্যত্রীত পরমেশ্বরের আবার সেবাজন্ত প্রীতি কিরূপ, 
তাহ! প্রেমিক রসিক ও ভাবুক ভক্তগণই বুঝিবেন, অন্থে 
বুঝিবেন না। রি 

আনন্দ তিন্ন কেহ ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না; 
আনন্দময় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দের যতকিঞ্চিৎ আভা দ্বারা 
অখিল জগতের গোপ্ত। অর্থাৎ রক্ষক! এই নিমিত্ত তিনি নিত্যই 
গোপ এবং তাহার প্রীরাধা প্রভৃতি সহচীগণ নিত্যই গোপী। 
গ্রীরাধাকৃষের স্বরূপাংশ বলিয়া তাহাদের নিত্যলীলার সহকারি- 
মাত্রই গোপ বা! গোগী, ইহা৷ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 
শ্রত্তিতে স্পষ্টই আছে__“নিখিল জীবগণ সেই একমাত্র 
অদ্বিতীয় পরমানন্দের আভাসমাত্র আশ্রয় করিয়া জীবিত 
আছে।” অতএব যখন তগবদানন্দের আভাস ভিন্ন জীবের 
জীবন-রক্ষার উপায় নাই, তখন তিনিই যে রক্ষক, গোপ্ত। বা 
নিত্যগোপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্ময়ধামে আনন্দময় 
তগবান্‌ প্রেমরূপ গোগীগণে মিলিত হইয়া, নিত্যই যে পরম 
রসাস্বাদের আদান প্রদান করেন, তাহারই নাম “রাসলীলা” 
ব| প্রেমানন্দের আনন্দময় সম্মিলন। কারণ, এ পরমরস বা 
পরমানন্দই সকল রসের ব৷ সর্ববিধ শানন্দের আধার । 

যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম এবং যেখানে প্রেম, সেই 
থানেই আনন্দ; আনন্দ ভিন্ন প্রেম হয় ন! এবং প্রেম ভিম্ও 
আনন্দ নাই; আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমের 
ঘনীভূত মৃত্িশ্রীরাধা ; সতরাং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধা! 
এবং যেখানে রাধা, সেইখানেই কৃষ্ণ ; কৃষ্ণ ভিন্ন রাধা বা রাধা 
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ভিন্ন কৃষ্ণ থাকিতেই পারে না, ইহা বেদাস্ত-সিদ্ধ। যাহারা 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলিত প্রেমানন্দের মূর্তি প্রাকৃত নরনারীর 
স্যায় অত্যন্ত পৃথক্‌ বলিয়া মনে করে, তাহারাই ভ্রান্তি-প্রযুক্ত 
স্থপবিত্র প্রেমানন্দের স্ুপবিত্র সন্মিলনে অপবিত্র অশ্লীলতার 
কালিমা অর্পণ করিয়া, আত্মনাশই করিয়। থাকে। পক্ষান্তরে 
প্রেম ভিন্ন আনন্দ নাই, আনন্দ ভিন্ন প্রেমও নাই, এই শান্সরসম্মত 
নিত্যসিদ্ধ নিগুঢ় প্রেমানন্দের তত্ব যাহারা বুঝিতে পারেন, 
সেই ভাগ্যবান ভাবুকগণই প্রেমানন্দের মূর্তি প্রীরাধাকৃষ্ণের 
অপ্রাকৃত পবিত্র সম্মিলন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ । 

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন বড়ই মধুর-_মধুরাদপি মধুর__ 
তাহার উপম| নাই; পক্ষান্তরে এরপ দুর্বোধ্য বিষয়ও আর 
দ্বিতীয় নাই ; ইহা কম্মীর কর্মের, জ্ঞানীর জ্ঞানের এবং যোগীর 
যোগেরও ছুঃস্পৃশ্য ৷ ইহ একমাত্র প্রেমিক সাধকের আস্বাদনের 
সামগ্রী; মাদৃশ প্রেমগন্ধহীন অসাধক ব্যক্তির আলোচনার 
বিষয় নয়; তথাপি চপলতা৷ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কিঞ্িৎ 
আন্বাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি । 

সেই অদ্বিতীয় সত, চিং, আনন্দন্বরূপ বস্তই পরম তন্ব। 
জ্জানিগণ এ পরম তন্বকেই সন্বা-প্রধান ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন, 
যোগিগণ চৈতন্য-প্রধান পরমাত্মা বলিয়া ধ্যান করেন এবং 
প্রেমিকগণ আনন্দ-প্রধান বিগ্রহবান ভগবান বলিয়া সেবা 
করেন। আবার কর্মিগণ এহিক ধনপুত্রাদি ও পারত্রিক স্বর্গাদির 
কামনায় নান! দেবতারূপে উপাসন। করিয়া থাকেন। সকলেই 
নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে যাহা করেন, তাহাই 
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তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত ; কিন্তু আনন্দঘন ভগবানের উপাসন৷ 
জীবমাত্রেরই জহজ। এস্থলে “সহজ” শব্দের লোক-প্রসি্ অর্থ 
“অনায়াস-সাধ্য” নহে-_তাহা। সহ-জ অর্থাৎ স্বাভাবিক ; জীব 
মাত্রেই জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অনুক্ষণ কেবল কৃষ্ণনুসন্ধানই 
করিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে,_মূর্তিমান আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ 
জীবও আনন্দব্যতীত অপর কিছুই চাহে না; আনন্দ ভিন্ন 
বীচেও না; অথচ আনন্দ কাহাকে বলে. আনন্দ কোথায় 
আছে এবং আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা! তাহার জানে 
ন।; সেই জন্য স্ত্রী, পুত, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত পাথিব 
পদার্থের মধ্যে আনন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা করে। যদি 
কেহ মূর্তিমান্‌ আনন্দ-স্বরূপকে ধরিতে পারিত, তবে সে ব্যক্তি 
ত্রীপুত্রাদি চাহিত না, ইহা স্থির। জীবের এরূপ বলবতী আনন্দ- 
লিগ্পা কেন? তাহা বুঝিবার জন্য জীবের স্বরূপ আলোচনা 
করিবার চেষ্টা করি; তাহাতে রাধা-ম্বরূপও পরিস্ফুট হইবে। 
যেমন একই সৎ, চিৎ ও আনন্দ-্বরূপ পরমতন্ব সতা- 
প্রধান হইলে ব্রহ্ধ, চৈতন্য-প্রধান হইলে পরমাত্মা এবং 
আনন্দ-প্রধান হইলেই তগবান্‌, সেইরূপ এ নত, চি ও 
আনন্দস্বরূপ বন্ত প্রেম-প্রধান হইলেই শুদ্ধ জীব। সত্তা 
স্বরূপ বস্তু নিবিরবশেষভাবে থাকিতে পারে, এবং আছেও-_ 
চৈতত্স্বরপ বস্ত আপনাতেই আপনি পরিস্ুট; পরস্থ 
অপর কেহ আন্বাদন না করিলে, “আনন্দ” শব্ই সিদ্ধ হয় 
না; সুতরাং আনন্দের থাক! ন৷ থাকা সমান হইয়া পড়ে। এই 
নিমিত্ত ্রতি বলিতেছেন--£'পরব্রন্ম আপনাকে অস* বলিয়া 
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মনে কারলেন”* এবং “বন হইতে অভিলাধী হইলেন।” মনে 
কর] বা অভিলাধী হওয়া বানুল্যমাত্র ; কেননা, লীলাই যে, 
আনন্দের স্বভাব এবং আনন্দই যে লীলার আস্বাছ্য, এ কথ চিন্তা 
শীল মাত্রেই বুঝিতে পারেন। মনুষা আনন্দ-প্রণোদিত হইয়াই 
ক্রীড়া করে এবং ক্রীড়া করিয়া আনন্দই আস্বাদন করিয়া থাকে-_- 
ইহা সর্ধলোক-বিদিত। কোনও প্রকার অভাব বোধ হইলে, 
তাহার পূরণ জন্য স্বতই ইচ্ছা হইয়! থাকে; পূর্ণানন্ব-স্বয্লপ 
ভগবানের কোনও প্রকার অভাব নাই ; স্বতরাং ইচ্ছাও নাই। 
তিনি নিজেই প্রতিনিয়ত নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন এবং 
তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছেন, কিন্তু সে আনন্দ অপরিস্ফুট; লীলা 
ব্যতীত তাহা! পরিস্ফুট হয় না; সেই জন্য তিনি যে অহৈতুক 
আত্ম-প্রেমে আত্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই স্বনিষ্ঠ 
প্রেমাংশ শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, নিজাংশ দ্বার। নিজানন্দ 
আন্বাদন করেন; ইহাই তাহার অপ্রাকৃত নিত্যলীলা এবং এ 
সমস্ত অপ্রাকৃত প্রেম-প্রধান ভগবদংশই শুদ্ধ জীব বা তগবানের 
নিত্য-লীলা-পরিকর। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দ- 
ঘন, উহাদের রূপও সেইরূপ পচ্চিদানন্দঘন; কিন্তু প্রেম-প্রধান 
বলিয়। প্রেমময় এবং ভগবানের আনন্দান্বাদনী শক্তি বলিয়। 
প্রেমময়ী । শান্ত, দাস্থ, সখ্য, বাতদল্য ও মাধুর্য প্রভৃতি যত 
প্রকার প্রেমে বিমলানন্দ আস্বাদন কর! যায়, ভগবান্‌ শ্রীণ 
"নিজানন্দ পরিস্ফুট করিবার জন্য বা বিচিত্রতাবে আন্বাদন 
করিবার জন্য, এ সর্বপ্রকার প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ 
করিয়া, আবার একাধারে সমুদয় প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন ; এ 
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সমুদায় প্রেমের একাধারের নামই শ্রীরাধ!। মত্ত্যলোকে 
প্রচলিত ভাষায় “প্রেম' শব্দের অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয় 
“ভাল বাসা” । ভালবাসায় ঈশ্বরাংশ জীব ইশ্বরাংশ জীবকে 
যেমন বশীভূত করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না, 
ইহা৷ সর্বববাদিসম্মত। অংশের স্বভাব দেখিয়া রাশির স্বভাব 
বুঝ যায় ঃ-_অগ্নিকণার স্বতাব দেখিয়। অগ্নিরাশির শ্বভাব বুঝিতে 
পারা যায়। ভগবদংশ জীব প্রেমেই বশীভূত হইয়া থাকে। 
অতএব সর্ববজীবাধার আনন্দ-বিগ্রহ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রেম- 
র্পিণী শ্রীরাধার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত অনুগত ;___তিনি রাধা 
ছাড়িয়া থাকিতেই পারেন না ;__-মধুর, মধুর, মধুরাদপি মধুর |! 

যখন অচিন্ত্যলীলাময় গোলোকপতির অহৈতৃকী ইচ্ছায় বা 
অনাদি অমোঘ নিয়মে অনন্তচিন্ময় গোলোকধামের একাংশ 
ভ্রিগু-সংযোগে মলিন ও স্থল হইয়া, ব্রন্মাণ্তরূপে পরিণত হইল, 
তখন গোলোকস্থ চিদানন্দমময় অসংখ্য কৃষ্ণাংশ শুদ্ধজীবেরও 
কিয়দংশ এ অমোঘ নিয়মেই শরীর নামক মলিন স্থুল 
ভূতের আবরণে আবৃত হইয়। কারাগৃহস্থ বন্দীর ন্যায় তাহাতে 
আবদ্ধ হইয়া পড়িল; এবং' তথায় দীর্ঘাবস্থানে ও কারাধ্যক্ষ 
ব্রিগুণময় মনের পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় এ আবরণকেই “আমি 
ও “আমার বলিয়া ভালবাসিতে লাগিল; কিন্তু চিরপরিচিত ও 
চিরাম্বাদিত্ব আনন্দের প্রতি প্রেম অন্তরে অন্তরে সংস্কাররূপে 
রহিয়া গেল। এই জন্য মলিন জীব বাস্তবিক যাহা চাহে, তাহ] 
নিজেই বুঝিতে পারে ন1)--চাহে আনন্দ, কিন্তু মনের উপরোধে 
পড়িয়া ভৌতিক পদার্থের জন্য লালায়িত। এ স্বাভাবিক 


গোলোক-লীলামুত। ২০৯ 


আনন্দ-লিগ্সাই কৃষ্ণ-প্রেমের সংস্কার এবং গপরোধিক পদার্থ- 
প্রিয়তাই কাম অর্থাৎ মনের উপরোধে ব1 শ্রবণমধুর-মন্ত্রণায় মুগ্ধ 
হইয়া অনিতা পদার্থের যে কামনা করে, এ কামনাই কাম । বখন 
এই কারাবদ্ধ জীবই বছ জন্মের ভজন সাধনে ও অনির্ববচনীয় 
ভাগ্যোদয়ে কৃষানন্দের যংকিঞ্চিত আস্বাদন পাইবে, তখন আর 
কামের কুমন্ত্রণা শুনিনে না) তাহার সমস্ত জ্ঞানেব্দ্িয় সেই 
নিরুপম রূপ সাগরে ডুবিয়া যাইবে ; তখন জীব 'গোপী' হইবে 
_ তখন জীব 'রাধা” হইবে +ইহলোকেই-_এই শরীরেই-- 
অন্তরে অন্রে রাধা হইবে। আমি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নহি; 
স্তরাং আলে! জাঁলিলে অন্ধকার রিয়া যায়, কি উহা। নিজেই 
আলো-স্বজপ হইয়। যায়, তাহ। জানিনা এবং আমি প্রেমিক ভক্ত 
নহি; স্তৃতরাং প্রেমের আবির্ভাবে কাঁম পলাইয়া যায়, কিংব! 
নিজেই প্রেমস্বরূপ হইয়! যায়, তাহাও জানি না; কিন্তু ঠিক 
জানি, যেখানে আলো! সেখানে অন্ধকার নাইই এবং যেখানে 
প্রেম বা প্রেমমরী প্রীরাধ! সেখানে কাম-গন্ধও নাই, কাম্যবস্ত 
নাই-_থাকিয়াও নাই,_অগ্িদাহে ভন্মীভৃত বিষধরের ন্যায় 
থাকিয়াও নাই ।_সেখানে আছে--স্থুবিমল প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা 
এবং নিরবচ্ছিন্ন বিম্লানন্দ,__ নিখিলানান্দের আধার আনন্দ- 
বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ । ইহাই প্রেমানন্দঘন রাধাকৃপ্জের যুগলমিলন। 
মধুর মধুর মধুরাদপি মধুর !! 

গোলোকে এই মধুরাদপি মধুর যুগলমিলন অনাদিকাল 
হইতে প্রতিনিয়তই বিরাজমান। প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা কখনও 
আনন্দময় কৃষ্ণনাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হন, কখনও বা 

১৪ 


২১৯ শ্রীকুষ্ণ-লীলামূত। 


উন্মগ্ন হইয়। সেবানন্দ আস্বাদন করেন । যেমন ক্রীরাধা-কৃষ্ণের 
শীবিগ্রহ পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন, সেইরূপ “রাধা-কৃ্ণ নামও 
পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন । মধুর ভাবের মূর্তি ্রীরাধাদি গোপী- 
দিশের ন্যায়, মুর্তমান্‌ বাৎসল্য ভাবও নন্দমযশোদাঁদি নাম ধারণ 
পুব্ধক স্বীয় ভাবে আনন্দ-বিগ্রহের সেবা করিয়া, পরমানন্দ 
লাভ করেন এবং সবিগ্রহ সখাভাবও শ্রাদাম-স্ববলা দি-নামক 
রি শত ভাগে বিভক্ত হইয়া, সধ্যোঠিত হাস্-পরিহাসাদি দ্বারা 
সাদা পরমানন্দেরও আনন্দোত্পাদন করিয়। থাকেন । তত্রত্য 
তরু লভ্ভাদিও চিন্ময়; তাহার! নিরন্তর ফল-পুস্পের ভার মস্তকে 
লইয়া দাঁসব নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বেদমন্ত্রের প্রণেতা 
শীন্ত-স্বভাব খষিগণ চিন্ময় বিহগাকারে এ সকল চিৎ-পাদপের 
শাখায় উপবেশন-পুরবক শতি মনোহর সুমধুর স্বরে সামগানের 
ন্যয় ভগবানের স্তুতিগান করিতেছেন। ধন্মময়ী গোরূপিণী 
স্বরভি স্বকীয় সার স্বরূপ প্রেমদুপ্ধে পরম গোপালকে পরিতুষ্ট 
করিয়া শত শত সন্তান-সম্ততির সহিত নিয়তই আনন্দ ধামে 
বিচরণ করিতেছেন। মধুরাদি যে যেভাব জগতে কেবল 
অশরীর ভাব মাত্র, গোলোকে এ সকল ভাব মূর্তিমান্‌ এবং 
গবমানন্দ-সেবায় নিতা নিরত। সকল ভাবই আনন্দের অনুগামী ; 
আনন্দ ভিন্ন কোনও ভাবের উদয়ই হয় না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেই জ্লবগত আছেন ; স্বতরাং ভাবময়ু আনন্দের রাজ্যে 
সমুদায় ভাবই সশরীরে সবিগ্রহ পরমানন্দের অনুবন্তী হইয়া 
রহিয়াছে। যখন ভগবান শ্রুকৃষণ স্বেচ্ছায় মথুরা-মগ্ডুলে অবতীর্ণ 
হইয়া, শ্বৃন্দীবনে নিজ লীলা প্রকট করেন, তখন গোলোকস্থ 
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সমস্ত লীলা-সহকারিগণকেও তথায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
এ সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা কায়মনোবাক্যে ভগবানের 
প্রীতিসাধন করিষা জীবগণকে প্রকৃত কৃষ্-সেবা শিক্ষা দিয়া 
থাকেন। তিনি আত তুচ্ছ বিষয়ানন্দের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া, 
ধনজনাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগ পুর্র্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন 
এবং সর্ববতোভাবে তাহারই প্রীতি সাধন করিয়। থাকেন; 
তাহাতেই তিনি আপনাকে পরম গ্রীত ও চরিতার্থ মনে করেন। 
তিনি শিক্ষ। বা দীক্ষার অপেক্ষা না করিয়া, স্বাভাবিক অনুরাগ 
ভরেই ভগবানের ভজন! করিয়। থাকেন। তীহার সবখীগণও 
তাহারই অনুবর্তিনী হইয়া, অনুক্ষণ অনন্যচিত্তে উভয্নেরই 
সন্তে।ষ সাধন করেন। প্রেমতন্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এরূপ ভগবৎ- 
প্রেমকেই “গোগীভাব' বলিয়। বর্ণনা করেন; এ গোগীভাবই 
ভক্তগণের নিকট 'রাগান্সিক! ভক্তি' বলিয়া পরিচিত। 

প্রেমরূপিণী শ্রীরাধার আনুগত্য ভিন্ন কেহ কখনই কৃষ্ণলাভে 
সমর্থ হয় না; কারণ শ্রীরাধাই প্রেমের আধার এবং প্রেম ভিন্ন 
শ্রীকৃ* পাওয়াও অসন্তব। এই জন্যই প্রেমতত্বঙ্ঞ পণ্ডিতগণ 
অগ্রে শ্রাধার নাম উচ্চারণ করিরা পরে গ্রঁকৃঞ্ের নাম উচ্চারণ 
করিবার ব্যবস্থ। দিয়াছেন । মনুষ্যের মধ্যেও বীহারা গোগী- 
ভাবে ভগবানের ভজন করিতে পারেন, তাহারা এ ভাবের 
প্রভাবেই শ্রীকুষ্ণলীভে সমর্থ হন এবং দ্রেহান্তে নিজ ভাবের 
অনুরূপ চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দময় ভগবদ্বিগ্রহ আলিঙ্গন 
পূর্বক পরম শাস্তি লাভ করিতে পারেন। 

এইরূপে পরমানন্দমূর্তি ভগবান্‌ হরি চিদানন্দময় নিজ নিত্য 


২১২ শ্রীকধ্-লীলামূত। 


ধামে আপনারই স্বরূপরূপিণী গোপীদিগের সহিত নিত্যই 
নিজানন্দ আম্বাদন করিতেছেন! সেখানকার সকল দেহই 
চিদ্ঘন ; যেমন তরল জলে জলঘন জলোপল সকল ভাসিয়। 
থাকে, দেইরূপ চিন্ময়ধামে চিদ্ঘন বিগ্রহ সকল বিচরণ করে। 
তৈত্বিরীয় উপনিষদে যে উত্তরোত্তর শতগুণিত আনন্দের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে, আনন্দবিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদায় 
আনন্দের আধার-স্বরূপ। মহধি বেদব্যাস বেদাস্তসৃত্রে নির্দেশ 
করিয়াছেন_-“যখন শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রক্মকে আনন্দময় বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আনন্দময়” এবং আতিতে 
আছে__“ আনন্দই ত্রন্ষমের রূপ ।” আনন্দমূর্তি ভগবান্‌ শ্রীরৃষণ 
এ বেদান্তসৃত্রের ও শ্ুতিবা কোর মূর্তিমান্‌ অর্থস্বরূপে বিরাজমান; 
এ মূর্তিমান্‌ পরমানন্দের আভাসই নিখিল ত্রহ্মাণ্ডের উপজীব্য। 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরপ রূপ ভাবুকেরই ভাব্য, 
প্রেমিকেরই প্রাপ্য এবং রলিকেরই আস্বাগ্ভ ; অভাবুক,অপ্রেমিক 
ও অরসিক দেবতারাও উহ অনুভব করিতে পারেন না । আমার 
ন্যায় অল্প বুদ্ধি অতাবুক, অপ্রেমিক ও অরসিক মনুষ্োঁর উহাতে 
হস্তার্পণ করাই ধৃষ্টতা মাত্র। আমি কাহাকেও রাধাকৃষ্ণতন্ব 
বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি না; কোনও প্রকারে ভগবন্নীম 
আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য । হেলায় শ্রদ্ধায় কৃষ্ণনীম 
করিলেও?সদৃগতি হয়; ইহা! শান্ত্রবাক্য এবং আমার ইহাতে 
দৃঢ় বিশ্বীস। 
ভাব রে হৃদয়ে সদ! রাধিকা-রমণ। 
গোলোকে বিরাজে নব-বারিদ-বরণ। 


গোনোব-নীনামূত। ২১৩ 


অগাধিব গীতধটা.. উজলে নুন্দর কটা 
রিভঙ্গ ভঙ্গিতে অঙ্গ অতি স্বশোভন। 

অপাধিব বিভূধায়. শ্বাম তনু শোভা পায় 
মুখর দূপুরে শোতে যুগল চরণ। 

শিরে পিচ্ছ্‌ড়া তায়. অধর মূরলী গায় 
অপরূপ রূগেগানে ভুলায় তুবন। 
ভাবে হবায়ে মদ| রাধিকা রমণ। 
গোলোকে বিরাজে নববারিদ-বরণ॥ 
গোলোক বিহারী হরি তর মৃ্িমান্‌। 
উহাতে বিশ্বাদ যার মেই ভাগাবান্‌॥ 
ইতি প্ীনীলকান্তুদেবগোক্ামিবিরচি- 

রক লীনানুতে গোলোকলীনামূত। 


অবতার-লীলামৃত। 
১৯৪১৮ 


স্ব-রূপে যে ধেনু পালে, হয়ে অবতার 
নানারূপে পালে ধরা নমি পদে তার ॥ 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ভনকে স্বয়ং বলিয়াছেন-_-«হে ভারত ! 

যে যে সময়ে ধন্বের অবনতি ও অধর্শের অভ্যুথান হয়, সেই সেই 
সময়ে আমি অবনীতে অবতীর্ণ হই ; সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধু 
দিগের বিনাশ ও ধর্্-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ 
করি।” ভগবানের বাক্যই অবতার-বাদের অকাট্য প্রমাণ ; 
অতএব কাধ্যবশতঃ দময়ে সময়ে ভগবদবতার হইয়া থাকেন 
ইহা স্থির। সকল সমরে তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন 
না; কখনও অংশে কখনও ব! অংশাংশে অবতীর্ণ হইয়! থাকেন। 
কাধ্যের গুরুত্ব ও লঘৃত্ব বিবেচনা করিয়া, তিনি তদনুরূপ রূপে 
অবতারের অবতারণা করেন; এই নিমিত্বই অবতারদিগের মধ্যে 
'শ ও অংশাংশরূপ তারতম্য হয়। যখন ভগবানের কিঞ্চিৎ 
অংশ ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির রজ; সত্ব ও তমৌগুণ আশ্রয় করে, 
তখন সেই সেই অংশই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষুণ ও রুদ্রনামে 
অভিহিত হন। ইহারা গুণাবতার; ইহাদের শরীর সৃক্ষন এবং 
ইহারাই যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। 
অলৌকিক বলশালী মংঘ্য-কুম্্ীদি অবতারগণ অংশীবতার মধ্যে 


অবতার-লীলামৃত। ২১৫ 


পরিগণিত। ইহারা সময়ে সময়ে আবিভূতি হইয়া, অলৌকিক 
কাধ্যসাধন করিয়া থাকেন। যখন অনস্তশক্তি ভগবানের একতম 
শক্তির কিয়দংশ ভগবদিচ্ছায় কোনও ভাগ্যবান মনুষ্যে আবিষ্ট 
হয়, তখন তিনিও অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। কপিল প্রভৃতি 
মুনিগণ ও পৃথু প্রভৃতি রাজগণ এই শ্রেণীর অবতার । 

শাস্ত্রের অভিপ্রায় আলোচনা করিলে, বুঝিতে পার! যায়, 
ভগবান্‌ হইতে উদ্ভৃত জীব্মাত্রই ভগবদবতার। এই নিমিত্তই 
শান্দ্রে লিয়াছেন,_মবতার অসংখা | শ্রতিতে আছে--পরমে- 
শ্বর ইচ্ছা করিলেন,_'আমি বনু হইব; অতএব যখন তিনিই 
বু হইয়া জগংরূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন সকলেই তাহার 
অবতার ; সুতরাং অবতার অসংখ্য । একটি রজতমুদ্রীও ধন বটে, 
কিন্ত যাহার একটিমাত্র মুদ্রা আছে, তাহাকে কেহই “ধনী? বলে 
না; যাহার প্রভূত মুদ্রা থাকে, সেইব্যপ্তিই ধনী বলিয়া অভিহিত 
হয়। জীবমাত্রই ঈশ্বরাবতার হইলেও, ধাহাতে অত্যল্প এশী 
শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অবতার বলা হয় না; পরন্ত যাহাতে 
প্রচুর পরিমাণে এশী শক্তির বিকাশ হয়, তিনিই অবতার বলিয়া 
গণনীয়। বস্তুতঃ একমাত্র পরমেশ্বরই বহু হইয়া আপনার উপর, 
আপনার দ্বারা, আপনার সহিত, আপনিই ক্রীড়। করিতেছেন-_ 
ইহাই জগতের রহস্য । কৃপাময় পরমেশ্বর নিজ মায়াদারা নিজ 
অংশ স্বরূপ জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া, নিজাংশ গুরুদ্বারা এ সকল 
জীবকে অজ্জান হইতে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি আপন অংশ- 
স্বরূপ, স্বতৃপ্ত জীবকে ক্ষুধা তৃষ্তায় উৎগীড়িত করিয়া, আবার 
নিজাংশ অন্ন পানাদিদ্বারা, ক্লেশের শাস্তি বিধান করিতেছেন । 


২১৬ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূত । 


তিনি একাংশে রোগীর ন্যায় হইয়৷ যন্ত্রণা ভোগ করেন, অপরাংশে 
চিকিৎসক হইয়। আরোগাদান করিয়া! থাকেন। প্রীরাধার 
কলঙ্কভগ্ন লীলায়, শ্রীবৃন্দাবনে তিনি ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। 
এইরূপে নিজাংশস্বরূপ স্থখময় জীবগণকে শতশত দুঃখে নিপীড়িত 
করিয়া, আবার নিজাংশ জীবদ্বার! দুঃখের প্রতি বিধান করাই 
তাহার কাধ্য বা সুষ্টিলীল|। 

জগতে যত প্রকার যন্ত্রণা আছে, সে সকলেরই মূল 
কারণ অবিদ্ভা; ভগবান তাহারও প্রতিকারের উপায় 
বিধান করিয়াছেন। তিনি নিজাংশ বিধাতার মুখদ্বার নিজ 
নিশ্বাসাত্মবক বেদ বহিষ্কৃত করিয়া, নিজাংশ গুরুদ্ধারা৷ নিজাংশ 
জীবকে এ বেদ উপদেশ দেন। জীব অবিদ্ভাবন্ধনে দৃঢবন্ধ 
হইলেও, এ বেদার্থ অবগত হইয়া, নিজস্বরূপ স্মরণপুবর্বক 
মুক্তিলাভ করে। জীবের বুদ্ধি আপাতত; তিন প্রকার; 
কণ্ম-প্রবণ, জ্ঞান-প্রবণ ও প্রেম-প্রবণ। জীবের বুদ্ধির প্রকার- 
ভেদে বেদ-পাঠও ম্ততরাং তিন প্রকার। যদিও অনেক শিষ্য 
একই আচার্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করে, তথাপি শিষ্যদিগের 
বুদ্ধিভেদে বেদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। ধাহাদের 
বুদ্ধি কন্ম্র-প্রবণ তাহার! কম্মফল-স্বরূপ ন্বর্গাদিই সার বিবেচন। 
করিয়া, তদর্থে যাগযজ্ঞ্ার৷ ইন্দ্রাদি দেবতার অঙ্চন। করেন এবং 
ক্র স্ব্গনুখ লাত করিয়া, ভোগান্তে আবার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করেন। ধাঁহাদের বুদ্ধি জ্ঞান-প্রবণ, তীহারা জ্ঞানফল নির্বাণ 
মুক্তিকেই পরমার্থরূপে বুঝিয়া, তাহার নিমিত্তই যত্ব করেন, 
ইহাদের আনন্দের কথ! দূরে থাকুক, ইহারা সুখের আশায়, 
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অনন্ত ব্রহ্মনাগরে আপন অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলেন। আর 
যাহাদের বুদ্ধি প্রেম-প্রবণ, তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান 
পুরর্বক বেদের নিগৃঢ় তত্ব পরমানন্দমূর্তি অনুভব করেন এবং 
'সারাদপি সার' জানিয়া তাহারই জন্য ভজন সাধন করেন) 
পরে ভৌতিকদেহ পরিত্যাগ পুর্র্বক চিন্ময়দেহ লাত করিয়। 
চিন্ময় গোলোকধামে অনন্তকালের জন্য আনন্দমৃত্তি ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলায় নিরত হয়েন। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,_“সহন সহত্র মনুষ্যের 
মধো কোনও একজন আত্মজ্ঞান লাভার্থ যতু করে এবং সহস্র 
সহজ আত্মজ্ঞানীর ঘধ্ো, হয় ত, একজন আমার যথার্থ 
স্বরূপ জানিতে পারে ।৮ ইহাতেই বুঝিতে পারা যার যে, প্রেম- 
সাধক ভগবন্তক্ত অতি বিরল; প্রেম-সাধন অতি কঠিন বলিয়াই 
বিরল। ভগবান্‌ নিজ ভক্তির কাঠিন্য সম্বন্ধে অজ্ভুনকে যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহাতেই ভগবৎপ্রেমের ছুল্লভতা৷ বুঝিতে পার! 
যায়। ভগবান্‌ বলিলেন,-_“মঅজ্ঞুন! যিনি ব্রহ্ধভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, যিনি সর্বদাই প্রসন্নচিত্ত, যিনি প্রণষ্ট বিষয়ের জন্য 
শোক করেন না, যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য আকাঙওক্ণ রাখেন ন৷ 
এবং সব্বভৃতে ধাহার সমভাব, তিনিই আমার প্রতি পরাভক্তি 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিতে পারেন ।” এরূপ ভগবশ-প্রেম 
যে বেদের নিগৃঢ়তত্ব ও সমস্ত পুরুধার্থের চরমপুকবার্থ, তাহাও 
ভগবান্‌ নিজেই বলিয়াছেন। তিনি প্রিয় সথা অচ্জ্কুনকে সমস্ত 
গীতা উপদেশ দিয়া উপসংহার-কালে বলিলেন,--অজ্জুন | তুমি 
আমার প্রাণের বন্ধু; অতএব এখন তোমার পরম মঙ্গলের 


২১৮ শ্ীৃষ্ণ-লীলামৃতম্‌। 


নিমিত্ত তোমাকে সর্ববশান্ত্ের গুহাদপি গুহা অভিপ্রায় বলিতেছি, 
শুন_আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই 
অচ্চনা কর এবং আমাকেই প্রণাম কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়। 
বলিতেছি, এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। 
সমস্ত ধন্াধন্ন পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণাগত হও; আমি 
তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব। সাবধান হইও ; 
যাহার তপস্যা নাই, যাহার ভক্ত নাই এবং যাহার গুরুসেবা 
নাই, তাহাকে এই গুহাতম কথা বলিগনা ; তপন্বী, ভক্ত ও 
গুরুসেবী হইরাঁও যে ব্যক্তি মনুষাজ্ঞানে আমার উপর 
দৌষারোপ করে, তাহাকে কদাচ এ কথা! বলিও না।। 

মগ ও মুদুল্প ভ বস্তু সকলে দহজে পায় না; তগবতপ্রেমের 
তুল্য স্বৃগু় ও ভগবতসেবার তুলা সুহূর্নত আর কিছুই নাই ; 
তাহা ভগবদ্বাক্োই প্রতিপাদিত হইল ; এই নিমিত্তই ভগবান্‌ 
নরীকৃ্ণ প্রতি যুগেই স্বয়ং জবতীর্ণ হয়েন ন| এবং প্রতিযুগেই 
সথগৃঢ প্রেমতত্ প্রকাশও করেন না। বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ 
চত্ু'গে, দ্বাপরের শেষে কলির প্রারস্তে কৃপাময় কৃষ্ণ স্বয়ং অব- 
তীর্ণ হইয়া থাকেন। বাঁহাকে প্রীত করিতে হইবে, তিনি স্বয়ং 
নিজ গ্রীতির মাধন বলিয়া না দিলে, অন্য কেহই তাহা বলিতে 
পারেনা এবং বলিলেও সর্ববাঙ্গ সুন্দর হয় না। নিজগ্রীতির সাধন 
নিজে বলিয্/। দিলেই উপযুক্ত হয়। এই নিমিত্ত ভগবান শরীর 
অভিনম্বরূপ| নিজ ভলাদিনী শক্তিকে নিজাঙ্গ হইতে পৃথক 
করিয়া, প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন এবং তদ্থারাই আপন 
গ্লীতিসাধনের সছৃপায় শিক্ষ| দিয় থাকেন। 


অবতার-লীলামৃত। ২১৯ 


সত, চিৎ ও আনন্দমাত্র বস্তুর নাম ব্রহ্ম ;- ইহা ব্রন্মের 
স্বরূপ-লক্ষণ এবং যাহা হইতে ব্রদ্ধাণ্ডের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, 
হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম ;__-ইহ! ব্রন্মের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ 
সৎ, চিৎ ও আনন্দ এবং ব্রহ্ধ একই বস্ত; কিন্কু ব্রন্মাণ্ডের সমষ্টি 
স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানেই 
প্রকাশিত হইয়া থাকে; ইহাই শ্রুতি-সম্মত বেদান্ত-দর্শনের 
সিদ্ধান্ত । মহামতি প্রাচীন ভাষ্যকারগণ এ একই সিদ্ধান্ত 
অবলম্বন করিয়া, আপন আপন অভিপ্রায়ের অনুকুল নানাপ্রকার 
অর্থে পর্যাবসিত করিয়াছেন। ফলতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ 
এক অদ্বিতীয় ব্রন্মই যে জশৎ্কারণ, এ বিষয়ে সকলেরই 
পীকমহ্য আছে। এ নিব্বিশেষ সত, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ 
জগণুকারণ ব্রন্ষের ঘনীভূত ভাব অর্থাু সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহই 
তগবান্‌। ইহা! পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 

ব্রহ্ধ দুই প্রকার,- শব্দব্রন্দম ও পরব্রন্গ | প্রণবধ্বনি বা 
নাদমাত্রই শব্দব্রন্ম ; উহাই বেদরূপ শব্দময় মহাবৃক্ষের বীজ 
এবং ভগবান্‌ শ্রীহরির স্থুমধুর নামই উহার ফল। আর সং, চিৎ 
ও আনন্দস্বরূপ পরক্রন্মই ব্রন্মাগুরূপ রূপময় মহাবুক্ষের বীজ বা 
কারণ এবং অপ্রাকৃত আনন্দঘন কৃষ্ণরূপই উহার ফল অর্থাৎ 
নামের সার কৃষ্ণনাম এবং রূপের সার কুষ্ণরূপ। বীজে ফল 
নাই ; কিন্তু ফলে বীজ আছেই । অতএব প্রণবে কৃষ্ণনাম নাই ; 
কিন্তু কৃষ্ণনামে প্রণব আছে এবং পরক্রন্মে কৃষ্ণরূপ নাই, কিন্তু 
কুষ্ণরূপে পরব্রন্ম আছেই। বীজ জ্ঞেয।-_ফল আস্বাদ্য। সুতরাং 
প্রণব ও পরব্রহ্ম জ্ঞেয়। এবং কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপ আস্থাদ্য। 


২২০ শ্রীকষ্ণ'লীলামুনত । 


অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রসময় কৃষ্ণনামের ও আনন্দ-ঘন-কৃঞ্চ- 
রূপের আম্বাদন হয় না; কিন্তু কৃষ্চনামের ও কৃষ্ণরূপের 
উপাসনায় ব্রন্মজ্ঞান হয়;_-বরং নীরস প্রণব-সাধন অপেক্ষ। 
অনায়াসে হয়। সেই নিমিত্তই অল্লাযু ও অল্পবুদ্ধি কলিজীবের 
প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া, আনন্দ-বিগ্রহ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
একাধারে ব্রহ্গত্ব ও ভগবন্ব, জ্ঞ্েয় ও আম্বাদ্য এবং এশ্বধ্য ও 
মাধুধ্য প্রকাশ করিবার অকিপ্রায়ে ব্কালের পর মথুরামগ্ডলে 
স্বয়ং আবিভূত হইয়া থাকেন ; এব" এই নিমিত্তই তিনি অন্যান্য 
অবতারদিগের মধ্যে পরিগণিত নহেন- তিনি সর্ধাবতারের 
মূলম্বরূপ অবতারী। 
তারে লইনু শরণ 
যাঁছার শরণে রতে নিখিল ভূবন । 


বিধাত৷ করে স্থজন, পালে বিশ্ব নারায়ণ, 
সংহারে পুরারি যার পেয়ে কুপা-কণ। 
মৎস্য কৃম্ম আদি সবে, বলী যার বল-লবে 


কপিলাদি যার জ্ঞানে, জ্ঞাশী স্থধীগণ। 
তারে লইনু শরণ 
যাহার শরণে রহে নিখিল ভূবন। 
সকলের সেব্য কৃষ্ণ সব্বশক্তিমান্। 
* ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 


ইতি শ্রীনীলকা।স্তদেব গোস্বামি-বিরচিত- 
শ্রীকৃষ্ণলীলামুতে অবতারলীলামূত। 


জন্ম-লীলামুত। 


কংসের শমন, সাধু জনের লহায়। 
কে ঝ| মে বিচিত্র শিশু, ননামি তাহায় ॥ 

এক্ষণে আমি সেই নিত্যলীলাময়ের এশ্বধ্য-মাধুর্্য-সম স্বিভ 
নর্তালীলার আলোচনা করিতে উদ্যত হইলাম। যি“ন নিত্যই 
সমস্ত জীবের অন্তরধ্যামী চিত্তাধিষ্ঠাত। চৈতন্যময় বাস্থদেব এবং 
যিনি গোলোকে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃম্ণ, তিনিই মথুরায় লীলা- 
বিগ্রহধারা চিদানন্দমূর্তি বন্থদেব-নন্দন বাস্থদেব। তাহার শ্্রীবিগ্রহ 
আনন্দঘন; কিন্তু কেহ কেহ উহা অস্থিমাংসময় মানবদেহ বলিয়। 
মনে করে; কেহ কেহ ভগবল্লীলার গৃঢরহস্ত অনুশীলন না! 
করিয়া, তাহাকে চোর, লম্পট ও ধূর্ত প্রভৃতি অসদ্বিশেষণে 
বিশেধিত করে ; কেহ কেহ কূপা-পরবশ হইয়া তাহাকে আদর্শ 
মনুষ্য বলিয়া কথঞ্চিৎ সম্মান গ্রদান করেন; কেহ কেহ লীলার 
বাস্তবত। অস্বীকার করিয়া শিজ পাণ্ডিভ্যবলে বাস্তবলীলার উপর 
কলি আধাম্িক বা বূপকার্ধের আরোপ করেন ; আবার কেহ 
কেহ স্্রীকৃষ্চকে ঈথর বলিয়! স্বীকার করিয়া৪ তাহার এশ্বরিক 
কার্ধ্য স্বীকার করিতে চাহেন না; ইহাদের সিদ্ধান্ত সব্বাপেক্ষা 
হাস্তোদ্দীপক। উন্তীপহীন অনলের ম্যায় এশ্বরিক-কার্য,হীন 
ঈশ্বর কিরূপ এবং তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া! মানিবার হেতু কি, 
তাহ। তাহারাই বুঝিতে পারেন। 


২২২ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূত । 


আধুনিক স্ুসভ্য সুধীগণ অলৌকিক, পবিত্র লীলার 
অসম্ভাবনা, কদধ্যতা ও অশ্লীগতা .আশঙ্কা করিয়। এ এ অংশ্‌ 
পরিত্যাগ-পুর্রবক সিদ্ধান্ত করিতে যত করেন; কিন্তু সুনিম্মীল, 
অভ্রান্ত আধ্যশান্ত্রের উপর লেখনীসঞ্চালন্র পুরে, ভগবল্লীলা 
যে ভাবে বণিত আছে, ঠিক সেই ভাবে রাখিয়া লীলার সম্ভাবনা, 
সাধুতা ও পবিত্রতার সমর্থন করা যায় কিনা, তাহাই চিন্তা করিয়া 
দেখা উচিত। অবশ্য, স্থানে স্থানে আধ্যাত্মিক বা রূপক বণিত 
হইয়াছে ; কিন্তু যেখানে এরূপ বর্ণনা আছে, সেখানে স্পষ্টই 
আছে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, এ বিশ্বাস ধাহাদের আছে, তীহারা 
জীবহিতার্থ অবতীর্ণ ঈশ্বরের এশবরিক কায্যে অবিশ্বাস করিতে 
পারেন না। চির-ব্রহ্ষচারী সন্বগুণাবলম্বী পরমধিগণ যোগবলে 
ভগবল্লীল৷ প্রতাক্ষ দেখিয়া, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
আগ বাকাই অতীত বিষয়ের প্রমাণ। অতএব মুনিবাক্যে 
অনাদর করিয়া শাস্ত্রের স্বকলিত অর্থ করিলে সত্যার্থ সৃষ্টির 
হুইতে পারেনা । কারণ প্রকৃতির গুণভেদে মনুধ্যের মনৌভাব 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন 
মানবের দৃষ্িতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব 
আমি মুনিবাক্যের মুখ্যার্থ ই বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিব। তত্বদরশ 
মহষি বেদবাস প্রথমেই শ্রীকৃঞ্কে পুর্ণত্রন্ম বা স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তদনুসারে তাহার ঈশ্বর-চারতই 
প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব শ্রাকষ্ণ-চরিত শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর- 
চরিতের অনুরূপ কিনা, তাহাই অনুসন্ধান করা উচিত। 
তাহা না করলেই অলৌকিক কৃষ্ণচরিতের উপর অবিশ্বাস 


জন্ম-ঙ্গীলামূত। ২২৩ 


ক 


ও অনাস্থা! হয়। যে ভাবেই হউক, যিনি কৃ্ণ-কথার আলোচন' 
করেন, তিনিই আমার প্রণম্য; অতএব আমি এ সকল কৃষ্ণ- 
বিচারকদ্দিগকে প্রণাম করিয়া। যথামতি শ্রীকৃঞ্ণ লীলার 
আলোচন| করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আমিও রজোগুণে উন্মত্ত ও 
তমোগুণে বিমোহিত; আমারও ব্রক্ষচধ্য বা যোগবল নাই; 
তথাপি মধুর কৃষ্ণ-লীল1 যথাশক্তি আস্বাদন করাই আমার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । 

শাস্্রানুসারে ভগবল্লীলা তিন প্রকার। তিন প্রকার ধামে 
এ তিন প্রকার লীল। হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম 
গোলোকলীলা; আমি ক্ষমতানুসারে শাস্ত্রধুক্তি প্রদর্শন পুর্র্বক 
প্রথমেই উহার বিষয় আলোচনা করিরাছি। ধ্তীয় ভক্তহাদয়স্থ 
লীলা! ; এ লীলা শ্রীমস্ভাগবতোক্ত শিববাক্যে সূচিত হইয়াছে। 
মহাদেব খধিযজ্জে নিজশ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন নাই; 
তাহা শুনিয়া গোরী অভিমান করেন, সেই অভমান-ভঞ্জনের 
নিমিত্ত মহাদেব বলেন--“দেখ গৌরি! হদর রজঃ ও তমোগুণ- 
শন্য হইয়া, বিশুদ্ধসন্বময় হইলে এ বিশুদ্ধসন্বময় হদরকে বন্ুদেব 
বলে, এ বহুদেবে অর্থাৎ বিশুদ্ধনত্বে ভগানের বিকাশ হয; 
এই নিমিত্তই তাহার নিত্যনাম “বাসুদেব” । আমি প্রতিনিয়তই 
সেই হদয়-বিহারী বাস্ত্দেবের নিকট প্রণত আছি। অতএব 
আমার আর কাহাকেও বাহ্থ প্রণাম করিবার প্রর়োজন নাই” 
ভক্তানুভূত এইরূপ হৃদয়স্থ লীলাকেই “আধ্যাত্মিক লীলা? বলে। 
ভগবান্‌ কখন কখনও সচ্চিদানন্দবিগ্রহে লোক-লোচনের বিষয়ী- 
ভূত হইয়া! মন্ত্যলৌকেও লীল! করিয়া থাকেন; তাহাই তৃতীয় 
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লীলা! । আমি ভক্তগণের পরিতপ্ডির জঙ্য এখন এ লীলার 
আলাচনা করিব। যদিও ভগবানের পাধিব লীলাই আমার 
আলোচনার বিষয় তথাপি ব্রজলীলার অলৌকিক রসাস্বাদনই 
আমার বিশেষ লক্ষ্য। যদিও ব্রক্জলীলায় রজোরোগাক্রান্ত 
ব্ক্তিদিগের রুচি নাই, তথাপি শুদ্ধসন্ত ভক্তগণের উহাতে 
আনন্দ হইবে বলিঘ়াই আমার বিশ্বাস । 

মহষি বেদব্যাস শ্রীমন্ভাগবতে অপঙ্ঘয অবতাবের মধ্যে 
সংক্ষেপে কতকগুলির পরিচয় দিয়া পরিশেষে বলিলেন, 
“ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অংশ, কেহ বা অংশাংশ; কিন্তু প্রীকৃ্ণ 
স্বয়ং ভগবান্‌। ইহারা সকলেই যুগে যুগে দৈত্য-দলিত লোক- 
সকলের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীমন্তীগবতোক্ত ব্যাস- 
বাক্যে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল একমাত্র শ্রীকুষ্ই 
পূরণ ব্রন্ধ বা স্বং ভগ-ান্‌। মাধান্দিন শ্রুতিতে সমস্ত পুরাণও 
বেদমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ; অতএব পুরাণের কথা প্রমাণ 
নহে-_ একথা বলিবার উপায় নাই। মহামুনি বেদব্যাস 
শ্রীকঃকেই পুর্ণবন্ধ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, শ্রীকৃষ্েের পূর্ণ- 
ব্রশ্গোচিত আচরণ প্রদর্শনপুর্বক নিজ প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমর্থন 
করিয়াছেন। আমি সাধারণ লোকের স্থখবোধের জন্য সেই 
ব্যাসবাক্যেরই কেবল বিশদ অনুবাদ করিব। এই দুরূহ কাধ্যে 
গুঁরুকূপাছই আমার একমাএও ভরসা । 

মহষি বেদব্যাস কৃষ্ণাবির্ভাবের স্ুত্রপাতেই বলিলেন,__ 
“পৃথিবী শত শত বলদৃপ্ত রাজদৈত্যদিগের শত শত সৈম্যতারে 
আক্রান্ত হইয়া গোন্ূপ ধারণপুর্বক করুণম্বরে রোদন করিতে 
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করিতে ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন এবং আপনার দারুণ 
দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা ধরণীর দুঃখের কথা 
শুনিয়া মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত পৃথিবীকে লইয়া 
ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া! 
সমাহিতচিত্তে বেদোক্ত পুরুষসূক্ত মন্্র্বারা দেবদেব কামপুরক 
পরমপুরুষ নারায়ণের উপাসন। করিতে লাগিলেন । এ সময়ে 
বিধাতা নারায়ণোক্ত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, দেবতাদিগকে 
বলিলেন,_-“হে দেবগণ।! নারায়ণ যাহ। বলিলেন, তাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন,--পরমপুরুষ ভগবান্‌ শ্রীহ্বরি ইতঃ- 
পূর্ধ্বেই পৃথিবীর ক্লেশের বিষয় অবগত হইয়াছেন। সর্বেশ্বর 
ভগবান্‌ নিজ কালশক্তির দ্বারা ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত 
যতদিন মর্ত্যলোকে বিচরণ করিবেন, তোমরাও নিজ নিজ 
অংশে অবনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ততদিন অবস্থান কর। 
স্বয়ং তগবান্ও বন্ুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন; অতএৰ 
দেব-কামিনীগণও তাহার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম 
গ্রহণ করুন।» এ সকল কথা পাঠ ব শ্রবণ করিলে, আপাততঃ 
অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু শান্্োন্ত কথা পাঠ বা শ্রবণ 
করিয়া কিছুকাল মনন করিতে হয়; মনন করিলে, আর 
অসম্ভাবনার অবকাশ থাকে না। 

শ্রতি বলিয়াছেন, “ঈশ্বর ব্রন্মাণড সি করিয়া চৈতন্ম্বরূপে 
ব্রহ্মাণ্ডের মন্ে মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিলেন”। ইহাতেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীস্থ মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি 
চেতন পদার্থের কথা দূরে থাকুক, বৃক্ষাদি উদ্ধিজ্জ এবং মৃত্তিকা, 
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কাষ্ঠ ও জলাদি জড়পদার্থেরও অন্তরে অন্তরে চৈতন্য রহিয়াছে; 
এ চৈতন্য, সকল পদার্থে সমভাবে থাকিয়াও বাহিরে কোথাও 
অল্প কোথাও ব৷ অধিক বলিয়া প্রতীরমান হয়। পদার্থান্তগত 
এঁ চৈতন্যই আধষ্ঠাতা দেব বা অধিষ্ঠাজ্ী দ্রেবী নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । মৃত্তিকা, জল, কাণ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতি জড়পদার্থে 
আপাততঃ চৈতন্য ল্ষিত না হইলেও শান্ত্রসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক 
বুধগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এ চেতনা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্থে বৃহৎ ও 
ক্ষুত্র রূপে অবস্থিত আছে; পৃথিবীস্থ « অন্যান্য সমস্ত গ্রহন ক্ষত্রস্থ 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভক্ত চেতন্য আছে, 
সেইরূপ পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহনক্ষাত্রের অন্তর্গত এক এক 
অবিভভ্ত সমট্রিচৈতন্যও আছে। এ সকল সমষ্টিচৈতন্তই 
এঁ সকল গ্রহনক্ষত্রাদির অবিষ্ঠাত্রী দেবতা । এ সকল অধিষ্টাত্রী 
দেবতা সব্বদাই সকলের পাপপুণ্য প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। 
ধাহারা এই পরম সত্য অনুভব বা বিশ্বা করিতে পারেন, 
অসতকাধ্যে তাহাদের বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি জন্মে না। 
্রহ্ধতত্বজ্ঞ আধ্যসস্তানগণ এ সর্বানুসত ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াই, সুধ্যাদিগ্রহ, অগ্্যাদিভূত, গঙ্গাদি নদী ও 
অশ্বখাদি বৃক্ষকেও পু ও প্রণাম করিতেন এবং এখনও 
অনেকে করিয়া থাকেন। স্থুল দৃষ্টিতে আপাততঃ পৃথিবী 
ন্ময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহার অন্তরে এক চৈতন্য- 
ময়ী পৃথিবী আছেই আছে; তিনিই সুম্ময়ী পৃথিবীর চিন্ময়ী 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 

মনুষ্যাদি জীবগণ পৃথিবীরই এক একটি অন্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ; 
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অতএব যেমন মানবের একাঙ্গে বেদনা হইলে সর্ধশরীরই 
অসুস্থ হয়, সেইরূপ মানবের ক্লেশে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
যে, ক্লেশান্থভব করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । অথবা 
যেমন পুত্রের অস্থখে পিতামাতাও অসুখী হইয়া থাকেন, সেইরূপ 
নিজাঙ্গজাত পুত্রস্থানীয় মানবের অস্ত্রখে চৈতন্তরূপিণী ভূতধাত্রী 
ধরিত্রী অধীরা হইতেই পারেন। সেই জন্য যখন কংসাদি 
দুর্দান্ত দেত্/দিগের উৎপীড়নে সঙ্জন-সমাজ উত্পীড়িত হইল, 
ধন্মভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া আদিল এবং মধশ্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব 
হইতে লাগিল, তখন মানবনেত্রের অদৃশ্য প্রকৃত 'গো অর্থাং 
ধরাধিষ্ঠাত্রী দেবী গোরূপে সুন্মনদেহধারী বিধাতার নিকট গমন 
করিয়া, পাপ-বিষান্গ স্বকায় কুৎসিত অঙ্গের চিকিৎসাদ্বারা 
সর্ধবাঙ্গে স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত আবেদন করিলেন ! মানবগণ 
বিপন্ন হুইয়া, ধন-জনাদিদ্বারা নান! প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা 
করিয়াও যখন কৃতকাধ্য না হয়, তখন অগত্যা বিধাতার শরণাগত 
হয়, ইহা। স্থল পৃথিবীতেও দেখিতে পাওরা। যায়। বৃথা তর্ক 
না করিয়া, আস্তিক্য বুদ্ধির সহিত অন্তত ্রিতে অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট- 
চিত্তে চিন্তা করিলে, এ সকল বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পার! 
যায়। অতএব চৈতন্যরূপিণী ধরাধিষ্াত্রী ইচ্ছাপুর্ববক সময়োচিত 
কূপ ধারণ করিয়া, সূন্মমলোকে গমন-পূর্ধবক সুক্ষম জীবের সহিত 
সুক্ষমতাবে কথোপকথন করিবেন, ইহা! কোনও রূপেই অসম্ভব 
নহে। আধ্যসন্তানদিগের সাংসারিক সমস্ত ধর্মকম্মই গোমূলক, 
অতএব গো-রক্ষায় ধন্মরক্ষা হয় এবং ধন্মরক্ষায় শান্তিরক্ষা হইয়া 
থাকে । এই নিমিত্তই পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া ্রক্ার 


২২৮ শ্রীকৃষ্ণলীলামূত। 


নিকট আত্মরক্ষা অর্থাৎ ইঙ্গিতে ধর্মরক্ষাই প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। 

রক্ষা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং হৃষ্িকার্ষ্যেই তাহার 
অধিকার; রক্ষাকার্যে তাহার অধিকার নাই। সন্ধাধিষ্ঠাত! বিষ্ুই 
রক্ষাকার্যের অধিকারী; এই নিমিত্ত ব্রহ্মা পৃথিবীকে লইয়া, 
অসীম সত্বরূপ শ্সীরসাগরে শয়ান নারায়ণের নিকট গমন করিতে 
বাধ্য হইলেন। জগদীশ্বরের জগৎ-রাজ্য পরিদর্শনে ব্রন্মাই রাজ- 
প্রতিনিধির ন্যায় প্রধান কন্মচারী ; স্থৃতরাং তাহার আদেশানু- 
সারে বা! ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রাদি দেবতারাও গমন করিয়াছিলেন । 
এক একটা মানবদেহের আত্যন্তরিক কাধ্যকলাপ আলোচনা 
করিলে, এ বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। মনঃসংবলিত 
জীব যে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার! তাহার 
অনুবন্তী হইয়া থাকেন। নিখিল জীবের সমষ্টিই ব্রহ্মা; সুতরাং 
ব্রহ্মাকে ক্ষীরসাগরে গমনোদ্ভত দেখিয়া, মু্তিমান্‌ দেবগণ 
তাহার অন্ুগমন করিলেন। তাহার পর ভগবান্‌ নারায়ণ 
ব্রন্মার মুখে পৃথিবীর আবেদন শ্রবণ করিয়া, আকাশবাণীতে, 
সত্বরেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে, ইহা৷ জানাইয়া 
সকলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। এ কথাও এই ঘোর 
নিরীশ্বর যুগের পক্ষে উপকথাই বটে ; কিন্তু এখনও মনোরথ- 
সিদ্ধি নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে অনশনে কোনও দেবমন্দিরে পড়িয়া 
থাকিলে, আকাশে প্রত্যাদেশ শুনিতে পাওয়। যায়; তবে ব্রহ্ম 
যে, বিষু্র প্রত্যাদেশ শুনিবেন, ইহা। বিচিত্র কি? 

মানবদেহের আত্যস্তরিক ব্যাপার আলোচনা করিলেও এ 


জন্ম-লালামৃত । ২২৯ 


কল বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তমোগুণ হইতে রজোগুণ 
উৎপন্ন হয়, রজঃ হইতে সন্ব, সত্ব হইতে ব্রহ্মানুতব এবং ব্রহ্মদর্শন 
হইলেই শাস্তি হইয়। থাকে। শ্ত্রীমন্ভাগবতে বলিয়াছেন, 
“যেমন পাথ্িব দারুর ঘধণে প্রথমে ধৃম, তাহার পর অগ্নি উত্পপন্ন 
হয় এবং & অগ্নি হইতেই বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্পন্ন হয়া থাকে ; 
সেইরূপ তমঃ হইতে রজ:, রজঃ হইতে সত্ব এবং সত্ব হইতেই 
্রন্মাপর্শন হয়।” এখানেও পাপরূপ তমোগুণে সমাচ্ছন্ন ধরণী 
রচংম্বভাব ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন; ব্রহ্মা ধরণীর সহিত 
সন্বস্বভাব বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বিষ্ণু গুণাতীত 
স্বয়ং ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক 
রাধা-প্রণালী যেমন দেহের মধ্যে হইয়া থাকে, সেইরূপ 
দেবলোকে দেহবান্‌ দেবতাদিগেরও সুন্মভাবে কাধ্য-কলাপ 
চলিয়া থাকে । এ বিষয় স্থানান্তরে আরও বিশদভাবে আলোচিত 
হইবে। দেবতার মনুষ্যদেহে অধিষ্ঠান করিয়া, যাহা যাহা 
করিয়া থাকেন, তাহাকেই আধ্যাত্বিক বলে। অতএব সুক্ষা 
শরীরে দেবতাদের কার্যকলাপ, প্রত্যক্ষভাবে দেবতার্দের মহিত 
ভগবানের আবির্ভাব এবং নরদেহে আধ্যাক্মিকভাবে এ সকলের 
সুপ্তি; ইহার একটিও মিথ্যা নহে । 

অতঃপর বস্থদেবের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে কোনও 
অসম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কংসের প্রতি দৈববাণী 
আপাততঃ অসম্তব বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু কখনও 
কখনও কাহারও মনে অচিরভাবি অমঙ্গল ন্বতই চিত হইয়া 
থাকে, এরূপ ঘটন! প্রীয়ই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। 


২৩, শ্রীষ্ণ-নীলামৃত। 


বিশেষতঃ নিতাভীত দুঙলোকদিগের এরূপ হইয়াই থাকে; 
সর্বলোক-শক্র কংসের তাহাই হইয়াছিল-_তাহাই দৈববাণী। 
বামনেত্রস্কুরণাদিও লোক-প্রসিদ্ধ অশুত-সূচক। দৈবতত্বের 
আলোচনা করিলে, এ সকলও দৈব ইঙ্গিত বলিয়া! বুঝিতে পারা 
যায়। অথবা লীলাময় ভগবানই স্বলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত কংসকে 
সত্যসত্যই এরূপ আকাশবাণী শুনাইয়াছিলেন_ সব্বশক্তিমান্‌ 
ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে। কলতঃ আস্তিক্য-বুদ্ধিতে 
আলোচনা করিলে, কংসের প্রতি দৈববাণী অসম্ভব বলিয়া মনে 
হইতে পারে না। 

ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ব্রন্মাকে আকাশবাণীতে বলিয়া" 
ছিলেন_-“বন্্দেব-গুচে পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান জন্মগ্রহণ 
করিবেন; অভএব তাহার প্রীতিসাধনের জনা দেবনারীগণ নিজ- 
নিজ অংশে অবনীতে অবতীর্ণ হউন ।” নারায়ণের বাকোও 
বুঝিতে পার যায় যে, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মই বন্থদেব-নন্দন হইয়া- 
ছিলেন। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়স্থ অষ্টাদশ শ্লোকের 
ভাষ্যে ভাষ্যকার-চুড়ামণি শঙ্করাচাধ্য বাস্থদেবের নিরতিশয় 
ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং আনন্দগিরিও এ ভাষ্যের অর্থ 
আরও বিশদ করিয়া দিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের 
পূর্ণতা স্থিরাকৃত হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের রূপ আনন্দস্বরূপ 
এবং তুহার নামও আনন্দস্বরূপেরই পরিচায়ক, গোলোক" 
প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । ভগবানের জন্মও যে, 
তাহার আনন্দস্বূপের পরিচায়ক, এক্ষণে তাহাই আলোচন৷ 
করা যাইতেছে । 


জন্ম-লীলামুত। ২৩১ 


তগবানের আবির্ভাব ছুই প্রকার, নৃসিংহাদির ন্যায় সহস৷ 
অদ্ভুত আবির্ভাব এবং ভক্তদ্বারা লৌকিকের ন্যায় প্রতীয়মান 
আবির্ভাব । মহাত্মা বন্ুদেব বিশুদ্ধ সন্তের অবতার এবং দেবী 
দেবকী সত্ববৃত্তির বা ওক্তির আধার; সুতরাং উপযুক্ত পতির 
উপযুক্ত পত্তী | তক্তি-ভাবিত বিশুদ্ধ সন্ধেই যে, ভগবানের বিকাশ 
হয় ইহা! পৃবের্ব বল! হইয়াছে এবং সাধকমাত্রেই ইহা বুঝিতে 
পারেন। তাহাই লীলা করিয়৷ দেখাইবার জন্য তক্তাধীন 
ভগবান্‌ সন্তাবতার বন্থদেবের ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর পুত্ররূপে 
অবতীর্ণ হয়েন। বস্থদেব ও দেবকী সভয়চিত্তে ভগবচ্চিন্তায় 
নিমগ্ তইঈয়া কংস-কারাগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন 
কংস-হস্তে ক্রমে ক্রমে তাহাদের বট্পুত্র বিনষ্ট হইয়। গেল, তখন 
স্ব ভগবান আবিভূত হইলেন, ইহাই মহষি বেদব্যাস 
লিখিয়াছেন এব' ইহাই ভক্তযোগী সর্বজ্ঞ শুকদেব প্রচার 
করিয়াছেন। ভাগবতে আ7ছ-- “ভক্তের অভরদাতা ভগবান্ও 
পরিপূর্ণ স্বকপে বস্তুদেবের হ্বদয়ে প্রকাশমান হইলেন । বিলাসা- 
সন্ত নুহুরাশয় কংস মৃত্তিমান্‌ সংনার বা সংসারাসক্তির অবতার ; 
স্থতরাং সর্বদাই ভগবদ্বিরোধী । যে বাক্তি সংসারকে কারাগুহ 
ভাবিয়া ভীতচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি ষট্পুত্র- 
বিনাশে অনুতপ্ত হইয়া, পরিশেষে শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন; 
ইহাই এই লীলার অন্তর্গত স্তর শিক্ষা। এই বিষয় বুঝাইবার 
জন্য আমি একটি তন্ববোধক পৌরাণিক প্রদর্গের অবতারণ। 
করিতেছি । 

স্থির সময়ে ব্রঙ্মার মন হইতে মরীচি-নামক ঝষি উৎপন্ন 


২৩২ শ্রীকষ্চ-লীলামূত | 


হয়েন। মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সৃতরাং তিনি মনের 
অবতার । এ মনোবতার মরীচির ছয় পুত্র হয়। মনেতেই শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মনোভোগ্য বিষয়'সমগ্ডি, এই ফড়বিধ 
ভোগবাসনা হইয়া থাকে; সুতরাং মনোবতারের ছয়পুত্র, ছয় 
বিষয়ানুরাগের অবতার। উহার! পিতামহ ব্রহ্মাকে কন্যাসক্ত 
দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল; তাহাতে ব্রহ্মা কুপিত হইয়৷ “মত্ত 
লোকে জন্মগ্রহণ কর” বলিয়৷ অভিসম্পাত করেন । পরে তাহার। 
রোদন করিতে করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, ব্রহ্মা কৃপা- 
পরবশ হইয়া বলিলেন--“আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অন্যথা 
হইবার নহে ; তবে যে কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ ন! করিয়া 
তগবন্মাতা দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিবে; পরে কংসহস্তে 
বিনষ্ট হইয়া পুনবর্বার এইস্থানে থাকিতে পারিবে । ভোগাবতার 
এ ছয় মরীচিপুত্রই শাপত্রষ্ট হইয়া দেবকীজঠরে জন্মগ্রহণ করে । 
এই পৌরাণিকতত্ব আলোচনা করিলেই কৃষ্ণাবির্ভাবের হেতু 
বুঝিতে পারা যায়। যিনি সংসারকে কারাগারের ন্যায়, 
ক্রেশাগার মনে করিয়া, সর্বদা সভয়ে কালযাপন করেন, তাহারই 
ষড়বিধ ভোগানুরাগ নষ্ট হয় এবং তিনিই ভগবানকে উৎপাদন 
করিতে পারেন। কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ মর্তালোকে এই অমূল্য গুহাতম 
উপদেশার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই সংসারাবতার কংসের 
কারাস্থিত সন্তপ্ত বন্থদেব ও দেবকীর ভোগাবতার যট্পুত্র 
বিনাশ করাইয়া, স্বয়ং তাহাদের পুত্ররূপে আবিভূতি হয়েন। 
তগবতশক্তি যোগমায়া দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ 
করিয়া, গোকুলশ্থ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলে, নগরবামিগণ 
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মনে করিল, দেবকীর গর্ভস্রা হইয়াছে। এ কথা শুনিলে 
আপাততঃ অসম্ভব ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু এরূপ 
ঘটন। জগতে নিত্যই ঘটিতেছে। ধীহারা জম্মাস্তর মানেন, 
তাহাদের ইহ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কোনও 
গর্ভবতী নারীর গর্ভম্রাব হইলে, এ গর্ভ যে, ততক্গণাৎ অন্য শরীরে 
গর্ভরূপে পরিণত হয়, ইহা ত শাস্ত্রসশ্মত সম্পূর্ণ সত্য ! নিবিষ্ট- 
চিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পার৷ যায় যে, এ সম্তান এক 
জন্মেই দুই উদরে উৎপন্ন হইল। পৃথিবীতে যে এরূপ ঘটনা 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই অসাধ্য-সাধিনী যোগমায়ারই 
কার্ধ্য। যে মায়! ঈশ্বরের ইচ্ছান্থুসারে জীবকে সর্বদাই যোনি 
হইতে যোন্যন্তরে লইয়৷ যাইতেছেন, সেই মায়াই ভগবদাদেশে 
দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর উদরে লইয়। গেলেন; 
ইহা আবার বিচিত্র কি ? 

জীবের জন্ম সম্বন্ধে বেদাস্তের যেরূপ দিদ্ধান্ত, ভগবান্‌ লীল! 
করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন ; অন্যে ইহা শুনিয়। উপহাস 
করিতে পারে ; কিন্তবধাহারা বেদান্ত-নিরূপিত মায়াতত্ব আলোচনা 
করিয়া জগদব্যাপার অবধারণ করিয়াছেন, তাহারা পরমানন্দের 
সহিত ইহ! স্বীকার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শ্রীমস্ভতাগবতে আছে--“দেবকীর ফট্পুত্র বিনষ্ট হইলে এবং 
সপ্তমগর্ভ রোহিণীতে নীত হইলে, তক্তবৎসল ভগবান্‌ পরিপূর্ণ 
স্বরূপে প্রথমে বন্থুদেবের হাদয়ে প্রকাশমান হইলেন। পরম 
ভাগ্যবান্‌ বন্থুদেব আপন হৃতুপন্মে যেরূপ রূপ-দর্শন করিতে- 
ছিলেন, সেই অপরূপ রূপ দেবকীকে শ্রবণ করাইলেন অর্থাৎ 
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গুরু যেমন শিষ্যকর্ণে রূপাতিব্যপ্রক ই্টমন্ত্র প্রদ্দান করেন, 
সেইরূপ বন্থদেব আপন মনোদৃষ্ট কৃষ্ণরূপ মন্ত্ররপে দেবকীর 
কর্ণে অর্পণ করিলেন । শান্দ্রোক্ত মন্ত্রকল বীজনামে অভিহিত; 
কারণ সদগুরুকর্তুক সৎক্ষেত্রে সমুপ্ত এ বীজমন্ত্রসাধনেই 
দেবতান্বরূপ প্রকাশিত হয়। বন্থদেব-দও ভগবদূভাবই 
দ্েবকীর অলৌকিক গর্ভবীজ হইল | অতএব স্ত্রাপুরুধের সহবাসে 
ও শোণিত-শুক্রসংযোগে দেবকীর গর্ভ হয় নাই; স্থৃত্রাং 
স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে, দেবকীর গর্ভ হৃদয়েই হইয়াছিল, 
_ উদরে হয় নাই। মহধি বেদবাস শ্রীমন্তাগবতে তাহা স্পষ্টই 
বলিয়াছেন । মহষি বলিয়াছেন,-_“যিনি পরমাত্মস্বরূপে নিখিল 
জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে নিতা-বিরাজিত, শুরনন্দন বন্থুদেল সেই 
পরমাত্মার মূলন্দরূপ কৃষ্ণরূপ, দাক্ষা-প্রণালীতে দেবকীকে অর্পণ 
করিলেন; দেবী দেবকীও পু্বদিক্-সমুদিত পুর্চন্দ্রের সায় 
নিজ হৃদয়স্থিত পরমাত্মার পরমানন্দময় পরমরূপ আপন হাদয়ে 
ধারণ করিলেন” শ্রাতিও বলিয়াছেন--“মনোদ্বারাই পরমা 
তাকে দর্শন করিতে হইবে ।” ভগবান্‌ একৃষ্ণ দেবকী হৃদয়ে 
আবিভূতি হইয়া, এ আতির অর্থই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । 
দ্েবকীর গর্ভ যে, অলৌকিক, অথচ শান্রযুক্তিসম্মত, তাহা 
প্রদণিত হইল। অন্তরিকাশের ন্যায় ভগবানের বহিবিকাশও যে, 
অলৌকিক ও শান্স্রসম্মত, এক্ষণে তাহাই আলোচনা কর! 
যাইতেছে স্রীমন্তাগবতে বলিয়াছেন-_“যেমন পূর্বদিকে পচন 
উদ্দিত হয়, সেইরূপ পরমাত্স্বরূপে নিখিল-ভূতস্থিত ভগবান 
দেবরূপিনী দেবকীর মীপে আবির্ভূত হইলেন” যোগিবর 
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শুকদেব বলিলেন--“ভগবান্‌ আবিভূত হইলেন ” ইহাতেই 
বুঝিতে পারা যায়, ভগবানের প্রাকৃত জন্ম হয় নাই, উহা! তাহার 
আবির্ভাব। কারণ হইতে কাধ্যোৎপত্তির নাম জন্ম, আর 
নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সহসা বহিঃপ্রকাশের নাম আবির্ভাব। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল স্থানে সকল শরীরেই নিত্যসিদ্ধ ; 
স্বতরা* তাহার এইরূপ প্রকাশকে জন্ম বলা! যায় না,_তাহ। 
আবির্ভাব মাত্র। কুরুক্ষেত্রে ভগবান্‌ শ্রীকুণ আপনিই 
আপনার অপ্রাকৃত জন্মের পরি১য় দিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন--“অজ্জুন ! যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য 
কন্ধন যথার্থ অবগত হইতে পারে, তাহার পুনজ্জন্ম হয় না; সে 
ব্প্তি আমাকেই প্রাপ্ত হয়।” টীকাকাব-শিরোমণি শ্রীধধরস্বামী 
ভগবছুক্ত দ্িবাশব্দের 'অলৌকিক' অর্থ করিয়াছেন এবং 
ভাষাকার-কুপ্তর শঙ্করাচার্্যও দিব্য শব্দের অর্থ অপ্রাকৃত' 
করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মনুষোর ন্যায় মাতৃকুক্ষিতে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই,_আবিভূতই হইয়াছিলেন, ইহ সর্বশীস্ত 
ও সর্ববমহাজন-সম্মত ৷ 

আকুষ্ণই ধাহার প্রাণম্বরূপ সেই পরম ভাগবত গৌরাঙ্গ- 
প্রিয় রূপ-গোস্বামী লঘুভাগবতাম্ৃত নানক নিভগ্রন্থে শ্রকৃষ্ের 
আবির্ভাব সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারও অনুবাদ 
করিয়৷ দেখাইতেছি ।--“মহাবিঝু ধাহার বিলাসরূপ, সেই লীলা- 
পুরুষোত্তম বৈবন্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষে স্বয়ং 
আবির্ভূত হইবার অভিপ্রায়ে আগ্রে সঙ্কর্ষণকে প্রকটিত করেন; 
পরে প্রচ্যন্ন ও অনিরুদ্ধকে প্রকটিত করিতে অতিলাষী হইয়া 
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প্রথমে বস্থদেবের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। অনিরুদ্ধ 
নামক ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ এ সময়ে বন্থদেবের হৃদয়স্থিত 
লীলা-পুরুষোত্বমে মিলিত হইয়া থাকেন। তশুপরে ভগবান 
পরিপূর্ণ স্বরূপ বস্থুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আতু- 
প্রকাশ করেন। এ চিদানন্দময় ভগবদৃবিগ্রহ দেবকীর 
হৃদয়ন্থিত বাৎসল্য-রসম্বরূপ প্রেমানন্দাম্বৃতে লালিত হইয়া 
গুরুপন্মীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে থাকেন। 
অনস্তর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় 
দ্বেবকীর হৃদয় হইতে তিরোভূত হইয়া কারাগাররূপ সূৃতিকা- 
গৃহস্থ দেবকীশয্যায় আবিভূঁত হইয়া থাকেন। এ সময়ে জননী 
দেবকী প্রভৃতি সকলেই মনে করেন, এই শিশু অনায়াসেই উদর 
হইতে নি:স্থত হইল।” 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে. পুর্ণব্রহ্ম, তাহার শ্রীবিগ্রহ ষে, আনন্দঘন, 
এবং তাহার আবির্ভাব যে, অপ্রাকৃত তদ্বিষয়ে আর অধিক 
শান্ত্রীয় প্রমাণের অপেক্ষা কি আছে? শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দঘন 
বিগ্রহে চর্দমামীংসাদি সপ্ুধাতুর সম্বন্ধ মাত্র ছিল না, শান্ত্রানু- 
সারে তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে। বেদব্যাস বলিয়াছেন 
যে, শখ-চক্র-গদীপল্পধারী, চতুভুর্জ ও বসনভূষণে বিভৃষিত 
হইয়া ভগবান্‌ আবিভূতি হইয়াছিলেন। তৃতীয় পাণ্ব অর্জুন 
ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া এইরূপ রূপই দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,_-“আমি তোমার শঙচক্র 
গদাপত্মধারী কিরীটালঙ্কত শাস্তরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ; অতএব 
হে বিশ্বরূপ ! সেই চতুভূ্জরূপে আমাকে দর্শন দাও ।» 


জন্ম-লীলামৃত। ২৩৭ 


ভাষ্যকারকুপ্তর শঙ্করাচার্্যও নিজকৃত 'গীতাভাষ্যে বন্থদেব- 
গৃহোডুত ভগবানের এরূপ রূপ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। 
বদি কাহারও ইচ্ছ! হয়, তবে গীতার একাদশ অধ্যায়স্থ পঞ্চাশত্বম 
পছ্যের শাঙ্করভাষ্য দেখিতে পারেন। প্রাকৃত শিশু সর্বালঙ্কারে 
ভূষিত হইয়1 গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা! নিতান্তই অসম্ভব। 
অতএব ভগবান্‌ যে, চিদুষণে ভূষিত হইয়া চিদাকারে আবিভূত 
হইয়াছিলেন, ইহ! স্থির। 

তগবদাবিউাবের পুর্বে দেবকীর যে সকল পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হইয়। কংস হস্তে নিহত হয়, তাহার! প্রাকৃত সন্তান ; কশ্মাদোষে 
গর্তযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রন্ৃত হইয়াছিল। 
জগতে এরূপ লোকও কদাচিৎ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়। 
যায়, যাহারা পুনঃ পুনঃ বনুপুত্র বিনষ্ট হওয়ায় ভাগ্যক্রমে 
সংসারের অসারতা বুঝিয়া ভগবানেই মনোনিবেশ করেন, 
তক্তবসল ভগবান্ও এরূপ শরণাগত মুমুক্ষু তক্তদিগের সুদৃঢ় 
সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া থাকেন। কংসদ্বারা বন্থদেব ও 
দেবকীর পুত্রগণকে বিনাশ করাইয়া, এ অমূল্য তক্বোপদেশ 
প্রদান করাই ভগবানের এই লীলার অভিপ্রায়। 

অনস্তর ভগবান, পিতামাতার প্রার্থনায় আপনার তত্বপরিচয় 
প্রদান করিয়া, চতুভজ এশ্বররূপ আচ্ছাদন-পৃর্ক দ্বিভুজ প্রাকৃত 
শিশুর ম্যায় হইলেন এবং আপনাকে .গোকুলে রাখিবার জন্য 
বন্থদেবকে আদেশ করিলেন, শ্রীমন্তাগবতে এইরূপ লিখিত 
আছে। পিতামাতার প্রার্থন৷ উপলক্ষ্যমাত্র ; ভগবানের নিজেরই 
ঘ্বিভুজ হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল । তাহাকে ব্রজে যাইতে 


২৩৮ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূত। 


হইবে; ব্রজধাম বিশুদ্ধ প্রেমের ভূমি ; প্রেমের রাজ্যে তগবান্‌ 
“ভগবান্‌: নহেন; প্রেমের রাজ্যে ভগবান্‌ সখা, পুত্র ও পতি; 
সৃতরাং প্রেমময় ব্রজমণ্ডলে যাইতে হইলে, তাহাকে দ্বিভুজ 
হইতেই হইবে; সেই জন্ক তিনিই অন্তর্ধ্যামিরূপে বস্ুদেব ও 
দেবকীকে এবপ প্রার্থন! করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। 

যদিও বন্ুদেব কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলবদ্ধ ছিলেন, তথাপি 
মুক্তিদাতার ইচ্ছায় তৎঞ্ণাৎ কারাগারের দ্বার স্বতই মুক্ত এবং 
শৃঙ্খল অণনীত হইল; বন্থুদেব শিশুরূপী পরমেশ্বরকে ক্রোড়ে 
লইয়া অনায়াসে নির্গত হইলেন। এ সময়ে ঘন ঘন বারি বর্ষণ 
হইতেছিল ; যমুনাও স্ফীন হইয়া উঠিরাছিল, কিন্তু অনন্তশক্তি 
ভগবানের অনস্তশক্তির প্রভাবে বুষ্টির জল কৃষ্ণবাহক বনু" 
দেবকে স্পর্শ জরিতে পারিল না। ধাহার অনন্তণক্তির একাংশ 
পৃথিণী প্লাবিত করিতেছিল, তীঙ্নারই অনস্তশক্তির অপর একাংশ 
বন্থদেখের ছত্র হইয়| দীড়াইল। প্রবল-প্রবাহবতা স্থবিস্তৃতা 
যমুনাও স্প্রশস্ত রাজপথের হ্বণায় হইয়া গেল। পাঠকগণ স্মরণ 
রাখিবেন, অনন্ত ত্রহ্ষাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
নরবাহনে আরোহণ করিয়া, রাজধানী হইতে বৃন্দাবিপিনে ক্রীড়। 
করিতে যাইতেছেন। যমুনা ও বর্ধার বারি তাহারই প্রজা; 
তাহারই বলে বলীয়ান্‌ হইয়া, তাহারই আজ্জায় তীহারই কার্ধ্ে 
নিযুক্ত গাছে; অতএব তাহারা যে তীহার প্রতিকূল না হইয়! 
অনুকূল হইবে, ইহা৷ বিস্ময়ের বিষয় নহে। 

কেনোপনিষদে ইন্দ্রের ব্রহ্মপরীক্ষার কথা ম্মরণ করুন; 
স্বয়ং অগ্নি ব্রহ্মদত্ত একটি সামাস্য তৃণও দ্ধ করিতে এবং স্বয়ং 


জদ্ম-লীলামূত। ২৩৯ 


বায়ুও উহা! পরিচালিত করিতে সমর্থ হন নাই । গিরিধারণ লীলার 
প্রসঙ্গে আমি এ বিষয় বিস্তার পূর্বক বলিব। এখন জানিয়া 
রাখুন, যাহার সমক্ষে অগ্নি তৃণ দগ্ধ করিতে পারেন নাই এবং 
পবনও উহ্ভা পরিচালিত করিতে পারেন নাই, সেই মৃন্তিমান্‌ 
পরব্রহ্মই জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া, এ বিষয়টি অভিনয় 
করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। শর্তে আছে,__-তাহার ভয়ে বায়ু 
প্রবাহিত হয়, তাহার ভয়ে সুধ্য উদিত হয়, তাহার ভয়ে অগ্নি 
প্রর্থলিত হয়, তাহার ভয়ে ইন্দ্র বারি বর্ণ করে এবং তাহারই 
ভয়ে মৃত্য জীবের প্রাণ হরণ করিয়। থাকে । 

কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন_“হে অজ্জুন!” 
যে সুধাতেজ জগৎ প্রভাসিত করে, এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে 
তেজ দেখিতে পাও, ছে সমুদায় আমারই তেজ জানি3”। 
ধাহারা ব্রচ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, বাহারা শাস্ত্র যুক্তি 
মানেন এবং অবতারবাদে যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহার! 
নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তর্গত কোনও শক্তিই 
কৃষ্ণবাহক বহ্ৃদেবকে বাধা দিতে পারে না। অতএব মদ 
বিকার শৃঙ্থলাদির রোধিনীশক্তি এবং যমুনা-জীবনের ক্লেদরিনী- 
শক্তি বন্থদেবকে বাধ দিতে পারিল না, ইহাতে বিস্ময়ের 
লেশনাত্রও নাই। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই লীলাদ্বার! মনুষ্যকে 
দেখাইলেন ষে, যে বাক্তি আমাকে হ্বদয়ে ধারণ করিতে পারে, 
তাহার কুত্রাপি বাধাবিদ্র হয় ন1 | 

অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদ্দি প্রাচীন গ্রন্থে এক এক 
স্থানে এক এক বিষয়ে পরস্পর অনৈৰ্য দেখিতে পাওয়। যায়। 


২৪৪ শ্রীকুষ্ণ-লীলামূত । 


সেই সেই অনৈক্যের মীমাংসা করিবার জন্য অনেক টীকাকার 
যুগতেদের সাহায্য লইয়৷ থাকেন, কিন্তু আমার তাহাতে তৃপ্তি 
হয় না। এই বন্্ুদেবের যমুনাপার সম্বন্ধে বিষুপুরাণে ও 
ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, বন্ুদেব ভগবান্‌কে 
ক্রোড়ে লইয়া! যমুনাতীরে আসিবামাত্র যমুনার জল জানুপরিমিত 
হইয়া গেল এবং বন্থদেব অনায়াসে পার হইয়া গেলেন। 
শ্রীমন্ভাগবতে আছে, সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে মার্গ প্রদান 
করিয়াছিল সেইরূপ যমুনা বস্থদেবকে মার্গ প্রদান করিল। 
আমি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে “মার্গ” শব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়া 
লিখিয়াছিলাম, “প্রবল প্রবাহবতী শ্থবিস্তৃত যমুনাও হৃপ্রশত্ত 
রাজপথের ন্যায় হইয়া গেল।” বর্তমান সংস্করণে তাহাও 
রাখিয়াছি, কিন্তু অন্যান্য পুরাণের সহিত পার্থকা দেখিয়! মনের 
তৃপ্তি না হওয়ায় একা রাখিবার চে! করিলাম ।--শ্রীমন্তাগবতে 
আছে, “সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে মার্গ দিয়াছিল সেইরূপ যমুনা 
বন্থদেবকে মার্গ দিল” এখানে “মার” শব্দের অর্থ ঠিক 
“রাস্তা” না করিয়া “গমনোপায়” করিলেই সামগ্রস্য হয়। 
সমুদ্র শুষ্ক হইয়৷ রামচন্দ্রকে রাস্তা দেয় নাই, সেতুবন্ধন দ্বারা 
গমনোপায় বলিয়। দিয়াছিল। বন্দেব গুগ্তভাবে যাইতেছেন, 
সেতু বন্ধন .করিতে তাহার সময় নাই, সহকারীও নাই 
স্বতরাং , যমুনা! বন্থুদেবের গমন-পথে জানুপরিমিত জল 
ধারণ করিয়া পারের উপায় করিয়া দিল। এইরূপ অর্থ 
করিলে রামচন্দ্রের সহিত দৃষ্টান্তও নুসঙ্গত হয় এবং অন্যান্য 
শান্্রের সহিত সামগ্রশ্যও থাকে । ফলতঃ যমুনার ইহাতে 


জন্ম-লীলামৃত। ২ ৪১ 


কর্তৃত্ব নাই; বস্থদেবের বক্ষঃশ্থিত বান্থদেবের ইচ্ছাতেই এরূপ 
হইয়াছিল। যদি সেই সময়ে অন্য কেহ স্থুযোগ পাইয়। 
গুপ্ততাবে বন্থদেবের পশ্চাত পশ্চা্ যমুনা পার হইতে যাইত, 
তবে সে নিশ্চয়ই নিমগ্র হইয়। মরিত। আমি ছুই অর্থই 
সন্নিবেশিত করিলাম ; পাঠক ও সাধকবর্গের মধ্যে ধাহার 
যাহাতে তৃপ্তি হয় তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। বোধ হয় 
দ্বিতীর অর্থ ই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। 

অনন্তর বস্থদেব গোকুলে উপস্থিত হইয়া, যশোদার গৃহে 
প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তিনিও একটা কন্যা প্রসব 
করিয়া নিদ্রায় অভিভূত আছেন। স্থযোগ বুঝিয়া, বন্থুদেব আপন 
ব্রক্ষ-পুভ্রকে যশোদার শয]ায় শয়ান রাখিয়া এবং যশোদার 
মায়া-কন্াকে বক্ষে লইয়। মধুরায় গমন কাঁরলেন এবং আপনিই 
কারাগৃহে প্রবেশ পূর্বক আপনিই আপন পদে শৃঙ্খল নিবদ্ধ 
করিয়া দিলেন,_দিবেন বৈ কি; তিনি যে, ব্রক্ধ পরিত্যাগ 
করিয়া মায়াকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন! স্থতরাং মাপনিই 
আপন হস্তে আপনাকে বদ্ধ করিলেন । 

তগবানের জন্ম সম্বন্ধে আর একটি কথা এই পুস্তকের 
প্রথম সংস্করণে বিবৃত কর! হয় নাই, তাহ। এইবার বলিতেছি ।-- 
নব্য গৌড়ীয় বৈষবসন্প্রদায়ের মধ্যে একটা অশাস্ত্রীয় অসংলগ্রকথ। 
অত্যন্ত প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেকধারী 
নিরক্ষর বাবাজীদিগের ত কথাই নাই, অনেক সাক্ষর সজ্জাতীয় 
বৈষ্বগণও বলিয়া থাকেন, যখন কংসকারাগারে দেবকীর হৃদয় 
হইতে ভগবান আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই সময়ে ব্রজধামে 
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যশোদার গর্ভ হইতে আর এক পুর্ণ তগবানু প্রকটিত হইয়া- 
ছিলেন; বন্থদেবের আনীত ভগবান্‌ প্রকৃত পূর্ণ ভগবানে 
বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন”। শ্রীমন্তাগৰবতে ত একথা নাইই; 
বিষ্ুপুরাণ, পল্সপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, এক্গাগুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, 
তবিষ্যপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতি যে যে গ্রন্থে ভগবানের জন্মকথা 
আছে, কোথাও এ কথার আভাস মাত্রও নাই। দ্বিকৃষ্ণবাদিগণ 
নিজমত সমর্থনের জন্য অসার উদাহরণ দিয়া বলেন যে, 
শ্রীমন্তাগবতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের আত্মজ এবং 
নন্দের পুত্র বলিয়া পরিচয় দ্রেওয়া৷ হইয়াছে । হইয়াছে বটে, 
কিন্তু পালিত পুত্রকেও পুত্র ও আত্মজ প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করা 
হইয়। থাকে । মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, সৃতজাতীয় 
অধিরথের ও তৎপত্ী রাধার পালিত পুত্র কর্ণকে সৃতপুত্র, 
সৃতাত্বজ এবং রাধেয় ও রাধাপুত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং 
রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, সীতাকে জনকাত্মজ1, জনকদুহিতা, 
জনকনন্দিনী ইত্যাদি নামেই অভিহিত করা হইয়াছে । অতএব 
ব্রজেশ্বরী যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের জনয়িত্রী বলিবার জন্য এরূপ 
উদ্বাহরণ দেওয়ায় দ্বিকৃষ্ণবাদীিগের অভিলাষ দিদ্ধ হয় না। 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাঞ্চিত কোনও শান্দ্রেই এরূপ কথা নাই এবং 
প্রমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র কৃষ্ণতবনঞ্ঞদিগের শীর্ষস্থানীয় 
প্রভুপাদ রূপগোস্বামী তাহার প্রণীত লঘুভাগবতাম্ৃত নামক 
বৈষ্ণব-সিদ্বীন্ত-গ্রন্থে  দবিকৃষ্ণবাদীদিগের বাক্য-মাত্র-প্রচারিত 
এরূপ সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয় বলিয়া অগ্রাহা করিয়াছেন। অতএব 
যশোদার গর্জাত আবার এক অতিরিক্ত কৃষ্ণ স্বীকার করিলে 
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কেবল শান্তর অগ্রাহা হয় এমন নহে, পরন্ত শ্রীরূপ গোম্বামীর 
পবিত্র লেখনীতে সঞ্চারিত শ্রীমম্মহা প্রভুর শক্তিকেও অবমানন! 
করা হয়। আরও, দুই কৃষ্ণ স্বীকার করিলে শ্রীমন্তাগবতাদি 
পুরাণ হইতে অনেক শ্লোক উঠাইয়। দিতে হয়। ইহাও একবার 
ভাবিয়া দেখা উচিত। 

শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা এই ত্রিধামের মধ্যে 
শ্রীবৃন্দাবনেরই মহিমা অধিক, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ পরিকরদিগের 
মধো বৃন্দাবনীয় পরিকরদিগেরও গৌরব সবের্বাচ্চ। যদি 
যশোদাকে কৃষ্ণজননী না বল! হয় তবে যশোদার অপেক্ষা 
দেবকীর গৌরব অধিক হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কা! করিয়াই 
দ্বিকষ্ণবাদিগণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আবার এক নুতন কৃষের 
টি করিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরার পালিত পুত্র 
হইলেই দেবকী অপেক্ষা তাহার গৌরব অধিকতর হয়; বাৎসল্য 
রসের তন্ব বুঝিলে তাহা স্থম্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে। কিরূপে 
তাহা বুঝিতে পারা যায়, সে বিষয় আমার প্রণীত “শ্রীকৃষ্ণ 
রাসলীলা” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চমাধায়ে পরকীয় রসের 
আলোচনা পাঠ করিলেই পাঠক ও সাধকগণ অনায়াসেই বুঝিতে 
পারিবেন। এস্থলে ইহাও জানিয়।৷ রাখিতে হইবে যে, তত্বরর্শন 
করিলে, বস্থদেব ও দেবকী যেমন ভগবানের নিত্যপিতা ও 
নিত্যমাতা; নন্দ ও যশোদাও সেইবপ তাহার নিত্যপিতা ও 
নিত্যমাতা। তবে, বন্থুদেব ভগবানের নিত্জনক ও দেবকী 
নত্যজননী ; আর শন্দ তগবানের নিত্যপালক.ও যশোদা তাহার 
নিত্যপালিকা। জ্ঞানমিশ্রত ভক্তিতে ভগবানের বিকাশ এবং 
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বিশুদ্ধ প্রেমে তাহার পোষণ ও আম্মাদন, এই অপ্রকট নিত্য- 
লীলার তত্ব বুঝিলেই আর বৃন্দাবনীয় প্রকটলীলায় ভগবান্‌কে 
যশোদারও গর্ভজাত বলিয়া একট! নৃতন দলাদলির স্থষ্টি করিয়া 
গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার প্ররুত্তিই হইবে না। তত্বে, মথুরাবাসিনী 
দেবকী জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি এবং ব্রজবাসিনী যশোদ। বিশুদ্ধ 
বাংসল্য প্রেমের মুত্তি। 

ইতি পুব্বে যখন কংস আকাশবাণী শুনিয়া দেবকীর মস্তক 
ছেদন করিতে উদ্ভত হইল, তখন ধাম্মিকবর বন্্দেব, “তোমাকে 
দেবকীর গর্ভজাত সমস্ত সন্তান অর্পণ করিব” এই বলিয়া 
তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বশ্থদেবের সে 
প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? তিনি পরম ধাশ্মিক হইয়াও এরূপ 
মিথ্যাচরণ করিলে" কেন? এ কথা জিড্ভাসা৷ করিবার কথাই 
বটে। কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষ। করিবার 
নিমিত্ত মিথা। কথা বলিলে, তাহাতে পাপ নাই বরং ধশ্মই আছে; 
ইস]! লৌকিক ধশ্মশাস্ত্রের নেতিক ব্যবস্থা । তন্ব দর্শন করিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে, বস্ুদেব মিথ্য! শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া, 
পরম সত্য বস্তুই রক্ষা করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,__ব্রঙ্গ 
সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-্বরূপ ; বহৃদেব-তনয় সেই 
ব্রন্মেরই কর-চরণাদি-বিশিষ্ট চিন্ময় বিগ্রহ । সুতরাং বশ্থদেব 
পরম সত্যই রক্ষা করিয়াছিলেন । মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে 
আছে--“সত্যে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ষেই সত্য প্রতিঠিত, 
অতএব কৃ্ণই পরম সত্য এবং এই জন্যই কুষেের অপর একটি 
নাম, সত্য ।” এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাকে জানিতে 
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পারিলে দশদিক সতাময় হইয়া যায়, বন্থদেব মিথ্যা শবের 
উচ্চারণে পাপ কংসকে বঞ্চন করিয়া, সেই সত্যাদপি সত্যই রক্ষা 
করিয়াছিলেন । যিনি সংসার*রূপ কংস-কারায় আবদ্ধ থাঁকয়াও 
সংসারকে বঞ্চনা করিয়। হদয়-গোকুলে গোপনে সত্য স্বরূপ 
ভগবান্কে রাখিতে পারেন, তাহার অধন্ধের কথা দূরে থাকুক্‌, 
তিনিই মুক্তির অধিকারী । 

ইহার পর আর একটা বিম্ময়-কর ব্যাপার ঘঠিল--যখন 
কংস দেবকী-কন্যা-বোধে যশোদার কন্ঠাকে শিলোপরি নিক্ষেপ 
করে, তখন এঁ কন্যা আকাশে উখ্থিত হইয়া, কংসের ভাবী 
মৃত্যুর স্চন1 করিয়া অদৃশ্বা হইল । এ বিষয় আপাততঃ বিস্ময় 
জনক মনে হয় বটে, কিন্তু শ্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে-_-“এ কন্যা 
স্বয়ং যোগমায়া।» তাহা হইলে আর বিস্ময়ের কথাই নাই ; 
কারণ অসাধ্য-সাধিনী শক্তির নাম মায়া; স্ৃতরাং তসম্বন্ধীয় 
কোনও কার্ধ্যই বিম্ময়কর নহে । সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রক্ধ যখন 
মৃন্তিমান, তখন শক্তিরূপিণী তৎকিন্করী মায়াও যুত্তিমতী। 
জ্ঞান দ্বারাই মায়ার ধ্বংল হয়; অনধিকারে বলপুর্ববক মায়াকে 
বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, নিজেরই মৃত্যু অনিবাধ্য হইয়। 
উঠে; ইহাও এই লীলার গৃঢ় রহস্য । 

ভগবৎসম্বন্ধে সকলই অলৌকিক । নিত্যসিদ্ধের জন্ম, 
সচ্চিদানন্দের আকার, অনাদ্দির শৈশব, গোলোকবিহারীর মত্ত্য- 
লীল! এবং যড়েস্বধ্যশালীর গো-চারণ প্রভৃতি সমন্তই অলৌকিক । 
অলৌকিক হইলেও খধিবাক্যান্ুসারে শ্রীকষকে স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাতে সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব৷ 


২৪৬ শ্ীকষ$-লীলামূত। 


অতএব, অতঃপর আমি শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কার্্যন্বন্ধে কেবল 

শান্ধ দেখাইয়াই নিরস্ত হইব,__সম্ভবাসম্তবের বিচারার্ধ অত্যধিক 

চেষ্টা করিয়৷ কালক্ষেপ করিব না! ইচ্ছা করিয়! না বুঝিলে, 

কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না; বিশেষতঃ ভগবৎসম্বন্ধীয় 

বিষয় বুঝাইবার বা বুঝিবার নহে; উহা! কেবল বিশ্বাসের বিষয়। 
তারে ভাবরে আমার মন। 

( তারে ) চিন্তে গেলে চিরকালে চিন্বি না৷ কেমন । 
অপরূপ শিশুসাজে আপন ইচ্ছায় সাজে 
বিধাতার বড় কিন্তু বয়সে সে জন। 
আসি মথুরা মণ্ডলে . বন্থুদেবে পিতা বলে 
জগতের পিত| কিন্তু বেদের বচন। 

তক্তিতে ভজিলে পরে জীবের জনম হ'রে 

আপনি জনমে কিন্তু কি জানি কেমন। 

চিদানন্দ ধামে রয় দেবের দেবতা হয়, 

নরাকারে নরলোকে করে বিচরণ । 
তারে ভাবরে আমার মন। 

চিন্তে গেলে চিরকালেও চিন্বি না কেমন । 

রহ্মমুত্তি কষ্ণ, তার বিচিত্র বিকাশ। 

যাহার সৌভাগা সেই সাধুর বিশ্বাস। 

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত- 
শ্রীকৃষ্ণ নীলামূতে জন্ম-লীলামূত। 


ড় 


অন্ুুর-সহার-লীলামূত। 
-_ উ5ক্রঘ - 


বিশ্বপিতা ননবন্থৃত শিশু-দৈত্য দলে। 
শরণ লহরে তার পর-এতাছে ॥ 
জ্ঞানিগণ জ্ঞানদ্ারা সত্তামাত্র পরত্রহ্ধ অনুভব করিতে পারেন 
কিন্ত এ জ্ঞান যদি প্রেমমিশ্রিত হয়, তবে সবিগ্রহ ব্র্মও 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমমিশ্রত জ্ঞানে সবিগ্রহ পরত্রহ্ম 
পরিদৃ্ট, হইলেও এ্্য-বোধজন্ত ভয় ও সক্কোচের অন্তরায় 
থাকায়, সাধকের অবাধ আনন্দ হয় ন]। প্রেম প্রগাট হইলে, 
জ্ঞান তাহাতেই আচ্ছন্ন হইয়া যায়; তখন ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া 
মনে হয় না; তখন মনে হয়-তিনি আমার সখা, তিনি 
আমার পুল্র বা তিনি আমার পতি। এরূপ ভাব হইলে ভয় বা 
সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না; সৃতবাং তখন সাধকের অবাধ 
পরমানন্। 
বন্থদেব ও দেবকীর প্রেম জ্ঞান-মিশ্রিত, এই নিমিত্ত তাহার! 
আনন্দময় ভগবানকে উৎপাদন করিয়াও বাতসলা ভাবের সেবা- 
পন্য বিমলানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইলেন না। অমিশ্র প্রেমের 
আধার-স্বরূপ ব্রজবাদিগণই ভগবত-সেবা-ম্থখের অধিকারী হইলেন । 
একই নাধকের, প্রথমে জ্ঞানমিশ্র প্রেম উৎপন্ন হইয়া, পরিণামে 


২৪৮ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূত। 


উহাই অমিশ্র প্রেমে পরিণত হয়; কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীকষ্জ একই 
সাধকের এ ছুই প্রকার ভাব অভিনয় করিয়। সুস্পষ্ট দেখাইবার 
নিমিত্ত ছুই ভাবের দুই সম্প্রদায় তক্তের অবতারণা করিলেন। 
ক্রম-সাধন দ্বারা একই ভক্তের ক্রমে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উদয় হয়। শান্ত অপেক্ষা দাস, দাস্য 
অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা 
মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ। প্রীমদ ব্রজমণ্ডল প্রধানতঃ সখ্য, বাতসল্য 
ও মাধুর্য ভাবেরই লীলা-ক্ষেত্র; অতএব ভগবানের ব্রজ-লীলাই 
অষ্ঠান্য লীল! অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-দায়িনী ৷ ব্রহ্মাদি- 
দেবতারাও ধীহার অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই অখিল 
পৃজ্য পরমেশ্বরে সখ্য, বাৎদল্য ও মাধুর্য ভাব যে, পরমানন্দ- 
প্রদ, ইচ্াা বলাই বানুল্য। ব্রজের ভাব দেবতাদিগেরও 
ছুব্বোধ্য ; আমি মন্দমতি মনুষ্য হইয়াও কেবল আত্মতোষের 
নিমিত্তই তাহাতে হস্তার্পণ করিলাম,-অপর কাহাকেও 
বুঝাইবার নিমিত্ত নহে । 

পুেরেই বলা হইয়াছে ব্রজধাম সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য 
লীলাক্ষেত্র। সেখানে ঈশ্বর ঈশর' নেন; নিখিল ভূবনের ঈশ্বর 
সেখানে সখা, পুত্র ও পতি। যেমন রাজমিত্র, রাজমাতা ও 
রাজমহিষী রাজাকে 'রাজা" বলিয়া ভয় করে ন, সেইরূপ 
শ্রীনামাদ £গাপবালক, যশোদাদি প্রাচীনা গোপী এবং শ্রীরাধাদি- 
নবীন! গোপী, জগদীশ্বরকেও পুজা বা ভয় না করিয়া, তাহাকে 
সখা, পুত্র ও পতি বলিয়াই দেখিতেন। যেমন অগ্নিকণার 
স্বভাব দেখিয়! অগ্নিরাশির স্বভাব বুবিতে পারা যায়, সেইরূপ 


অস্থর-সংহার-লীলামৃত। ২৪৯ 


চিদংশ জীবের প্রকৃতি দর্শনে চিদ্ঘন ভগবানের প্রকৃতিও জান! 
যাইতে পারে । আমরা জগতে দেখিতে পাই, প্রেমে যেমন 
জীব জীবের বশীভূত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; অতএব 
শিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেমই ভগবদ্-বশীকরণের 
একমাত্র মহামন্ত্র বা মহৌষধ । সেই জন্যই ব্রহ্মাণ্ডের 
অধীশ্বর ব্রজবাসীর প্রেমে মুগ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের 
প্রগাট প্রেমের বশীভূত হইয়া, তাহাদের আনন্দ উত্পাদনের 
নিমিত্ত বাল্যকালে যে যে লীলা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কংস- 
প্রেরিত দম্থাদিগের বিনাশ একটা অন্ততম বিম্ময়কর কাধা। 
আমি শুথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি । 

অনাদিকাল হইতে সত্ব, রঃ ও তমঃ এই ব্রিগুণের কার্য্য 
চলিয়। আসিতেছে । উহাদের পরস্পর বাধাবাধকসম্থন্ধ ; অর্থাৎ 
উহার! পরস্পর পরস্পরকে পরাভূত করিয়া পরিবদ্ধিত হয়। 
সত্বগ্ূণ বদ্ধিত হইচল, ভগবদভক্তি জন্মায়; রজৌগুণ বর্ধিত 
হইলে ভোগবাসনা বলবতী হয় এবং তমোগুণের প্রভাবে 
জীবের তিংসাদি অতিনীচ প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। দেবতার! 
সাত্বিক-স্বভাব, অস্থরেরা রাজস-স্বভাব এবং রাক্ষসেরা তামস- 
স্বভাব; এই নিমিত্ত তাহাদের পরস্পর বিরোধের কথা শুনিতে 
পাওয়া! যায়। সান্তবিকাদি স্বভাবের তারতম্যানুসারে মনুষ্যের 
মধ্যেও দৈব-প্রক্ৃতি, আশ্ুর-প্রকৃতি ও রাক্ষস-প্রকৃতি দেখিতে 
পাওয়া ষায়। রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুষ্যেরাই পাখিব অন্থুর 
ও পাধিব রাক্ষস ; ভগবানের প্রতি ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ 
উহাদের প্রকৃতিগত। 


২৫০ ভীকৃষলীলামূত্ত। 


পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া! যায়, তগবান্‌ যখন যখন্‌ 
যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; ততসঙ্গে সঙ্গেই কঙকগুলি 
তাহার একান্ত ভক্ত এবং কতকগুলি তাহার ঘোর বিরোধী 
মনুষ্যও জন্মগ্রহণ করিয়াছে । সংসারে সর্বদাই যে সকল 
রাজপী ও তামসী চিন্তা ভগবচ্চিন্তার বিদ্ন উৎপাদন করে, 
উহারাই সংসাররূপ আধ্যাত্মিক কংসের আধ্যাত্মিক চর এবং 
যে সকল আত্মীয় ব। অনাত্বীয় মনুষ্যাদি হইতে ভগবছুপাদন।র 
ব্যাঘাত হয়, তাহারা আধিভৌতিক কংসের আধিভেঠতিক 
চর। এ সকল মনুষ্যের মধ্যে যাহারা রজঃ-্বতাব, তাহারা 
নররূপী অস্থর এবং যাহারা তামস-স্বভাব তাহারাই নরাকার 
রাক্ষম। ভগবান্‌ স্বয়ং দৃশ্ঠ বা অনৃশ্যরূপে স্বভক্তের এ সকল 
অন্তরায় অপনীত করিয়। থাকেন। তিনি শ্রীবুন্দাবনে অবতার্ণ 
হইয়। অভিনয় পুর্বক তাহাই প্রত্াক্ষ দেখাইলেন। ভোজরাজ 
কংস মৃত্তিমান সংসার বা সংসারের অবতার । সংসারনাশন 
ভগবানের আবির্ভাব ও ভক্ত কর্তৃক তগবছ্ুপাদন৷ তাহার 
অহ ; সুতরাং ভগবানৃকে বিনাশ করিয়া পৃথিবী হইতে ভগবছু- 
পাসন। উঠাইয়। দিবার নিমিত্ত গোকুলে হিংসা-্বভাব দৈত্য- 
দিগকে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। ম্ুুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন, 
এখনও পৃথিবীতে কংসের ন্যায় কংসের অভাব নাই। 

এসকল কংসচর মায়াধলে পশুপক্ষ্যাদ্দির রূপ ধারণ করিয়া, 
ব্রজমণ্ডলে উপদ্রব আরম্ত করে। অস্থুরের! স্বভাবতই কামরূপী; 
অতএব উহ্নাদের নানারূপ ধারণ কর! বিচিত্র নয়। পতঞ্জলির 
যোগশান্ত্র আলোচনা! করিলে বুঝিতে পার! যায় বে, অণিমাধি 


অহুর-সংহারি লীলামৃত। ২৫১ 


অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে কামরূপ ধারণ করাও একটী সিদ্ধি; অতএব 
ধারণাবলে মনুষ্যও ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারে, স্থৃতরাং 
ংস-চরদিগের নানারূপ ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া যায় না। আরও, কুটনীতি-বিশারদ ছলনা-চতুর রাজগণ 
স্বকৌশলে পশুপক্ষীদিগকেও চর-কার্ষে স্থশিক্ষিত করিয়া 
তাহাদের সাহায্যে শত্রপংহার করিয়া থাকে, এরূপ শুনিতে 
পাওয়া যায়, কখনও ব! দেখিতেও পাওয়! যায়। যাহারা 
স্ভাবতই অবিশ্বাস-রোগে আক্রান্ত তাহাদিগকে বুঝাইবার উপায় 
নাহ। |কন্থু ঝষিবাক্য অবিশ্বাস করিবার পূর্বের এ সকল চিন্তা 
কর। উচিত। 
ছুরাআ্মা কংস কৃষ্ণ-বিনাশের নিমিত্ত যাহাদিগকে ব্রজধামে 
পাঠাইয়াছিল, রাক্ষসী পুতনাঠ তাহাদের অগ্রবস্তিনী। রাজ্য- 
লোলুপ অনেক রাজাস্ুর কৌশলে চরছ্বার৷ সুকুমার শব্রন্থৃতের 
প্রতি বিষ প্রয়োগ করিয়। থাকে, এবপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নিতাস্ত 
বিরল নহে। অতএব ভোগমব্বন্দ কংস পুতনা দ্বারা যশোদা- 
নন্দনের প্রতি বিষপ্রয়োগ করিয়াছিল, ইহ সম্পূর্ণ সম্ভব; আর 
ষড়েশ্বধাশালী পরমেশ্বর স্তনদংশনে একট! সামান্য রাক্ষপীকে 
বিনাশ করিলে, এ বিষয়েও অসম্তাবনীর অবকাশই নাই। 
মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন-_ “চন্দ্র সৃধ্যাদি-সংবলিত-নিখিল জগৎ 
তাহারই প্রভায় প্রভাদিত এবং তাহারই শক্তিতে শক্তিমান্‌।' 
অতএব যিনি পুতনাকে প্রাণশক্তি দিয়াছেন, তিনিই আবার 
তাহ] হরণ করিলেন, ইহাতে অসস্ভাবনার সম্ভাবনা কোথায়? 
অতএব শ্রুতিলম্মত ও যুক্তিসঙ্গত খধিবাক্যে অর্থাস্তরের, 


২৫২ শ্রীকষ্ণ-লীলামৃত। 


প্রয়োজন নাই । যদি অসম্ভাবন! না থাকে তবে শাস্ত্রে যেরূপ 
আছে, সেই রূপই থাকায় দোষ কি? মহধি বেদব্যাস পুতনার 
মৃতদেহ বর্ণনায় অত্যন্ত বাহুল্য কয়িয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। 
হইতে পারে উহা৷ অতিরঞ্জিত ; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচন! 
কর। উচিত যে, অল্পবিস্তর অতিরপ্তিত না করিলে, বর্ণনীয়প 
বিষয়ের রসপুষ্টি হয় না। অতএব রস-পুষ্রির নিমিত্ত স্থলবিশেষে 
অতিরিক্ত বর্ণনার প্রয়োজন হয়। রসজ্জ ব্যক্তিগণ এরূপ বাহুল্য 
বর্ণনায় দোষের পরিবর্তে সৌন্দর্যাই দর্শন করিয়া থাকেন। 
আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে এরপ গ্রন্থ নাই, যাহাতে কিছু না 
কিছু অতি রঞুন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব পুতনার 
মৃতদেহ সম্বন্ধে যদি বাহুলা বণিত হইয়। থাকে, তাহা অনুমোদন 
করাই উচিত। 

পৃতনা সম্বন্ধে আমার নিজের যেরূপ দিদ্ধান্ত, তাহাও 
একবার আলোচনা করি। শাস্ত্রে পুতনা নামে এক প্রকার 
বালগ্রহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। অলোক-শক্তিশালিনী পৃতন! 
উত্কট রোগরূপে শিশু-শরীরে আবিষ্ট হইয়া, তাহাদের 
জীবন বিনাশ করে । পৃথিবীস্থ কোনও কোনও মানবী এ 
পৃতনার মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, তাহার গায় শিশু-ঘাতিনী শক্তি 
লাভ করে । অভিচার মন্ত্রদ্ধারা, কিন্া বিষাক্ত ত্রব্য দ্বার 
অথব! র্িষময় দৃষ্টিদবারা শিশুসস্তান বিনাশ করাই ইহাদের 
স্বভাব । আর একপ্রকার বালগ্রহ আছে, তাহার নাম ডাকিনী ; 
অনেক ইতর-জাতিয়। নারী ডাকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া এরূপ 
অভিচার করিয়া থাকে; তাহাদিগকে প্রচলিত ভাষায় ডাইনী 
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বলে। “ডাকিনী” নামের অপশ্রংশে “ডাইনী” নাম চলিয়াছে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এ ছুই প্রকার নারীর ব্যবসায় 
একই প্রকার; স্থতরাং এ দুই শ্রেণীই ডাইনী । তৎকালে 
মধুরা নগরীতে কংদপালিত পুতনারই শিশু-সংহার-কার্ষে 
সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিপত্তি ছিল। সেই জন্য রাজনীতি-. 
বিশারদ ভোজরাজ কংদ অনায়াসে লীলা-শিশু যশোদানন্দনের 
সংহার-বাসনায় প্রথমেই ডাইনী পৃতনীকে প্রেরণ করে। 
পুতনার প্রকৃত নাম বকী; কিন্তু পুতনা-সিদ্ধ বলিয়৷ এবং 
অতিচার কাধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া সকলে তাহাকে ক্রুর দেবতা 
সাক্ষাৎ পৃতনার ন্যায় মনে করিত এবং পৃতনা নামেই আহ্বান 
করিত। এখনও পৃথিবীর স্থানে স্থানে ডাইনী বা পুতনা অনেক 
আছে, এখনও কুল-কামিনীগণ নিজ নিজ শিশু সন্তানদিগকে 
ডাইনীর দৃষ্টি হইতে সাবধানে রক্ষা করিয়া থাকে । প্রাচীন- 
কালের ডাইনীগণ পুতনা1 ও ডাকিনীর ন্যায় শৃগ্ধে বিচরণ ও 
কামরূপ ধারণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্ধা করিতে পারিত; 
এক্ষণে ব্রাঙ্ষণগণের সান্বিকী শক্তির ন্থায় তাহাদের তামসা 
শক্তিও লুগ্তপ্রায় হইয়াছে ; স্থৃতরাং সে কালের স্বাভাবিক বিষয় 
এক্ষণে অস্বাভাবিক ব৷ অসম্ভব হইয়াছে । 

আমি সত্যদশী মহর্ষির বাক্য অণুমাত্রও মিথ্যা মনে করি 
না; অতি প্রাচীন কালে আধ্য মহধিদিগের সমসময়ে মনুষ্যের 
বল, বুদ্ধি, পরমায়ু, এক্ষণকার মনুষ্যদিগের অপেক্ষা অধিকতর 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ তখন সার্থিক প্রকৃতির 
লোকের! সদভিপ্রায়ে এবং তামসিক প্রকৃতির লোকের! 
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অসদভিপ্রায়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা করিয়৷ দৈবশক্তি সঞ্চয় 
করিত। এখন আর সে চর্চাই নাই; স্বৃতরাং অলেকিকী 
দৈবশক্তির কথা উপহাস-জনক অলীক উপকথা হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ধিনি অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি, সেই দর্ব্শ্বর তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ভঞ্তবা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত “প্রেমময় শ্রীরন্দাবনে গোপনারী 
যশোদার শিশু হইয়! মধুর বাল্যলীল! গুকাশ করেন । ভবিষ্যতে 
সাধকগণ তাহার বাল্যলাল৷ ও কৈশোর লীলা শ্রবণ বা কীর্তন 
করিতে করিতে তাহাতেই অভা'নবিষ্ট হইয়া পাছে তাহাকে 
সামান্য নরশিশু মনে করে, সেই জনা তিনি বালা ও কৈশোর- 
লীলার মধো মধ্যে আপন অলৌকিক এশ্বরিক শক্তির পরিচয় 
দিয়াছিলেন। দিবাদৃষ্টি মহধি তগবানের সেই সেই এশ্বরিক 
কার্য; অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | 

ভগবানের অলৌকিক শক্তি পপ্রদর্শনই মহধির প্রধান 
উদ্দেশ্য ; পৃতনার দে বর্ণনা কর! তাহার পরিপোষক অঙ্গমাত্র। 
পুতনার আকার যদিও অতিরঞ্রিত বলিয়া বণিত হইয়া থাকে, 
বর্ণনীয় মূল বিষয় অতিরঞ্জিত হয় নাই। ভগবান্‌ যখন পৃতনা 
বধ করেন, তখন তাহার লীলাবয়ম একমাস মাত্র। অজাতদস্ত 
একমাসের শিশু স্তনদংশনে একটা সামান্য নারীকে বিনাশ 
করিলেও তাহা অদ্ভুত; কিন্তু স্বয়ং ভগবানে অদ্ভুত কিছুই নাই, 
তিনি নিজেই অদ্ভুত | পতন বতই প্রবল! হউক, তাহাকে বিনাশ 
কর৷ ভগবানের পক্ষে কিছুই নহে, তথাপি লীলার অনুরোধে 
শশড হইয়াছেন বলিয়াই অদ্ভুত রসের বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছেন। 
অদ্ভুত রসের স্থায়ীভাব বিস্ময় এবং এস্মলে একমাস বয়স্ক অসীম 
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পরাক্রমশালী যশোদানন্দন' এ রসের আলম্বন। বিরোধী 
কংসচরগণ যতই বৃহৎ ও পরাক্রমশালী হইবে, শিশুরপী 
ভগবানের অগ্তনিহিত বিম্ময়কর এশ্বধ্য ততই অভিব্যক্ত হইবে, 
মানবগণ মায়া।শশু ভগবানকে সাক্ষাৎ ভগবান, বলিয়া! বুঝিতে 
পারিবে। রসতবজ্ঞ মহযি এই অভিপ্রায়েই যদি পৃতনার দেহ 
অতিরঞ্পলিত করিয়া থাকেন, ভালই করিয়াছেন। অভাবুক 
রসিক ভিন্ন আর সকলেরই উহাতে আনন্দই হইবে । অতএব 
উহা! ভূষণ,দূষণ নহে। যে সকল কংসচর ভগবানকে 
বিনাশ করিতে উদ্যাত হইয়াছিল, সুধীগণ উহাদের সকলেরই 
বৃত্তান্ত এইপপেই বুঝিয়া লইবেন। আমি গ্রন্থ বানুল্য ভয়ে 
প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্‌ পুথক্‌ আলোচনা করিলাম না। 

আনন্দের অন্তরায় তিন প্রকার, আধিভৌতিক আধিদৈবিক 
ও আধ্যাত্মিক । আনন্দময়ের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ত্রজধামে 
এ তিনি প্রকাব উপব্রবই তইয়াছিল। ইহাতে *শ্রেরাংসি 
বনুবিদ্বানি”? এই স্তৃপ্রসিদ্ধ মহাজন বাক্যের অর্থ স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায়। ব্র?জ 'ম সকল উপদ্রব হইয়াছিল তন্মধো পুতনা, 
বক, বত, শকট ও ঘান্থুর প্রভৃতির উপদ্রব আধিতৌতিক ; 
ঈন্্রকৃত শিলাবর্ণাদি আদ্িদৈবিক এবং এ দুই প্রকার উপদ্রব- 
জন্য ব্রজবাসীদিগের হশান্তিই আধাত্তিক উপড়ব। ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমগুলের এ ত্রিবিধ উপদ্রব পন" কন্যা দেখইলেন 
যে, যাহারা অসংশয়ে আমার উপর 15১ ৮৮5 শারে আমি 
সেই এঁকাস্তিক তত্তগণের সকল ছুঃখ ৭: ৫ চরিয়। থাকি। 
আরও দেখালেন, জলে, স্থলে ও অন্তরা কষে, সর্বত্রই আমার 


২৫৩ 


প্রভাব অব্যাহত। ছুর্জয় কালিয়কে দমন করিয়া জলে, পৃতনা- 
দিকে বিনাশ করিয়। স্থলে এবং তণাবর্তকে বিনাশ করিয়া 
আকাশে আপন অবাধ এই্বধ্যের পরিচয় দিলেন। যাহার! 
শান্্রালাচনা করেন তীহার! বেদপুরাণোক্ত ব্রহ্মশক্তির সহিত 
কৃষ্ণশক্তির একা বুবিয়া লইবেন। 

অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বরের অনন্ত স্থির অন্তর্গত এই ক্ষুদ্রাদপি 
ক্ষুদ্র ধরা মণ্ডলের উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, অব্রত্য সমস্ত পদার্থ ই আকার প্রকারে পরস্পর বিভিন্ন। 
এক জাতীয়ু বস্তুর মধ্যেও সকলে সববাংশে সমান নহে । একটি 
বৃক্ষের সহিত সর্বাংশে সমান আর একটি বৃক্ষ নাই এবং একটি 
মনুষ্যের সহিতও সর্ববাংশে সমান দ্বিতীয় মনুষ্য দেখা যায় না। 
যেমন বাহাঁকারে একটির গ্যায় আর একটি মনুষ্য নাই, 
সেইরূপ আভ্যন্তরিক শ্রকৃতিও সকলের সমান নহে। 
ধষিবাক্যর ' সমালোচনা করিয়া দোৰ গুণ বিচার করা 
অনেকের স্বভাব, কিন্তু আমার প্রকৃতি খধষিবাক্যের একটিও 
অমূলক মনে করিতে চাহে না! দৌষই হউক, গুণই হউক, 
সেই জন্যই পৃতনাকে লইয়া এত অধিকক্ষণ অতিবাহিত 
করিলাম । 

সময়ের গতি অবিচ্ছিন্ন ; কেহ কিছু করিলেও সময় যাইবে, 
না কুরিলেও যাইবে । তবে, অকারণে সময় অতিবাহিত করাই 
দোষের হয়; সছুদ্দেশে সময় অতিবাহিত করিলে দোষের হয় 
না। পুতনার বিষয় আলোচনা করিতে যে সময় অতিবাহিত 
হইল, বোধ হয় তাহা সতুদদেশেই হইয়াছে, _সকারণেই হইয়াছে। 


জন্ম-লীলামুত। ২৫৭ 


অতএব দোষাবহ হয় নাই। গুণগ্রাহী পাঠকের নিকটে অবশ্ঠই 
ইহার স্থৃবিচার হইবে । 
তুমি ত দয়াল অতি. 
তবু হ'লোন। তোমাতে রতি । 
শিশু বেশ ধরি মারি স্থর-অরি 
রাখিলে ব্রজ-বসতি। 
তোমার বিনাশ করি অভিলাষ 
মরিল যত কুমতি 


অরাতি নিধন হেরি স্তরগণ 
বরষে কুন্থুম ততি। 
করুণ। নিধান কর কৃপা দান 


ওহে ভকতের গতি । 


তুমি ত দয়াল অতি 
তবু হ'লো৷ না তোমাতে রতি। 


শিশু সাজি দৈত্য নাশ করে ভগবান। 

ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান | 
ইতি---শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত- 
শ্ররষ্লীলামুতে অসুর সংহার লীলামৃত। 


১৭ 


চৌর্্য-লীলামুত। 


বন্ধ কৃষ্ণ চোর, খষি কৃষ্ণের খাতায় । 
লেখ! আছে, নমি নমি আমি তাঁয় তায় ॥ 


এক্ষণে আমি ভগবানের চৌধ্যলীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম। ইহা শুনিলে অসার-দর্শাদিগের অতীব অবজ্ঞা 
এবং সারদরশশাদিগের পরমানন্দ হইয়া থাকে । পরমানন্দময় 
পরব্রন্মন্বূপ শ্রকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপালু হইয়! শ্রীবৃন্দাবনে 
শ্রতুযুক্ত নিজতন্ব নিজেই অভিনয় করিয়। দেখাইয়াছেন এবং পর- 
বত্তা জীবগণের মুক্তির নিমিত্ত বেদব্যাসের হৃদয়ে জ্ঞানশক্তি 
সঞ্চার করিয়া তদ্দারা আপনার লীলা আপনিই পুরাণাকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন। মহষি বেদব্যাস প্রতিজ্ঞা করিয়! 
বলিয়াছেন, আ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
বলিয়াছেন, “আমি ব্রন্মের ঘনীভূত বিগ্রহ, অতএব ব্যাসবাক্য ও 
ভগব্দ্‌ বাক্যান্ুসারে বুঝিতে পার! যায়, শ্রীকৃঞ৫চই আনন্দময় 
মৃত্তিমান্‌ পরব্রহ্ধ ৷ ব্রন্মজ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হয় না, 
তাহট শ্রুতি স্পষ্টই আছে। যখন ্রীরুষই ত্রদ্ধ এবং ব্রক্মজ্ঞান 
ভিন্ন মুক্তি হয় না, তখন কৃষ্ণলীলা! না বুঝিলে যে, মুক্তির 
উপারাস্তর নাই, ইহাই স্থির হইল। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ- 
লীলাতে আপন ব্রঙ্গত্বই দেখাইয়াছেন, স্থতরাং মানবচরিগ্রের 
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চৌর্য-লীলামূত।' ২৫৯ 


ষ্টান্তে কৃষ্ণচরিত্র সমাঞ্লাচনা। করিলে পদে পদেই সংশয় উপস্থিত 
হয়। কিন্তু শ্রতত্যুক্ত ত্রহ্মচরিত্রের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণগরিত্র আলোচনা 
করিলে সশয়ের অবকাশই থাকেনা । নিকষাঞ্চিত রঞ্জতরেখার 
আদর্শে ব্বর্ণের পরীক্ষা হয় না; স্বর্ণের পরীক্ষা করিতে হইলে 
নিকষাঞ্কিত স্বর্ণরেখাকেই আদর্শ করিতে হয়। সেইরূপ 
ব্রহ্মত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে 
তক্ত ব্রহ্মচরি ত্রই আদর্শরূপে অবলম্বন কর! উচিত! 

্রতিতে বলিয়াছেন, “জগতে নানা বস্তু নাই; যে ব্যক্তি 
নানা বস্ত বলিয়া মনে করে, সেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত 
হয়। যেখানে অন্য কিছুই শুনা যায় নী, অন্য কিছুই দেখা 
যার না এবং অন্য কিছুই জানা যার না হাগই ব্রহ্ম, তাহাই 
অমৃত। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “আমারে সর্বময় বলিয়া জানে 
এরূপ মনুষ্য অতি দুল্লভ; বনুজন্মেব সাধনায় কোনও মনুষ্য 
আমাকে সর্বময় বলিয়। বুঝিতে পারে। ধাহারা বিনয়শীল 
বিদ্বান ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে ও চগ্ডালে একমাত্র 
্রহ্ষসত্তা দর্শন করেন তীাহারাই পণ্ডিত। হে অজ্জুন! কি 
. সান্বিক কি রাজসিক, কি তামসিক, সমুদায় ভাবই আমা 
হইতে উৎপন্ন; আমি এ সকলে নাই, কিন্তু এ সকল ভাব 
আমাতে আছে। ব্রহ্ম সর্বপ্রকার তেদশুন্, সুতরাং নিশ্মীল; 
অতএব অভেদদশ ব্যক্তিগণ মত্ত্যলোকে থাকিয়াও ব্রন্মেই 
অবস্থান করেন এবং অবিচ্ছিন্ন স্খান্ুভব করিয়া থাকেন। 
যিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত ও অপ্রিয় সংঘটনে উদ্বিগ্ন নহেন 
সেই স্সিবুদ্ধি সুধীব্যক্তি ব্রশ্মেতেই অবস্থান করেন£ এরই 


২৬৪ শ্রীকৃফ-নীলামূত। 


সকল শ্রুতি-বাক্য ও ভগবদ্বাক্য মৃযুক্ষু ব্যক্তিদিগকে পুনঃ পুনঃ 
কেবল সমদর্শনেরই উপদেশ দিতেছে, অতএব যিনি সর্বত্র 
সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনিই মুক্তির অধিকারী ; 
পক্ষান্তরে ভেদদরশশীর স'সারবন্ধন অনিবার্ধ্য । প্রিয় বা অপ্রিয় 
ঘটনায় ধাহার অনুরাগ বা বিদ্বেষ হয় না, তিনিই মুক্তির 
অধিকারী । যিনি চৌরে, বদান্যে, পণ্ডিতে, মূর্খে, পুত্রে ও 
অমিত্রে সমদর্শন করিতে পারেন তীহার সর্বদাই সখ ; আমদর্শন 
ভিন্ন স্বখের সম্ভাবনা নাই । সর্বময় তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই চরম 
্রন্মজ্ঞান অভিনয় করিয়। প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমরূপিণী 
গোগীদিগের দধিক্ষীরাদি সর্বস্ব সর্বদা অপহরণ করিতেন 
এবং গোগীগণের হাস্যগর্ভ তিরস্কবারেও সঙ্কুচিত বা ভীত না 
হইয়। হাস্য করিতেন। ষখন দেখিতেন, গোপীগণ তাহার প্রতি 
রুষ্ট হইলেন না তখন অধিকতর ক্ষীরাদি হরণ করিয়া বানর- 
দিগকে প্রদান করিতেন, তাহাতেও গোপীর্দিগের বিরক্তি না 
দেখিলে অধিকতর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন,__দধিভাগ্ড ভাঙ্গিয়া 
দিতেন, গৃহমধ্যে মলমৃত্র ত্যাগ করিতেন, অসময়ে বতসদিগের 
বন্ধন খুলিয়া দিতেন এবং কখনও বা নিদ্রিত শিশুদিগকে 
কাদাইয়৷ চলিয়া যাইতেন। 

গোপীদিগের সমতা পরীক্ষা! করিবার নিমিত্তই তিনি সর্বদা 
এঁরূপঞ্মসহা উপদ্রব করিতেন, কিন্তু গোপীগণ, বিরক্ত হওয়। 
দূরে থাকুক, আনদময়ের আনন্দময় উপদ্রবে পরমানন্দই, 
পাইতেন। যশোদর নিকট পরিহাসময় আবেদন-বাক্যই 
তাহাদের হৃদগত আনন্দের পরিচায়ক | প্রেমতত-বিশার? 
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মহধি বেদব্যাস কৃষ্ঠোপদ্রবে গোপীদিগের হৃাদগত আনন্দ 
কৌশলে বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। 
তিনি লিখিয়াছেন। গোপীগণ কৃষ্ণের মনোহর কৌমার-দৌরাত্য 
দর্শনে অপার আন্ন্দ অনুভব কারয়া পরিহাসার্থ বাহারোষ 
প্রকাশ পূর্বক যশোদার নিকটে গিয়া আবেদন করিলেন, 
যশোদে! তোমার আদরের গোপাল আমাদিগকে উদ্বাস্ত 
করিল। অপময়ে বংসদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়; কিছু 
বলিলে হাসিয়। উড়াইয়া দেয়, উদৃখলাদির উপর দীড়াইয়া 
শিক্যস্থিত ক্ষীর সর হরণ করিয়া খায়, আপনি খাইতে না পারিলে 
বানরদিগকে খাওয়ায়, পরিশেষে ভাও ভাঙ্গিয়৷ চলিয়া যায়। 
যদি কোনও দিন চুরি করিবার কিছু না পায়, সেদিন নিদ্রিত 
শিশুদিগকে কীদাইয়া পলায়ন করে। উপরিস্থিত ছুগ্ধভাগ্ 
হস্তদ্বর! স্পর্শ করিতে না পারিলে যগ্ঠিদ্বারা উহার নিন্ে ছিদ্র 
রচনা করিয়া মুখব্যাদান পুরর্বক উদ্ধমুখে দীড়াইয়া ভাগুনিঃস্যত 
দুগ্ধ পান করে। অন্ধকার গৃহেও তাহার অস্ত্বিধা হয় না; 
অঙ্গস্থিত মণিময় অলঙ্কারের প্রভায় গৃহ আলোকিত হইয়। ষায়। 
ইহার উপর আবার গৃহধো মলমৃত্রও ত্যাগ করে। তোমার 
গোপাল গোপনে চুরিবিষ্ভায় নেশ পারদর্শী হইয়াছে । আমরা 
গ্ৃহকার্য্যে নিষুক্ত থাকিলেই তৎক্ষণাৎ গিয়া এসকল উপদ্রব 
করে। তুমি কি উহাকে শাসন করিবে না?” নন্দমহিষী 
যশোদ। গোপীদিগের এসকল কথা শুনিয়া তাহাদের মনের ভাব 
বুঝিলেন, শ্থুতরাং নিজপুত্রকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা 
করিলেন না, প্রত্যুত হাসিতে লাগিলেন। 
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অন্যের কৃত দৌরাত্য কাহারও গ্রীতিকর হয় না, কিন্তু 
মহষি বলিলেন, কৃষ্ণের দৌরাত্মা ক্লুচির অর্থাৎ মনোহর ; 
ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যশোদানন্দনের দৌরাত্ে 
গোপীদের আনন্দই হইত। তত্বদর্শী টাকাকার শ্রীধরস্বামী 
ব্যাখ্যাম্থলে এই চৌধ্যলালার গৃঢ় তত্বার্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ 
হইতেই বাঠির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যখন 
গোগীগণ ভগবানকে “চোর চোর” বলিয়া আক্রোশ করিতেন, 
তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন, তোরাই চোর, আমিই 
গৃহব্বামী” | ভগবানের এব্নপ বাক্য আপাততঃ ছুরস্ত বালকের 
হাস্যজনক ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহার গৃঢ় অভিপ্রায় 
বেদাদি সমস্ত শান্ত্রের সারভূত ; কারণ, যিনি ব্রঙ্গাণ্ুস্বামী তিনি 
সকল গৃহেরই স্বামী । চোর ছুই প্রকার; লৌকিক চোর ও 
তাত্বিক চোর। পরধনহারীকে লৌকিক চোর বলা যায়, আর 
যে বাক্তি জগৎপিতা৷ জগদীশ্বরের স্ষ্টধন তাহার দরিদ্র সম্তান- 
দিগের লাহায্যার্থ অর্পণ ন! করিরা নিজগুহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, 
শান্ত্রানুসারে ও যুক্তাযনুসারে সেইই তাত্বিক চোর। পরধনহারীর 
পাপ অতি সামানা, স্্বতরাং রাজদণ্ড তোগ করিলেই তাহার 
পাপক্ষয় হয়; কিন্তু দরিদ্রের ছুঃখের দিকে ভ্রুক্ষেপ ন। করিয়া, 
যে ব্যক্তি কেবল আপন্দিই ধন সঞ্চয় করে, সে চোরের চুড়ামণি ; 
তাহারগ্মুক্তি কখনই হয় ন1। 
' শান্সে আছে, যপরিমিত ধনে যাহার গ্রাসাচ্ছাদন নিব্ধাহ 
হয়, তণপরিমিত ধনই তাহার নিজস্ব ; যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত ধন 
“আমার” বলিয়া অধিকার করে, সেইই যথার্থ চোর; তাহার 
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গড হইবেই হইবে।” এই নিমিত্তই, যে গোপীর গৃছে প্রচুর 
দধি দুগ্ধ থাকিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চোর বলিতেন। স্বয়ং 
তগবান্ও বলিয়াছেন, “আমি ষাহাকে কৃপা করি, প্রথমেই 
তাহার সব্বন্ব হরণ করিয়া লই।” দধিছুগ্ধীদিই গোপজাতির 
সর্বস্ব । অতএব লৌকিক স্থুল নীতির দিকে দৃষ্টি না করিয়। 
তন্বদ্টিতে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, 
ভগবান্‌ শ্রী চৌ্্যলীলার উপলক্ষ্যে গোপীদিগের ধৈর্য্য ও 
সমতা৷ পরীক্ষ। করিয়া জগতে সমদর্শনরূপ সার তন্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ 
প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোগীদিগের ক্ষীরসর হরণ করিয়া 
বানরদিগকে অর্পণ করিতেন ; ইহাও পরম তব্জ্ঞানেরই উপদেশ 
বুঝিতে হইবে। তিনি দেখাইলেন,_-আমিই একজনের ধন হরণ 
করিয়া অপরকে দান করি; আমিই পরব্রহ্ম, স্বেচ্ছায় বহুরূপ 
ধারণ করিয়া পৃথিবীতে এইবূপ লীল! করিয়া থাকি | জগতে 
আমি ভিন্ন দাতা নাই এবং আমি-ভিন্ন চোরও নাই। আমিই 
চোর হইয়া হরণ করি এবং আমিই দাত হইয়! দান করি; 
ইহ! আমার গুণময়ী লীলা । কৃপাময় পরমেশ্বর ' শ্রীকৃষ 
নিখিল শাস্ত্রের সার এই পরমতন্ব দেখাইবার নিমিত্তই গোপী- 
দিগের দধিদুগ্ধ হরণ করিয়া! বানরদিগকে প্রদান করিতেন । 
নিতানিরঞ্জন তগবান্‌ শ্রীৃঞ্চের এই নিগৃঢ়তম চৌর্ধযবিহার 
রত্বাকর স্বরূপ, জ্ঞানিগণ ইহার অন্তঃস্তল হইতে তন্বজ্ঞানরূপ 
পরম রত্ব আহরণ করেন, তক্তগণ বালালীলাময় পরমানন্দ 
আন্বাদন করেন আর জ্ঞানভক্তিহীন সাধারণ মানব ইহাতে 
কেবল কলম্বস্বরূপ শঘৃকই দেখিতে পান। 
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5. শ্রতিতে বলিয়াছেন, সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই 

নাই; একমাত্র পরব্রক্ষই আপন ইচ্ছায় বনুরূপ ব্রহ্াপরূপে 
পরিণত হইয়াছেন।” স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জীবের মৃখবোধের 
নিমিত্ত তাহাই অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। অতএব 
সর্বময় ভগবান্‌কে তস্কর মনে করার কথা দূরে থাকুক, মানব- 
রূপী তস্করকেও ত্কর মনে করা অজ্ঞানের কার্য । যখন 
জীব বনুসৌভাগ্যের ফলে মনুষ্য-তস্করকেও ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃ্ঃ 
বলিয়া! মনে করিতে পারিবে, তখনই তাহার মুক্তি; অন্যথ। 
মুক্তি নাই। 

সজ্জনগণের ম্মরণ রাখ! উচিত যে, নীতিবিষ্তা ও তত্ববিদ্ধা 
এই উভয় বিষ্ভাই বিভিন্ন-বিষয়িণী। নীতিবিষ্ভা সংসারীর 
উপযুক্ত, আর ধীহারা মুক্তির কামনা করেন, তন্ববিদ্ভাই 
তাহাদের প্রয়োজনীয় । নৈতিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে 
ভগবানকে চোর বঙ্গিয়া মনে হইবে এবং তাত্বিক দৃষ্টিতে 
আলোচনা করিলে মনুষ্য-চোরকেও ভগবান্‌ বলিয়া বুঝিতে 
পারা যাইবে। ভগবানের ব্রজলীলা তন্বোপদেশপুর্ণ স্থৃতরাং 
অত্যন্ত ছর্ববোধ্য; নৈতিক বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে উহ! 
মালন বলিয়া মনে হইবে। বেদাদিশাস্ত্রে শব্দদ্ধাণ। যে 
্্ষচরিত্র নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীবুন্দাবনে লীলাময় 
কৃষ্ণচরিত ; কিন্তু কি ছুঃখের বিষয়, এমন স্তুপবিত্র কৃষ্ণচরিত্রও 
লোকে মরচরিত করিয়। তুলিতে চাহে । 

পুর্ণব্রহ্ধ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কূপাপরবশ হইয়া যাহাদের হিত- 
সাধনের জন স্বয়ং চৌরয্য পর্যন্ত স্বীকার করিলেন, তাহারাই 
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তাহাকে চোর বলিয়া কলঙ্কিত করিতে লাগিল।-_-অহো দুঃখ! 
ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, “মূঢ়ের! আমার মনুষ্যাকার দেখিয়া 
আমাকে মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করে, মামার পরমন্বরূ্প 
বুঝিতে গারে না। লোকে কথ! প্রসঙ্গে বলে, “যার জন্যে 
করি চুরি সেই বলে চোর” ভগবানই এই প্রচলিত প্রাচীন 
কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইলেন। বোধ হয় ইহাও কৃষ্ণের ইচ্ছা!। 


কি করিলি ভবনদী পারের উপায় রে। 
আয়ুরবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে। 
গোপিকার ননীচোর গোকুলে গোপ-কিশোর 
তজ তারে পারে যাবি তাহারই কৃপায় রে। 
এ নদীতে ছটা চোর শাস্তি চুরি করে তোর 
চোরের সন্ধান চোর বিন! কেবা পায় রে। 
কি করিলি ভবনদী পারের উপায় রে। 
আয়ু রবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে। 


পুর্ণ ব্রহ্ম ভগবান, ননী চুরি করে। 
বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্‌ নরে ॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্তদেবগো্বামি-বিরচিত- 
্ীকুষ্চলীলামুতে চৌর্যালীলামৃত। 
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উদরে ব্রহ্ম।ও তবু গেট নাহি ভরে । 
নটি খায, সে শিশুরে নমি ভক্তিভরে ॥ 


অধিকক্ষণ একই রসের আম্বাদনে কাহারও মুখ বোঁধ হয় 
না; এই নিমিত্ত ভগবান দ্রীকৃষ্ণ আপনার স্ুমধূর বালালীলার 
মধ্যেই স্বকীয় অসীম এশর্য্য প্রকাশ করিতে অভিলাষ করিলেন। 
এই মৃত্ূক্ষণ লীলার অন্তরে অমূলা তত্বোপদেশ দেখিতে পাওয়। 
যায়। এক্ষণে আমরা তাহাই যথাসাধ্য বিকৃত করিয়া সর্ব 
সধারণকে প্রদর্শন করিতে সমুগ্ভত হইলাম । 

প্রেমই আনন্দময় গ্রুকৃষ্ণের পরম প্রিয়বন্ত ; ব্রজভূমি সেই 
প্রেমের আকর। এই নিমিত্ত একপিন তিনি বাৎসল্য প্রেম 
পরিপুষ্ট করিয়া! তৎসঙ্গেই তত্বমূলক অসীম এয দেখাইতে 
অভিলাষ করিলেন। তিনি ব্রজবালকর্দিগের সহিত ক্রীড়া 
করিতে করিতে 'নুধাবোধে প্রেমময় ব্রজের মৃত্তিকা ভক্ষণ 
করিলেন। সহচর বালকের! যশোদার নিকট গিয়। বলিল, মা! 
তোমার গোপাল মাটি খাইয়াছে। বস্তুতঃ উহ! সেই চক্রিচূড়ামণি 
প্রীকষ্জেরই কথা। তিনিই মৃত্তিকা তক্ষণ করিলেন, আবার 
তিনিই যশোদার নিকট বলিবার নিমিত্ত অন্ত্যযামিরূপে 
ব্রজবালকদিগকে প্রেরণ করিলেন। যশোদা এ বিষয়ের 
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নত্যাসত্য জানিবার জন্ শ্রীকষ্ণকে লিজ্ঞানা করায়, তিনি উহা 
স্বীকাব করিলেন না, প্রত্যুত সহচরদিগের উপরেই মিথ্যাবাদী 
বলিয়া .দাধারোপ করিলেন । 

বাল/লীলার সৌন্দর্য্য রক্ষার ছলে আপন ব্রন্মত্ব গ্রদর্শনই 
মুত্তক্ষণ অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্য । সঙ্গিগণের উপর দৌষারোপ 
করিয়৷ নিজদোষ অপনয়ন করা আদরপালিত অশাস্ত বালকের 
স্বভাব। ভগবাণ্‌ তাহাই করিয়া বাল্যলীলার সৌন্দর্য্য রক্ষা 
করিলেন, ইহাই এই লীলার বাহ্ার্থ। বাহ্ার্থ হইলেও রসজ্ঞ 
ভক্তগণ নীরস তত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান ন1 করিয়া ইহা হইতেই 
পরানন্দ রস আশ্বাদন করেন। তন্ব অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে 
পারা যার যে, শব্দার্থ নিথা। হইলেও, ভগবান্‌ উহ্বারই দ্বার! পরম 
সত্যেরই ইঙ্গিত করিলেন। বাহার অন্তরে অনন্ত ব্রহ্মা 
অবস্থিত অর্থাৎ ধাহার উদ্রের বাহিরে কোনও বস্ত নাই, তিনি 
আবার কি ভঙ্গণ করিবেন! এবং যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিহীন 
এবং আত্মানন্দেই পরিতৃপ্ত তিনি আবার কি জন্যই বা ভক্ষণ 
করিবেন। ইহাই এই লীলার অভিপ্রেত এবং ইহাই শ্রুত্যক্ত 
পরত্রন্মের অন্যতম লক্ষণ । অতএব পরব্রহ্মন্বরূপ শ্রীকৃ 
শিশুচ্ছলে যে শব্দগত মিথ্যা বলিয়াছিলেন তাহ পরমার্থতঃ 
সম্পুর্ণ সত্য এবং নিজ সঙ্গিগণকে যে, মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, 
তাহাও শ্রতরাং পরমার্থতঃ সতা। বাৎসল্যময়ী কৃষ্ণজননী অদাস্ত 
সন্তানের বাক্যে বিশ্বীস করিলেন না; তিনি অকৃঞ্চের মুখমধ্যে 
সৃত্তিকার চিহ্ব আছে কিনা, তাহাই দেখিতে চাহিলেন। ভগবান্‌ 
ফলিলেন, ম1? যদি ইহাদিগকে সত্যবাদী এবং আমাকে 
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মিথ্যাবাদী বলিয়া তোমার মনে হইয়া থাকে তবে, এই আমি 
মুখব্যাদান করিতেছি ; আমার মুখে মৃত্তিকার চিহ্ব আছে কিনা 
প্রত্যক্ষ দেখ। ্‌ 

এই বলিয়া ভগবান্‌ মুখবাদান করিলে নন্দমহিষী যশোদ। 
বরহ্মন্বরূপ সন্তানের ক্ষুদ্রোদর মধ্যেই সেই শ্রুতিসিদ্ধ পরম সত্য 
দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, শিশুসন্তানের ক্ষুপ্রোদরে 
সপ্তদ্ধাপ, সপ্ত সিদ্ধু, সমস্ত নদী, সকল পর্র্বত এবং বন-জনপদ- 
সংবলিত পৃথিবীমণ্ডল অবস্থান করিতেছে । দেখিলেন, দশ দিক্‌ 
ও আকাশাদি পঞ্চভৃত কৃষ্ণের উদরেই রহিয়াছে । দেখিলেন, চন্দ্র 
সুর্ধ্যাদি গ্রহ, অশিন্যাদি নক্ষত্র ও অসংখ্য তারাগণ-সংবলিত 
জ্যোতিশ্চক্র পুত্রের সন্কীণ উদর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে । 
আবার দেখিলেন, সত্বাদি তিন গুণ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় 
মন, জীব, কাম, কম্ম ও স্বভাব প্রভৃতি জগতের মুলতত্ব সকলও 
কৃষ্চের অন্তরেই অবস্থিত। কেবল ইহাই নহে, পরিশেষে 
সম্ভীনের উদর মধ্যে আবার একটি ব্রজমণ্ডল, তন্মধো আবার 
কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসমীপে অপর একটি যশোদাকেও দেখিতে 
পাইলেন । 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মাতৃসন্নিধানে যাহ! দেখাইলেন, তাহা 
অবিকল শ্রুতিবাক্যরই অভিনয়। যাহা হইতে সমস্ত ভূত 
উৎপন্ন হয়, যাহাতে অবস্থিত থাকে এবং যাহাতেই লীন হয়, 
তাহাই ব্রন্ধ। ব্রঙ্গ স্থলও নয় অণুও নয় অথচ স্থুল ও অণু ছুইই, 
ইত্যাদি যে সকল ব্রক্মলক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; ভগবানের 
এই লীল! দর্শন ব৷ শ্রবণ করিলে, তাহারই প্রত্যক্ষ অর্থ ভিন্ন 
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আর কিছুই মনে হইতে পারে না। তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র 
অভ্ভুনকে ও বিশ্বরূপ দেখাইয়া ছিলেন, এখন তাহা কাহারও 
অধিদ্িত নাই। বেদান্ত দর্শনের প্রধান গ্রন্থ পঞ্চদশীতে 
অবিকল এই কথাই আছে, “যেমন নুনিম্নল দর্পণে বৃহদাকাশ- 
স্থিত জগতের প্রতিবিদ্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ চিদানন্দঘন ব্রহ্গ- 
স্বরূপে অনন্ত আকাশের সহিত অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ড প্রকাশমান 
রহিয়াছে । উপনিষত, বেদাস্ত দর্শন ও গীতার প্রতি ধাহাদের 
শ্রদ্ধা আছে তীহার! শ্রীকৃষ্ণের এই লীলায় অশ্রদ্ধা করিতে 
পারেন না । 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ ব্রন্মজ্ঞানই দেখাইলেন, পরন্ত ধাহাকে 
দেখাইলেন, সেই বাৎমল্য রূপিণী যশোদ। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে 
বিভীষিকাই দেখিলেন। তিনি শিশুসম্তানের উদরে অনন্ত 
্রহ্মাও্ড দেখিয়া ভয়-বিহবল-চিত্তে ও কম্পিত কলেবরে কতই 
আশঙ্কা করিলেন । পরিশেষে যদিও একবার কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া 
সংশয় করিলেন কিন্তু তাহ। তাহার অগাধ বাৎসল্য সাগরে 
তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইল। বাৎসল্যময়ী যশোদ! ও সখ্যময় অজ্জুনি 
উভয়েরই ভগবদৈশ্ব্ধ্য দর্শনে সন্তোষের পরিবর্তে ভয়ই হইয়াছিল 
কিন্তু বিশ্বরূপের প্রতিসংহারে যশোদ কৃষ্ণকে পুর্বববৎ পুত্রভাবে 
এবং অড্ভুন সখ্যভাবেই দর্শন করিয়া শাস্তিলাভ করিলেন। 
ভগবান ম্বয়ং এশ্বধ্য দেখাইলেও প্রগাট বাদল) ও সংরূট সথ্যের 
নিকট অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, ইহাই বাতসল্য ও সধ্যের 
অত্যদভুত মহিমা । যেমন রাজার মাত এবং রাজার সখা রাজাকে 
পত্র ও সখা বলিয়াই আনন্দ পাইয়। থাকেন, রাজা বলিতে চাহেন 
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না সেই রূপে সমস্ত সাধক প্রেমসাধনে ভগবানকে পুত্রভাবে 
বা মিত্র ভাবে ধারণ। করিতে পারিয়াছেন, তাহার তাহাকে 
পরমানন্দকর পুত্র ভাবে বা মিত্রভাবেই দেখিতে চাহেন, সক্ষোচ- 
কর ঈশ্বরভাবে দেখিতে চাহেন না! স্থুতরাং পিতা, মাতা প্রভৃতি 
গুরুত্ববোধক সন্ধোধনও করেন না। 

ভগবান্‌ শক, মৃত্তক্ষণ লীল করিয়! যেমন প্রতাক্ষ ব্রন্মজ্ঞান 
দেখাইলেন, সেইরূপ ভগবতপ্রেমের অদ্ভুত মহিমাও প্রকটিত 
করিলেন। স্বিশাল ব্রহ্মাজ্ঞান অসীম প্রেমসাগরে বিশ্বের ন্যায় 
কখনও ভাসমান হয় এবং ততক্ষণ[ৎ বিলীন হইয়া যায়। প্রেমের 
মহিম। দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমতব্বজ্ঞ মহধি বেদব্যাসও প্রেমময়ী 
যশোদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণ 
বেদোক্ত মন্ত্রে ধাহার মহিমা! কীন্তন করিয়া থাকেন, গোপনারী 
যশোদ। সেই পরম পুরুষকে নিজপুত্র বলিয়৷ স্থির করিলেন,__ 
যশোদাই ধন্যা। | 

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি লইয়া চিরকালই বিতণ্ড। চলিতেছে । 
কেহ বলেন জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন যোগই শ্রেষ্ঠ এবং কেহ 
বলেন, ভক্তিই সর্ধপ্রধান। সাধারণ মনুষ্যের কথ দূরে থাকুক! 
মহানুভব ভাষ্যকার ও টাকাকারদিগের মধ্যেও এইরূপ মতাভে? 
বহুকাল হইতেই উঠিয়াছে। এক্ষণে ধাহার উপর ধাহার 
অনুরাগী তিনি তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই মতের 
পৌঁষধকতা। করিয়া থাকেন । অবশ্য, আমিও অন্যতম মতের 
পক্ষপাতী; কিন্তু এস্থলে আমার নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ 
নী করিয়া খধিবাক্য উদ্ধত করিয়াই নিরম্ত রাহলাম। 


ৃক্ষগ্লীলামূত। 


যদি প্রয়োজন বোধ করি, তবে যথাস্থানে তাহা অভিবাক্ত 


কে চিনিবে বল তায় 


আনন্দ-সদন নিত্য নিরঞ্রন 
কেন বৃন্দাবনে মাটি খু'টি খায়। 

হ'য়ে সত্যময় মিথ্যা কথা কয় 
কেন এত ভয় গোপা যশোদায়। 

কেমনে কি জানি ঢুধের বাছনি 
ত্রিভুবন আনি উদরে দেখায়! 

নাহি বিশেষণ সরে না বচন 


লইনু শরণ সে রাঙ্গ। পায়। 
কে চিনিবে বল তায় 
আনন্দ-সদন নিত্য নিরপগ্রন 
কেন বুন্দাবনে মাটি খুটি খায়। 


শিশুবেশে হরি বিশ্ব ধরেন উদরে। 
বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান নরে। 
ইতি শ্রীনীলকা স্ত'দেব-গোস্বা মিবিরচি- 
্ীকুষ্ণলীলামূতে মুদ্ক্ণ-লীলামৃত। 


দামোদর-লীলামুত। 


ভি উ%৫ধৃক্ সি 
অন্তর বাহির হীন তবু বাঁধ যাঁয়। 
নমি তারে, মা যশোদ| বেঁধেছিল যায় ॥ 


ধাহার অন্ত নাই, তিনি বদ্ধ হন, প্রথমতঃ ইহাই আশ্চর্য্য ! 
আবার, রজ্জদ্বারা বদ্ধ হন, ইহা আরও আশ্চর্য্য! আবার, একটা! 
গোপনারীর হস্তে বদ্ধ হন, ইহা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য ! 
কঠোপনিষদে বলিয়াছেন,_ত্রক্ম আশ্চধ্য, এবং ব্রন্ষের ভ্রষ্টা, 
বক্তা ও শ্রোতাও আশ্চধ্য ।” অতএব ব্রহ্মঘন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও 
তাহার লীল! যে, আশ্চর্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। যদি 
দুষ্ট, বক্তা ও শ্রোতা! সকলেই আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুজ্ছেয়, ম্ৃতরাং 
দুপ্পা প্য হইলেন, তবে কিরূপে জাবের ত্রহ্মজ্ঞীন হইবে? জীব 
মুক্তি পাইবেই ব! কিরূপে? যদিও ব্রহ্মবাচক শাস্ত্র আছে বটে, 
তথাপি শান্তর হইতে পরোক্ষ জ্ঞানই হইয়! থাকে ; ধ্যান ভিন্ন 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না এবং রূপ ভিন্ন ধ্যানও হয় না, ইহা স্থির । 
এই নিমিত্বই স্বয়ং পুর্ণব্র্ম সবিগ্রহথে অবতীর্ণ হইয়া, আপনার 
অপ্রাভরূপ ও অপ্রাকৃতলীল! পৃথিবীতে প্রকাশ করেন। 
মনুষ্ের নিকট যাহা অসম্ভব, ভগবানের তাহ। স্বাভাবিক । যাহা 
মনুস্তের অসাধ্য, তাহ! ভগবানেরও অসাধ্য হইলে, মনুষ্য ও 
ভগবানে বিভিন্নতা কি? এই সকল কথা ম্মরণ না রাখিয়। 


দামৌদর-লীলামৃত । ২৭৩ 
কুষ্ণলালার আলোচনা করিলেই নানাবিধ সংশয় উপস্থিত 
হয়। 

বেদবাক্যান্ুসারে বুঝিতে পার] যায় যে, পরব্রক্ম একই সময়ে 
অস্থুল ও অনণু এবং স্থূল ও অথু। তাহা৷ হইলে, সবিগ্রহ পূর্ণবরহ্ষ 
শ্রীকৃষ্ণ অসীম হইয়াও ভক্তের বাসন! পুর্ণ করিবার জন্য ভক্তের 
নিকট বদ্ধ হইবেন, ইহ1 বিচিত্র কি? ভক্তকৃত বন্ধনে ভগবানের 
যেরূপ শ্রীতি হয়, ষোড়শোপচারের সহিত পুজাতেও সেরূপ হয় 
না। অতএব ভগবান্‌ শকৃষ্জ তক্তকৃত বন্ধন জন্য সেই পরম 
প্রীতিলাতের একাস্তিক লোভে, পৃথিবীতে প্রেমের প্রভূত মহিমা 
প্রকাশ করিবার বাসনায় এবং তৎসঙ্গেই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান 
উপদেশ দিবার অভিলাষে বাল্যচাপল্যের ছলে প্রেমময়ী 
যশোদার নিকটে অত্যধিক উপদ্রব আরম্ভ করিলেন! প্রেমময়ী 
যশোদাও বাত্সল্যের প্রবল প্রভাবে ভগবানকে আত্মজভাবে 
নিজস্ব মনে করিয়া, বন্ধন করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি গৃহ 
হইতে রজ্ছু আনয়নপুবর্বক তদ্দার তনয়ের ক্ষুপ্রোদর বেষ্টন 
করিয়। যেমন গ্রস্থিবন্ধন করিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন, 
তাহার রড্জু ছুই অঙ্গুলি ন্যুন হইল । পুনব্ববার দীর্ঘতর রজ্জু 
আনিয়া পূর্ববরজ্ছুর সহিত সংযুক্ত করিলেন; তাহাও গ্রন্থিবন্ধন 
কালে দুই অঙ্গুলি ন্যুন হইল ! তৃতীয়বার তৃতীয় রজ্ছু আনিলেন 
তাহ।তেও কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না, রজ্জুর অবস্থা 
পুববের মতই হইল । যশোদার প্রতিজ্ঞা ব৷ একাস্তিক বাসনা,__ 
কৃষ্ণকে বাধিতেই হইবে,_তাহার চপলতা দূর করিতেই হইবে, 
সুতরাং গৃহের প্রায় সমস্ত রঙ্জই ক্রমে ক্রমে আনিয়া 

১৮ 


২৭৪ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূত। 
ফেলিলেন, তথাপি দুই অঙ্গুলির কিছুতেই পূরণ হইলনা। তখন 
যশোদার নিজ শক্তির উপর এবং নিজ রজ্জুর উপর ঘ্ব্ণা জন্মিল। 
সর্ববাভত্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্‌ দেখিলেন,_-জননীর সর্বর্বশরীর 
কাপিতেছে, ঘশ্মাক্ত হইয়াছে এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; 
উাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়! গিয়াছে ; কেবল লজ্জার জনুরোধে 
অনিচ্ছায় বন্ধন-চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। তখন ভক্তবুসল আর 
থাকিতে পারিলেন না, স্থতরাং কৃপা করিয়া আপনিই ভপনার 
বন্ধন স্বীকার করিয়া লইলেন। যদিও মুনিবর বলিয়াছেন,._- 
“ভগবান্‌ কূপা করিয়। বদ্ধ হইলেন” তথাপি আমার মনে হয় 
যে, সে কৃপা ভগবানের ইচ্ছাধীন কৃপা নে; যনোদার 
একান্তিক প্রবল প্রেমই তাহাকে বলপুরর্বক কৃপা করাইযাছিল। 
কেননা, ইহার পরেই শুকদেব আবার বলিয়াছেন--“ত্রখাদি 
দেবগণ ধাহার বশীভূত, সেই সর্কেশ্বরও ভক্তের যে, সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাধীন,__ইহাই তিনি লীল। করিয়া দেখাইলেন?ঃ। 

কেহ কেহ এই দ্ামোদর-লীলার বাস্তবতা স্বীকার না করিয়া, 
ইহাতে এক প্রকার অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরোপ করেন। 
তাহার। বলেন,_-“যশোদ! সাত্বিক বুদ্ধি, রজ্জ. প্রেম, কৃষ্ণ পর- 
মাতা! এবং হৃদয় ব্রজমগ্ডল।” এই ব্যাখ্যা অতি হ্থন্দর ও সত্য ; 
আমিও এই ব্যাখা]র পক্ষপাতী ; কিন্তু লীল! অস্বীকার করিলে 
এরূপ ব্যাখ্য। আকাশকুনুমের ম্যায় অলীক বলিয়া মনে করি। 
দেহ আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে, তাহাই আধ্যাত্মিক; দেহ 
ভিন্ন আধ্যাত্মিকের স্থান কোথা? যদি কেহ ক্রোধ করিয়! 
কাহাকেও প্রহার করে, সেরপস্থলে ক্রোধই প্রহারের অধ্যাত্মিক 


দামোদর-লীলামৃত। ২৭৫ 


কর্তা, ইহা! সত্যই ; কিন্তু দেহ ভিন্ন ক্রোধের সত্তাই নাই £ অত এব 
এঁরূপস্থলে ক্রোধকে ধরিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে, দেহের 
সঙ্গে ক্রোধও অলীক হইল। এরূপ যদি কেহ বিশুদ্ধ প্রেমে 
ভগবানকে অন্তরে বাহিরে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহ! হইলে 
প্রেমই ভগনতুপ্রাপ্তির কর্তা, তাহা সত্যই ; কিন্তু ভ:ক্তর দেহ 
অস্বীকার করিলে, প্রেমের স্থান কোথা? দেহ মিথ্যা বলিলে, 
প্রেমও কেবল আকাশ-কুমুমের ম্যায় শব্দ মাত্র, হইয়। গেল। 
দেহের ভাব বা আচরণ দেখিয়াই ক্রোধ, প্রেম বা অন্ত কোমও 
আভাস্তরিক ভাবের পরিচয় পাওয়। যায়। সং কিংবা অসৎ যে 
কোনও ভাবের ধ্যান করিতে হইলে, সেই ভাবময় একটি দেহ 
আপনা আপনিই হৃদয়ে অস্কিত হইবে, তবে সেই ধ্যেয় ভাবের 
অনুভব হইবে । অভাবুকের নিকটে ভাবের আকার নাই, 
কিন্তু ধাহারা যথার্থ ভাবুক, তাহারা ভাবের আকার প্রত্যক্ষ 
অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা ত সাধারণ ভাবের কথা; 
অনস্তভাব ধাহার অন্তর্গত, সেই ভাবময় ভগব'ন্‌ শ্রীহরি 
চিদানন্দবিগ্রহে প্রাবুন্দাবনলীলার নায়ক হইয়াছিলেন। তিনি 
ইচ্ছানুসারে কখনও চিদানন্দ-দেহে কখনও ব! ভৌত দেহেও 
ক্রীড়া করিতেন। ব্রজবাসিগণ তাহার ইচ্ছাময়ী লীলার 
সহকারী; স্ৃতরাং ব্রজলীলায় যেমন তিনি নিজে রূপবান্‌। 
সেইরূপ তীহারই ইচ্ছায় যশোদাও রূপিণী এবং বন্ধনরজ্ুও 
রূপবিশিষ্ট । অতএব যদিও ভগবান্‌ যশোদার প্রেমেই বন্ধ 
হইয়াছিলেন; তথাপি বন্ধনের নিমিত্ৃম্বরপ রজ্জু স্বীকার 


করিতেই হইবে। 
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বন্ধনকালে যশোদার সকল রজ্জুই ছুই অঙ্গুলি ন্যুন হইয়াছিল 
একবারও এক অঙ্গুলি বা তিন অঙ্গুলি ন্যুন হয় নাই। এক্ষণে 
আমি তাহারই কারণ আলোচন! করিতেছি । যতক্ষণ অহস্তা ও 
মমতা! অর্থাৎ এই দেহটী আমি এবং এই সকল বস্তু ব৷ ব্যক্তি 
আমার, এইরূপ ধারণ। বলবতী থাকে, ততক্ষণ তগবান্কে বন্ধনের 
কথ। দূরে থাকুক, ধ্যান করাও অসম্তব। যশোদা প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন,_আমিই কৃষ্ণকে বীধিব এবং আমার রজ্জুদ্ধারাই 
কাধিব; সেইজন্যই বীধিতে পারিলেন ন| ) এ অহস্তা ও মমতা 
দুইটাই প্রতিবন্ধ হইল। যখন আপন ক্ষমতার উপর ও আপন 
রঙ্জর উপর তাহার ঘ্বণা হইল, তখন অহস্ত1 ও মমতা দূরে 
পলায়ন করিল এবং তখনই দুই অঙ্গুলি রঙ্জ, আসিয়৷ এ ছুইএর 
শৃন্চ আসন অধিকার করিল ;-_রড্জ, পূর্ণ হইয়া! গেল--ভগবান্ও 
বদ্ধ হইয়া! পঠিলেন। ছুঃশাসন-কর্তৃক দ্রৌপদীর বন্ত্র'কর্ষণ চিত্ত 
করিলে, এ বিষয় স্থৃস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বন্ধনকালে 
যশোদার রজ্জ্ু নান হইয়াছিল, কিন্তু আকযণকালে ভ্রৌপদীর বন্ 
বদ্ধিতই হইয়াছিল । যশোদা আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করিয়াছিলেন ; সুতরাং তীহার মনোরথ সিদ্ধ হইল না; আর 
দ্রৌপদী সেই বিষম দুঃসময়ে করুণম্বরে কেবল “হা! গোবিন্দ” 
বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সুতরাং অনপ্তস্বরূপ ভগবান্‌ গোবিন্দ 
দ্রৌলদীর বন্ত্রমধো গ্রবেশ করিলেন; বন্ত্রও সুতরাং অনন্ত 
হইয়া গেল। যদিও সথ্য-প্রধান! দ্রৌপদী অপেক্ষা বাৎসল্যময়ী 
বশোদা অত)ধিক উচ্চস্থানীয়া, তথাপি শ্রীরুষ্ণ অহঙ্কারিতা ও 
নিরহঙ্কারিতার ফল প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই এরূপ লীল! 
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করিয়াছিলেন। আরও তিনি পূর্বে মৃত্তক্ষণ-লীলায় আপন 
অস্তংপূর্ণতা দেখাইয়া, দ্রামোদর-লীলায় বহিংপৃর্ণত। দেখাইলেন 
এবং ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্ত যেমন প্রেম-রজ্জুতে 
স্দয়-বুন্দাবনে ভগবানকে আবদ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ প্রগাট 
প্রেমের বলে বহিবুন্দাবনে বাহা স্থুল রজ্ছুতেও অবরুদ্ধ করিতে 
পারে ; কিন্তু ঈদৃশ প্রগাঢ প্রেম ব্রজবাদিনী নন্দমহিষী ভিন্ন আর 
কাহারও হইতে পারে না; অথবা বাওসল্যময়ী যশোদার কৃপা! 
হইলে নিতাস্ত অসস্তবও নয়। সেই জন্যই প্রেমোম্মত্ব পরমধি 
পরমোল্লাসে যশোদার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন) তিনি 
বলিয়াছেন,__“গোপনারী যশোদা ভগবানের যেরূপ কৃপা লাভ 
করিয়াছেন, ত্রহ্ধাঃ মহেশ্বর এবং লক্ষমীও এরূপ কৃপ৷ প্রাপ্ত হন 
নাই ; কেননা ভগবানের এই মনোহর ব্রভাব কেবল একমাত্র 
প্রেমেরই গ্রাহা ;- জ্ঞানেরও নয়, যোগেরও নয়” 

জননী যশোদা যখন দেখিলেন,-_চপল পুত্র বদ্ধ হইয়াও 
পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহাকে একটা স্বৃহৎ 
উদৃখলের সহিত বাঁধিয়া নিশ্চিন্ুচিত্বে গৃহকারধ্যে নিরত হইলেন । 
এ দিকে ভগবান্ও সেই বৃহ উদৃখলের সহিতই সে স্থান হইতে 
পলায়ন করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,_.প্পরব্রহক্ম উপবিষ্ট 
হইয়া এবং শয়ান হইয়াও তদবস্থাতেই দূরে গমন করিতে 
পারেন”। শ্রীকৃষ্ণ নিজজননীকে দেখাইলেন এবং জগতকে শিক্ষা! 
দিলেন যে, আমি বদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিতে পারি। 

নন্দভবনের দ্বারের সম্মুখেই ছুইটা অঙ্জুনবৃক্ষ বহুকাল হইতে 
দগডায়মান ছিল। এ ছুই বৃক্ষের মধ্যস্থলে অতি সক্কীর্ণ অবকাশ; 
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ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণ সেই ক্কীর্ণ পথেই প্রবেশ করিলেন । চিদ্ঘন ক্ষুত্র 
বিগ্রহ প্রবেশ করিলেও দারুময় বৃহৎ উদৃখল তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিল ন1; এ ছুই বৃক্ষই স্বতাবের শাসনে তাহাকে বাধা 
দিল। বালক ভগবান্‌ বৃক্ষদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণে রুষ্ট হইয়া উদৃখল 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । প্রথম আকর্ষণেই সেই শ্তবৃহত 
বক্ষদয় উদ্মুল হইয়া প্রচণ্ড শব্দের সহিত ভূপতিত হইল। পূর্বে 
জলময়ী যমুনা কৃষ্ণবাহক বন্থদেবকে সহজেই পথ এদান 
করিয়াছিলেন; সুতরাং যথাব অবস্থিতই রহিলেন। কিন্তু 
রক্ষদ্বয় কৃষ্টানুবন্তী উদৃখলের বিরুদ্ধে 'দাড়াইল ; সুতরাং 
আপনারাই প্রাণ হারাইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, তাহার পক্ষে 
দুইটী বৃক্ষ উৎপাটন কর! অসম্ভব নয়। অতএব এবিষয়ে 
অর্থীস্তর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। 

পাদপদ্য়ের পতনকালে এক অত্যাশ্ধ্য ঘটন। হইয়াছিল । 
পঠিত বৃক্ষদ্বয়ের মূল হইতে পরম স্থন্দর দুইটা দেবমৃত্তি 
প্রাদৃক্ৃতি হইয়া, ভগবানের স্তব করিতে আরম্ত করিলেন। 
আপাততঃ ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কন্মামুরূপ 
জন্মাস্তর স্বীকার করিলে, ইহা!ত অসম্তাবনার কোনও কারণই 
নাই। মৃত্যুকালে দেহান্তর্গত নুন্সম লিঙ্গ শরীর পুর্ব দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া, নিজ কন্দানুরূপ দেহাস্তর আংশ্রয় করে। এ 
লিঙ্গ শরীর অতি সুন্ষম হইলেও সর্ববদশ! ভগবানের অদৃশ্ঠ নয় 
এবং যোগিবর বেদবাসও যোগনেত্রে উহা৷ প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন; ইহা অন্বীংার করিবার উপায় নাই। নল-কৃবর ও 
মণিগ্রীব নামে কুবেরের ছুই পুত্র ছিল। উহারা উভয়েই 
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ধনমদে উন্মত্ত হইয়া! সর্ব্বদাই অসদাচরণ করিত। দেবধি নারদ 
উহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গোকুলে বুক্ষরূপে জন্মগ্রহণ 
করিবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করেন। উহারাই অসংকর্ম্ের 
ফলে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয় এবং দেবধির কৃপাবলে ভগবদ্ধামে 
জন্মগ্রহণ করে । অস কন্মন করিলে, দেবতারাও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত 
হন। আবার দুঃখ-ভোগাস্তে পাপকার্যের ক্ষয় হইলে বুক্ষেরাও 
দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সংহিতা! 
প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেট, বিচিত্র কন্মের ফলে জীবের বিচিত্র দেহ- 
প্রাপ্তি স্পটুই উক্ত হইয়াছে । জগদ্-বিধাতা, দেবতা ও 
মনুষ্যণ্গকে সদসদ্‌ বিস্চেনা করিবার শক্তি দিয়াছেন; স্থৃতরাং 
তজ্জন্য তাহার] দায়ী; তাহারা অসৎ কর্মের ফলে নিকৃষ্ট যোনি 
এবং সত কশ্মের ফলে উতকুষ্ট যোনি পাইবেই । বৃক্ষ ও 
পশুপক্ষীদিগকে বিবেচনা শক্তি দেন নাই ; স্থতরাং তাহারা 
তড্ভন্য দায়ী নহে; তাহাদের দণুস্বরূপ নিকৃষ্ট দেহ ভোগ 
হইলেই কন্মক্ষয় হর এবং ক্রমে ক্রমে বা একবারেই উৎকৃষ্ট 
যোনিতে জন্মলাভ হইয়। থাকে । ধাঁহারা ফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার 
করেন না, তাহাদের কথ! পৃথক্‌? কিন্তু ধাহারা সর্ববসাক্ষী 
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের উহ! অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই । যাহারা সদসদ জ্ঞানবান্‌ হইয়াও অসতকর্ম্ম 
করিবে, তাহার! ঈশ্বরের অমোঘ নিয়মে দণ্ড পাইবেই । অজ্ঞান 
শিশুসন্তানকে গুরুতর অপরাধ করিতে দেখিয়াও, কোন্‌ পিতা 
তাহাকে দণ্ডদান করেন এবং জ্ঞানবান্‌ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র অন্যায় 
আচরণ করিলে, কোন্‌ পিতাই বা তাহাকে দণ্ড না দিয়া থাকেন? 
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ব্যাত্র প্রাণিহত্যা করে এবং বিড়াল ছুগ্ধ অপহরণ করে, তাহাতে 
তাহাদের পাপ নাই, কারণ তাহাদের সদসদ্‌ বিব্চেনা নাই ; 
কিন্ত জ্ঞানবান্‌ মনুষ্য বা দেবতা যদি এরূপ আচরণ করে, অবশ্যই 
অধম যোনিরূপ উৎকট দণ্ড পাইবে। ধন্মাধর্মের অপেক্ষা না 
রাখিয়া, অবিশেষে সকলেরই স্বতঃ ক্রমোন্নতি স্বীকার করিলে, 
উপাস্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না এবং ধশ্মশান্ত্র ও 
ধর্মানুষ্ঠান নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব কীট হইতে 
পশু-পন্গী পর্যন্ত সমস্ত অজ্ঞজীব পূর্্বকৃত পাপজন্য নিকৃষ্ট দেহ 
ভোগ করিয়াই ক্রমে ক্রমে বা একবারেই উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত 
হইতে পারে; পক্ষান্তরে মনুষা ও দেবতার! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
না হইলে, উঠিতে পারিবে না; অধিকন্তু নামিতেও পারিবে, 
ইহা স্থির। 

তক্তবর নারদের কৃপায় স্থাবরাবস্থাতেও তাহাদের পুর্ধ্বন্ৃতি 
নষ্ট হয় নাই। অতএব তাহারা পূর্ধবজম্মের স্থখসম্পত্তি ও 
আপনাদের দারুণ দৌরাত্্য ম্মরণপুর্বক অনুতপ্তচিত্তে আত্ম" 
মোচনের জন্য সর্বদাই ভগবান্‌কে ম্মরণ করিত; পরে কর্মফল 
ভোগ করিয়া কৃষ্ণদর্শনে কৃতার্থ হইয়া বুক্ষদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক 
দেবদেহ প্রাপ্ত হইল। সর্ববদশ ভগবান্‌ উহা] প্রত্যক্ষ দেখিলেন ; 
যোগিবর বেদব্যাসও যোগবলে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন ; 
ইহাতে অসন্তাবনা নাই। তাহারা সেই ুল্সন দেহেই ভগবানের 
শ্তব করিয়াছিল, ইহাঁও আশ্চর্য্য নয় এবং ভগবান্‌ যে, তাহা 
গুনিয়াছিলেন, তাহা ত আশ্চর্য্য নয়ই। মনুষ্য যখন কোনও 
কার্য না করিয়া এবং কথা না কহিয়া একাকী অবস্থান করে, 
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তখনও তাহার মনে মনে নানা কথার আন্দোলন হয়, ইহা 
সকলেই জানেন, উহ। সেই লিঙ্গ শরীরের কথা। সে কথা 
অন্তধ্যামী ভিন্ন আর কেহ বুবিতে পারে না। যাহার! 
শ্রবণেন্দ্িয়ের সাহায্যে শ্রবণ করে, তাহারা সুন্ষশশরীরের 
সৃন্ষনকথা শুনিতে পায় না; কিন্তু যিনি অকর্ণ হইয়াও শুনিয়া 
থাকেন, তিনি তাহা শুনিতে পান, ইহা শ্রতি-সম্মত,_-তিনিই 
পরীবন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ । অতএব নলকৃবর ও মণিগ্রীব যে, স্তব 
করিয়াছিলেন, তাহ। সম্পূর্ণ সম্ভব এবং অন্তরধ্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে, 
শুনিয়াছিলেন ও পবচিত্তচ্ভ বেদবাস যে, জানিয়াছিলেন, তাহাও 
সত্য । প্রীকৃষ্ণের অতস্ত অন্তরঙ্গ ছুই চারিজন ব্রঙ্গবালক'ও 
কৃষ্ণশক্তির প্রভাবে এই অদ্ভুত ঘটন। প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়া- 
ছিল। ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করাই ভগবানের স্বভাব ও 
প্রতিজ্ঞ! । এই লীলায় যশোদার নিকটে বদ্ধ হইয়া এবং 
দেবদ্য়ের বন্ধন মোচন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আপন স্বভাবের পরিচয় 
দিয়! প্রতিজ্ঞ রক্ষা করিলেন। 

ধাহারা কোনও সডুপদেশের কিম্বা তন্বদর্শনের অপেক্ষা ন৷ 
রাখিয়৷ কেবল ভগবানের যথা-লিখিত লীলামাত্র শ্রবণ করিয়াই 
কিম্বা কীর্তন করিয়াই পরিতৃপ্ত হতে পারেন, সেই সকল 
সরলচিত্ত তক্তের কথ! পৃথথক্‌, কিন্তু সকলে তাহাতেই তৃপ্তিলাভ 
করেন না। অনেকে লীলার অভিপ্রায় অবগত হইতে চাহেন । 
প্রত্যেক শ্রীকঞ্চলীলায় সাধ নসম্বন্ধীয় শিক্ষাও আছেই। ধাহার! 
তাহ। জানিতে চাহেন তাহাদের জন্যই লীলার অতিগার 
দেখাইতে হয়। 


২৮২ শরুষ-বীলামূত। 
কি বিচিত্র ব্র্লীলা বুঝিতে না পারি 
কি গুণে নিগুণে গুণে বাধে ননানারী। 
নিজে বদ্ধ উদুখলে বন্ধন ঘুচায়ে ছুলে 
কৃবের স্বৃত-যুগলে করে স্থরপুর-চারী। 
দৈবী মায়! গুণেযার .  বদ্ধনিখিল সংসার 
কি লান। ব্রজে তার, ধ7 প্রেম বলিহারি। 
পূরায়ে গোপীর কাম নিলে দামোদর নাম 
আমারে কেন হে বাম, দয়। কর তবতারি। 
কি বিচিত্র ব্রজলীল| বুঝিতে না! পারি. 
কি গুণে নিপ্ণে গুণে বাধে ননানারী ॥ 


জ্ঞানের অগম) হরি গ্রেমে বন্ধ হয়। 
যে করে বিশ্বাম তারে ভাগ|বান্‌ কয়। 


ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গো্ব'মি-বিরচিত- 
আকুঞ্চ-নীলামুতে দামোদর-লীলামূত। 


ব্ক্মমোহন-লীলাম্বত 


স্বরূপ দেখায়ে মোহ নাঁশে বিধাতার! 
চরার ননোর ধেন্তু জয় জয় তাঁর॥ 


বিশ্বপালক ভগবান্ও গোপরাজ নন্দের গোপালন করিয়া 
থ[কেন এবং বেোদকর্ত! ব্রন্জারও ব্রহ্মসম্থন্ধে ভ্রম হয়; সাধারণ 
বুদ্ধিতে ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বিবেচন! করিতে হইবে, 
ঈশ্বরের অলৌকিক লীল! লোক-বুদ্ধির অগোচর ; তাহাতে 
সকলই সন্তবে। আরও, যিনি বেদান্ত-দর্শনে পরম সত্যের 
নিঝপণ করিয়াছেন, যিনি সতাস্বকপ স্বয়ং নারায়ণের জ্ঞানাবতার, 
সেই মুনিশিরোমণি বেদব]াস মিথা। লিবিয়াছেন, এ কথ! 
মনে করিলেও অপরাধ হয়। বিশ্বাসের সহিও সদ্বৈদ্ভের 
বাবস্থাপিত ওষধ সেবই আরোগ্াভিলাধী রোগীর 
কর্তব্য) অতএব ধাহারা ভীষণ ভবরোগে আক্রান্ত এবং 
শান্তিলাতে সমুত্ত্ুক, সর্বলোক-হিতৈষী ধধিবরের বাক্যে 
বিশ্বাম করাই তাহাদের উচিত। যদি কেহ দত্তের বশবন্ত 
হইয়! ব্যাস-বণিত কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; 
কিন্তু আমি একবার ব্যাসবাক্যের সারাসার বুঝিবার চেষ্টা 
করিব। 

প্রায় সকল দেশের সকল মহাপুরুষই প্রকারান্তরে অল্প 


২৮৪ জীকৃষ্ণ-লীলামৃত। 


বিস্তর ধর্মচর্চা করিয়াছেন,»__ এখনও করিতেছেন; কিন্তু ইহা 
অসঙ্কোচে বলা 'যাইতে পারে যে, ভারতবর্ধায় ধর্মপ্রাণ আর্য্য 
খধিগণ ধন্মের সুন্মতত্ব যতদূর অনুভব করিয়াছিলেন, এরূপ আর 
কোথাও কেহই করিতে পারেন নাই । 

খষিদিগের দিদ্ধান্তানুসারে হৃষ্টিতত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই 
বুবিতে পারা যায়, যে, তগবানের পাথিব স্ষ্টির মধো মনুষাই 
সর্ববপ্রধান জীব; ধন্মানুষ্ঠানে মনুষ্যেরই অধিকার এবং অন্যান্য 
স্থাবর জঙ্গম সমস্তই মনুষ্যেরই দেহরক্ষা ও ধন্ম রক্ষার আমুকুল্যার্থ 
হুষ্ট হইয়াছে । আবার ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের 
উপকারার্থ যে সকল জীব স্থ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে গোজাতিই সর্বব- 
প্রধান। মনুষের জীবন-যাত্র। নির্বাহে ও ধর্্মানুষ্ঠানে 
গোজাতিই বিশেষ প্রয়োজনীয় । মলমৃত্রের ছুরগন্ধে বায়ু দূষিত 
হয় এবং তাহাতে মানবের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়। থাকে , কিন্তু 
গাভীর মল-মৃত্রে দূষিত বায়ুও পরিষ্কৃত হয় এবং উহার ব্যবহারে 
অনেক অতুত্কট রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত 
বস্ততব্বজ্ঞজ মহধিগণ গাভার মলমৃত্র স্থপবিত্র বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। গোছুগ্ধে দেহের পুষ্টিসাধন ও চিত্তের সন্ষশোধন 
হইয়। থাকে ; বিশেষতঃ গো.দুগ্ধ নরবালকদিগের জীবন স্বরূপ । 
দধি ক্ষীরাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ; বস্ত গোছুদগ্ধ হইতেই উৎপন্ন হয়। 
অতএব*গাভী পুত্র-পালনী জননীর তুল্য; সুতরাং মনুষোর 
মাতৃবৎ পুজনীয়। গোদুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয় তাহা 
দৈহিক ও মানপিক বলের প্রধান সাধন এবং দ্বৃত দ্বারাই 
যাগযজ্ঞাদি ধর্মকার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্নিতে আহুত 
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স্বতের গন্ধে বায়ু বিশোধিত হয় এবং এ অগ্নি হইতে উত্থিত ধূম 
মেঘরূপে পরিণত হইয়া, পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে। অত্তএব 
গ্লাভীই মনুষ্যের জীবন-ধারণ ও সন্ব-শোধনের প্রধান হেতু। 
যাহ! সন্বশোধনের হেতু, তাহা স্থতরাং ধন্মরক্ষারও হেতু ঃ 
কারণ সন্ব-শুদ্ধিই ধন্মের তিত্বিস্বরূপ। বৃষগণ গাভীতে সন্তান 
উত্পাদন করিয়া, গোজাতির বংশ রক্ষ। করে; অতএব বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে, বুষই ধর্মরক্ষার মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; 
এই নিমিত্ত “বুষ” শব্দের অর্থ ধর্ম অতিধানেও ইহা! দেখিতে 
পাওয়া যায়। অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে দেখ। যায়, গাভী 
হইতে ঘ্ৃত, ঘ্বৃত হইতে ধন্ম, ধশ্ম হইতে চিত্ত শুদ্ধি, এবং চিত্তশুদ্ধি 
হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়। থাকে, অতএব ধশ্মই জ্ঞানের অন্যতম 
প্রবর্তক; এই জন্যই ধন্মরূপ বুষ জ্ঞানরূপ মহাদেবের বাহন 
হইয়াছে । 

জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জীবের মুক্তি; অতএব গোজাতি 
মনুষ্যের মুক্তিরও হেতু; ম্বতরাং গোজাতির রক্ষায় মনুষ্যের 
ইহকাল পরকাল উভয়ই রক্ষিত হয়, এবং গোজাতির অভাবে 
ধশ্মানুষ্ঠানেরও অভাব হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই ভোজরাজ 
কংস বৈষ্ঞবধন্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আপন কিস্করদ্িগকে 
গোহত্যায় নিধুক্ত করিয়াছিল। যে গোহত] করে, সেই ধন্মহত্য। 
করে এবং যে গোরক্ষা করে, সেই ধর্মরক্ষ।'করে। ধন্মরক্ষ। 
করিতে হইলে, গোরক্ষক হইতেই হইবে, ইহাই শিক্ষ। দিবার 
নিমিত্ত স্বয়ং তগবান্‌ ভক্তবর নন্দের গোরক্ষক অর্থাৎ “গোপাল' 
হুইলেন। ধর্মমরক্ষাই ভগবদবতারের প্রধান প্রয়োজন । ধন্দনামে 
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অল প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট কোনও জীব বা পদার্থ নাই, ম্ৃতরাঁং ধন্মের 
সাধন-রক্ষাই ধর্মী রক্ষা। যাহারা গোরক্ষা করে, তাহারাই 
ভগবানের পরম প্রীতিভাজন ; সেই জন্য স্বয়ং তগবান্‌ ছলপুর্ববক 
গোপরাজ নন্দের গৃহে অবস্থান করিয়া গোচারণ করিয়াছিলেন। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন,-_-“্যাভার! অনন্য- 
চিত্তে আমার উপাসনা করে, তাহাদের যোগক্ষেম জামি স্বয়ং 
বহন করিয়া থাকি।? গোজাতিই গোপদিগের যেোগক্ষেম; 
অতএব ভক্তবত্সল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তচুড়ামণি নন্দের যোগক্ষেম 
বহন করিয়া অর্থাৎ গোপালন করিয়া, আপন তক্তবাংসল্যও 
প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। গোপাল-তাপনী শ্রতিতে গোপ, খোপী ও 
গাতীর বিষয় বিস্তার-পূর্ব্বক বার্ণত আছে; এ গ্রন্থ গালোচনা 
করিলে এ সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। 

কেহ কেহ বলেন,__ গো শব্দের অর্থ ইক্ত্রিয়। ইন্ড্িয়ুণণকে 
পরিচালিত করেন বলিয়া ভগবানের এই 'গোপ' উপাধি 
হুইয়াছে। এ কথাও মিথ্যা! নহে; তবে জানিতে হইবে যে, 
ভগবান্‌ অন্তর্্যামী পরমাত্ম-ম্বরূপে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালন করেন 
এবং গোপবালকরূপে একাস্তিক ভক্তের গোপালনও করিয়া 
থাকেন; সুতরাং উভয়থাই তিনি 'গোপ'। আবার তিনি ষে, 
নিত্য গোপ, তাহার কারণ গোলোক-প্রলঙ্গে বলা হইয়াছে। 

বৈষাঁব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাত্বিক ব্যাখ্যার নাম 
শুনিলে শিহরিয়৷ উঠেন; আবার অনেক নব্)শিক্ষিত লোক 
লীলার উপর খড়গহন্ত। তাত্বিকার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
মীলার্থ ব্যাধ্যা করিলে, প্রকৃত উপাখ্যান হইয়া পড়ে এবং লীল! 
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অন্বীকার করিয়া তত্ব মাত্র অবলম্বন করিলে, আকাশে অট্রালি- 
কার গায় নিরাম্পদ হইয়া উঠে রস-স্বরূপ পরত্রর্ধের রসা- 
স্বাদন হয় না, তত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া লীলারস আস্বাদন 
করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও আনন্দানুভব দুইই হইয়া থাকে। অনস্ত 
্রহ্মাণ্ড যাহার আদেশমাত্রে পরিচালিত, সেই পূর্ণত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ 
তক্তবাঞ্। পুর্ণ করিবার নিমিত্ত গোপবালক হইয়। ভক্ত-চুড়ামণি 
নন্দ ও যশোদাকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং 
তাহাদের আদেশে রাখালবেশে গোচারণ পধ্যস্ত করিয়া! থাকেন, 
এ কথা শুনিলে যে অপার আনন্দ হয়, তাহ। রসজ্ঞ ভক্ত ভিন্ন 
আর কে বুঝিবে? কেবল শ্রবণানন্দ নয়; সংসার সম্তাপ-সস্তপ্ত 
: জীবের হৃদয়ে একট সান্তৃনাদায়িনী আশারও সঞ্চার হয়। এরূপ 
মনোহারিণী লীলাতেও অরুচির কারণ অনুসন্ধান করিলে ছুরদৃষ্ 
ভিগ্ন আর কিছুই দেখা যায় না। আমি ভগবানের এই ব্রঙ্গ- 
মোহনলীলা, তত্বের সহিত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। 
ধাহার। শ্রুতি সম্মত স্থগ্িতত্ব আলোচন! করিয়াছেন, তাহারা 
জানেন যে, চৈতন্যন্বরূপ ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া, 
চৈতন্যরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। এ অগ্ু-প্রবিষ্ট ঈশ্বর- 
চৈতন্যই ব্রন্মা। অর্থাৎ জীব-সমষ্টি । এ জীবসমগ্ঠি অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীব উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত ত্ন্থা সৃষ্টিকর্তা বলিয়! 
প্রসিদ্ধ। যখন বৃহদ্রহ্ষাণ্ডের মন্দ মধ্যে ব্রহ্মাই অধিষ্ঠাত! 
হইয়৷ আছেন, খন ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ হুর কু 
দেহেও ব্রক্ধার অংশ, অধিষ্ঠাতরূপে বর্তমান আছে। বর্ষা যে, 
কেবল ব্রহ্গাণ্ডের অধিষ্ঠাতৃক্ূপেই আছেন তাহা! নহে, তস্িশ্ন 
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তাহার হস্তপদার্দিবিশিষ্ট রজোগুণ-প্রধান অতিসৃক্ষম চিন্ময় দেহও 
আছে। তিনি এ চিন্ময় দেহে আপন অনুরূপ চিন্ময় লোকে 
অবস্থান করেন; এ লোকের নাম ব্রহ্মলাক। প্রম্নোপনিষদে 
এই ব্রহ্ধলোকের কথা স্পষ্টই আছে। ব্রন্গা ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্িকর্তা! 
অতএব তাহাতে যে আঁধক পরিমাণে এশী শক্তি আছে, এ কথা! 
বলাই বাহুল্য । ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত দেব-নরাদির উৎপত্তি; 
সুতরাং ব্রহ্মার অন্তর্গত এশীশক্তি পর পর অধস্তন লোকে ও 
পর পর অধস্তন জীবে "তম" “তর পরিমাণে আছেই আছে। 
পুবেরবই বল! হইয়াছে, ত্রহ্গ! সৃষ্টিকর্তা ; স্ৃতরাং রজোগুণ 
প্রধান। রজোগুণ-প্রধান হইলে ভ্রান্তি থাকিতেই হইবে, অতএব 
ব্রহ্মারও ভ্রান্তি অবশ্য স্বীকাধয । কারণের গুণ কাধ্যে সংক্রমিত 
হয়, ইহা স্বতঃসিন্ধ সত্য , ম্থৃতরাং ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন স্থুর- 
নরাদিতে অল্পবিস্তর পরিমাণে ভ্রান্তি আছে, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ 
ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট। 'রজঃপ্রভাবে ব্রহ্মারও পরম-সত্য কৃষ্ণ-লীলায় 
সন্দেহ হওয়া সম্ভব, মনুষ্যের হইবে ইহ! বিচিত্র কি? যখন 
শ্রীকৃষ্ণ অঘান্ত্রকে বিনাশ করেন, তখন অধাস্থুরের জীবাতা! 
তাহার দেহ হইতে নিঃস্থত হইয়া ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিল। 
ক্ুদ্রকায় গোপবালকের হস্তে প্রকাণ্ডাকার অথান্ুুরের বিনাশ ও 
সেই ক্ষুত্র দেহে অধান্থরের জীবাত্মার প্রবেশ দেখিয়৷ ব্রহ্মার 
বিশ্ময় ইল । তিনি প্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্ত স্থম্মন শরীরে 
অন্তের অগোচরে গোকুলে আগমন করিলেন। 

সৃষ্টিকর্তা ব্রদ্ধার গোকুলে আগমন-বৃত্তাস্ত শুনিয়া অনেকের 
অবিশ্বাস হইতে .পারে এবং হইয়াও থাকে; কিন্ত নিবিষ্টচিত্তে 
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"চিন্তা করিলে, ইহাতে অবিশ্বাসের কারণ কিছুই নাই। চক্রবর্তী 
রাজার উচ্চতর কর্শ্চারীতে অধিকতর রাজশক্তি থাকে ইহা 
পৃথিবীতে দোঁধতে পাওয়া যায়। ব্রঙ্গা ব্রহ্মাণ্ু-পঠির প্রধানতম 
কর্মাগারী; স্থতরাং তাহাতে অধিক পরিমাণে এশ্বরী শক্তি 
আছেই; তিনি দেই এশ্বরী শাক্তর প্রভাবে অনানুষিক কার্য 
করিবেন ইহ। বিচিত্র নয়। শ্রীকৃষ্ণের কাধ্যে তাহার সংশয় হয়, 
তাহাও বিচিত্র নয়; কারণ তিনি আত্ম-স্থষ্ট জীব-সমূহের সমষ্ি- 
মাত্র, অতএব জীবের স্বভাব দেখিয়া! তীাহারও ব্দতাব কথণ্চিং 
অনুমান করা যাইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত ব্রন্াতত্ব ব' ভগ্বত্তস্ব 
আলোচনা! করিতে উদ্যত হইলেই, প্রথমে মনুষ্যের মনে ঢুইটা 
অন্তরায় উপস্থিত হয়; ইহা! রজোগুণাক্রাস্ত ম্'ন +-হৃদয়ের 
স্বভাবসিদ্ধ। ক্রমাগত মনন অর্থা চিন্তা করিলে, উহা দুরীভূত 
হয়। এ দুই অন্তরায়ের নাম অসম্তাবনা ও বিপরীত ভাবনা । 
জীব-সম্ি রজোগুণ-প্রধান ব্রন্মারও কৃষ্ণকার্ধ্য-দর্শনে প্রথমেই 
এঁ অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা-নামক অন্তরায় ঘটিয়াছিল। 
এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীকঞ্ই জীব শিক্ষার 
নিমিত্ত ব্রঙ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই খেলা খেলিয়াছিলেন। 
একদিন ভগবান্‌ শরীক গোপাল-বেশে ব্রজবালকদিগের 
সহিত গোচারণার্থ বনে গমন-পর্বক বতসদিগকে তৃণাচ্ছন্ন 
সুমিতে স্বচ্ছন্দে তৃণ ভক্ষণ করিতে দিয়া, আপনি সহচরগণের 
সহিত গৃহানীত অন্ন তোজন করিতে লাশিশ্নে। অন্যান্য 
ব্রজবালকগণ কমলকেশরের শ্ায় মগ্ডলাকারে উপবিষ্ট, এবং 
স্বয়ং তগবান্‌ কমলমধ্যস্থ কণিকার ম্যায় মণ্ডলের মধ্যস্থলে 
১৪৯ 


হি শীরষ্-লীলামূত। 


আসীন, হইলেন; কিন্তু মণ্ডলস্থ প্রত্যেকেই দেখিল, আমিই: 
কৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়াছি। শ্রুতি বলিয়াছেন,-_“ব্রহ্মের সকল 
দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ, সকল দিকেই চক্ষু, সকল 
দিকেই মুখ ও সকল দিকেই কর্ণ।” স্থৃতরাং প্রত্যেকেই 
র্ষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব অভিমুখীন দেখিল, ইহা৷ আশ্ধ্য 
নহে। 

শ্রীকষ্চ সহচরগণের সহিত ভোজনানন্দে তম্মনস্ক হইয়া 
আছেন, ইত্যবসরে সংশয়াকুল ব্রহ্মা কৃষ্ণপরীক্ষার্থ অলক্ষিতভাবে 
আগমন করিয়া, মায়-প্রভাবে বতসগণকে হরণ করিয়া অস্তুহিত 
হইলেন। ভগবান্‌ ভোজনার্থ একগ্রাম অন্ন উত্তোলন করিয়াছেন, 
এমন সমরে হঠাৎ বতসদিগকে যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া, 
অগ্বেষণার্থ এক্কাকীই তদবস্থায় প্রস্থান করিলেন। এ দিকে 
'ব্রদ্ধাও পুনববার সেইরূপে আসিয়া ভোজন-নিরত রাখালগণকেও, 
সেইরূপে হরণ করিরা অন্তহিত হইলেন। ব্রহ্মার এইরূপ 
অসাধারণ শক্তি ভ্ডূঁত ও অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারে 
কিন্তু অবিকল এইরূপ না হউক, এতাদৃশী শক্তি মনুষ্যের মধ্যেও, 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও মনুষ্য পেশাচী শক্তির 
প্রভাবে সতাল্ক মঞ্জুষার অন্তর্গত বস্তু সর্ববসমক্ষে অলক্ষিত 
ভাবে অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারে, এরূপ দেখ। গিয়াছে । 
যাহ, মূলুষ্যে পাপে, মনুয্যের স্্ঠিকর্তা তাহা বা তদপেক্ষা 
আশ্চর্য)তম কা্য করিবেন, ইহা বিচিত্র কি? পুর্ধ্বে বলা হইয়াছে 
যে, ভগবতকথার আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে অসম্তাবন৷ ও 
বিপরীত ভাবনা আসিয়া অন্তরায় হইয়া! দীড়ায় এবং নিরন্তর 
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মননঘারা উহ নিরাকৃত হয়; ব্রহ্মার এই কৃষ্ণপরীক্ষা এ 
মননেরই প্রত্যক্ষ অভিনয়। 

এ ছিকে লীলাবালক ভগবান শ্ীকৃ বংসগণকে না পাইয়া 
বিষণের স্যায় পূর্বস্থানে আগমনপুব্বক দেখিলেন,_ রাখালগণও 
তথায় নাই। অখিলদর্শা সকলই জানেন ; স্থৃতরাং ইহ! ব্রহ্মারই 
মায়াজাল জানিয়! মায়েশ্বর মনে মনে হাসিলেন। যেমন কোনও 
উদ্বারচিত্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আপন ভূত্যকে ধনাপহরণ করিতে 
দেখিরাও দরিদ্র বোধে দয়াপরবশ হইয়! অপহৃত বস্তু তাহাকেই 
অর্পণ করেন এবং ভাণগ্ডারস্থ অপর বস্তু দ্বার! স্বকার্বা সাধন 
করিয়া কৌশলে তাহাকে সশিক্ষাও দিয়া থাকেন, সেইরূপ 
সব্ধেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজভূত্য ব্রহ্মার এইরূপ আচরণে 
উপেক্ষা করিয়া, আপন বিশ্বময় বিগ্রহ হইতেই সেইরূপ বংস ও 
সেইরূপ রাখালগণকে আবিদ্ধত করিলেন; ক্ষমতা থাকিতেও 
ব্রহ্ষাপহ্ুত বৎস ও রাখালগণকে আনিতে ইচ্ছা করিলেন না। 
এইরূপ করিলে ব্রহ্ধাও ক্ষণকাল আত্মগৌরব অনুভব করিবেন 
এবং ব্রজগোপী ও গাভীগণও আপন আপন পুত্র ও বশসদিগকে 
পাইয়া আনন্দলাভ করিবেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। 
তদ্ভিনন জননী যশোদার ন্যায় শ্রীকৃণ্ণকে স্তন্ুপান করাইবার জন্য 
ব্রজগোগা ও গাভীদ্িগের বছুদিন হইতে বলবতী ইচ্ছ। ছিল, 
পুত্র ও বৎসচ্ছলে তাহাদের মনোবাঞ্চ। পুর্ণ করাই তক্তবৎ্সল 
ভগবানের দ্বিতীয় অভিপ্রায়; “সমস্ত ব্রহ্মা্ডই ব্রহ্মময়' এই 
শ্ত্যর্থ প্রত্যক্ষ প্রদর্শন-করাই তাহার তৃতীয় ও মুখা অভিপ্রায়। 
পরম্পরায় সমস্ত ব্রহ্গময় হইলেও এ সময়ে সমস্ত ব্রজধাম 
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সাক্ষাৎ ত্রহ্মময় হইয়া গেল। সমুদায় ব€স ব্রহ্ম, সমস্ত রাখাল 
্রপ্ন, রাখালগণের বন্ত্র, অলঙ্কার, বিষাণ, বেণু, ষষ্টি প্রভৃতি 
ললকলই ব্রহ্ম । তগবান্‌ দেখাইলেন _-আমিই কন, আমিই করণ, 
আমিই অধিকরণ, আমিই অপাদান ও আমিই সম্প্রদান। 
সমস্তই ব্রন্মত্বরূপ, ইহা! বুঝিলেই মুক্তি হয় ইহা৷ শ্রুতিতে 
স্পষ্টই আছে। বেদাধ্যয়ম করিলে পরোক্ষ ব্রহ্ষজ্ঞান হইতে 
পারে; কিন্তু তগবান্‌ এই লীলা করিয়৷ অপরোক্ষ ব্রন্মজ্ঞানের 
উপায় করিয়া! দিলেন। অপরোক্ষ ব্রন্মজ্ঞান লাত করিতে হলে, 
কৃঞ্ণলীল। ধ্যান করা ভিন্ন মার উপায় নাই। অতএব কৃষ্ণলীলা 
যেমন ভক্তের আস্বাদনের সাম শ্রী, সেইরূপ, জ্ঞানীর শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধ্যাসনের একমাত্র অবলম্বন । 

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারস্তে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জ্বনকে বলিয়।- 
হিলেন,-_“যদি জাব সাধনবলে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে, 
তথাপি তাহাকে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কেবল আমাকে 
পাইলেই আর জন্মমৃত্যুর মুখ দর্শন করিতে হয় না। এক্ষণে 
বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা কষ্টোপাসনা তাহাই ব্রন্মোপামনা , 
কৃষ্ণোপাসন! ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না। শান্তর তিন 
প্রকার ;--বেদ, জগত ও কৃন্গলীলা। শ্রবণের শান্তর বেদ, 
বিচারের শান্ত জগত এবং ধ্যানের শাস্ত্র কৃষ্ণলীলা ; অর্থাৎ 
প্রথমে, গুরুমুখে বেদ শ্রবণ করিয়! জগন্তস্ব বিচার করিতে হয়, 
তৎপরে কৃষ্ণলীল! ধ্যান করিলেই অপরোক্ ব্রহ্মামুভব হইয় 
থাকে । ইহাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসস কহছে। এ তিন 
প্রকার সাধনের পরেই ভগবানে প্রেমভক্তি জন্মেস্জীব কৃতার্থ 
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হইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে' এ প্রেমভক্তির কথাই 
বলিয়াছিলেন,_-তিনি বলিয়াছিলেন,__-যাহ।র আকাঙজ্ষা নাই, 
যাহার শোক নাই, যাহার চিত্ত প্রসন্ন এবং যে ব্যক্তি সমদর্শী 
স্থতরাং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই আমার প্রতি 
পরাভক্তি লাভ করিতে পারে। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শত শত বস ও শত শত রাখাল 
হইয়া এক বগসর রহিলেন। প্রতিদিন আপনিই, আত্মস্থ রূপ বস্ত্র 
পরিধান করিয়া, আত্মন্বরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, আত্মস্বরূপ 
বিষাণ, বেণু ও ষষ্টি ধারণ করিয়া, আত্মস্বরূপ সহচরগণের সহিত 
আত্মন্বরূপ বৎসদিগকে লইয়া, গোচরে গমন করিতে লাগিলেন । 
এ সময়ে ব্রজগোগী ও গাভীদিগের নবজাত সন্তান ও নবজাত 
বদ অপেক্ষা পূর্বজাত সন্তান ও পূর্ববজাত বসদিগের প্রতি 
অধিকতর স্নেহ দেখ! গিয়াছিল। তাহ] ত হইবারই কথা , তখন 
অখিলাত্ম। স্বয়ং কৃষ্ণই যে, তাহাদিগের পূর্ববসন্তান ও পুর্র্ববল। 
শুতিতে বলিয়াছেন,--“এ সংসারে কেহই কাঙ্ভাকেদ তালবাসে 
না; সকলেই নিজ নিজ আত্মাকেই ভালবাসে ; “সেই আত্মার 
প্রীতির নিমিত্তই পিতা, মাতা, পতি, পত্রী ও পুক্রগণ পরস্পর 
পরম্পরকে ভাল বায় থাকে ।” আমস্ভাগবতেও দেখিতে 
পাওয়! যায়, শুকদেব এ শ্রুত্যর্থ অবলম্বন করিয়াই পরীক্ষিৎকে 
এ বিষয় বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-__“যাহারা দেহকেই 
আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের দেহই প্রিয়; দেহের 
অনুরোধেই অন্যান্য বস্ত ৷ ব্যক্তি তাহাদের প্রিয় হয়। দেহ 
প্রিয় হইলেও আত্মার ম্যায় প্রিয় নহে; কারণ দেহ জীর্ণ 


২১৯৪ শ্ীকষ্চলী্গামূড | 
হইলেও বীচিবার আশা বলবতী থাকে; অতএব আত্মাই 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ; আবার সেই আত্মারও আত্মা এই প্রীকৃষ্ণ 
জগতের মঙ্গলের জন্য নরাকার ধারণ করিয়াছেন।” পঞ্চদশী 
নামক বেদাস্ত দর্শনেও ঠিক এ কথাই আছে। অতএব গোপী 
ও গাভীদিগের নবসস্তান ও নববতদ অপেক্ষা কৃষ্স্বরূপ পূর্ব্ব 
সম্তান ও পুর্ব বতসদিগকে অধিকতর স্নেহ করা, লোকদৃষ্টিতে 
অস্বাভাবিক হইলেও বাস্তবিক সত্য; কারণ কৃষ্ণই প্রেমাবলম্বন 
আত্মা এবং সেই আত্মাই তখন তীহাদিগের পুত্র ও বশুস। 
ভগবান্‌ এই লীলায় এ পূর্বের্াক্ত শ্রুত্যর্থই অভিনয় করিয়। 
দেখাইলেন। 

মনুষ্য-পরিমাণে এক বৎসর ব্রহ্মার নিমেষ মাত্র ৷ শ্রীবৃন্দা- 
বনে এই ভানে প্রায় এক বৎসর পুর্ণ হইল; কিন্তু ব্রহ্মা অপহৃত 
রাখাল ও বগুসগণকে মায়াবরণে আবৃত করিয়াই, রাখাল ও 
বতসগণের অভাবে কৃষ্ণের দুর্দীশ। দেখিবার নিমিত্ত তথ্ক্ষণাং 
গোচর-স্থানে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, কৃ 
সেই সকল রাখাল ও দেই সকল বশুস লইয়া ক্রীড়া করিতে- 
ছেন। ব্রহ্মার বিস্ময়ের সীমা রহিল না । তিনি ভাবিলেন, এ 
কি? এ সকল কোথা হইতে আসিল? রাখাল ও বম সকলই 
তহরণ করিয়াছি। ব্রহ্থী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই সহসা 
দেখিলেনু”_আর সে রাখালগণ নাই, আর সে বংসগণও নাই ; 
তাহাদের স্থানে শঙ্চক্রাদি-ধারী নবনীরদ-শ্যাম চতুডূ'্জ 
নারায়ণগণ দীড়াইয়া রহিয়াছেন; এবং প্রত্যেক নারায়ণের 
নিকটে জয় বিজয়াদি পার্ধদ, নারদাদি খবি, প্রহলাদাদি তক্ত ও 


ব্রহ্থমোহন-লালাহত। ২৯৪ 


গুপ্তিমান্‌ মহদাদি তত্ব ভক্তিভরে স্ব পাঠ করিতেছেন। 
পরিশেষে অত্যন্ত বিশ্য়ের স্থিত দেখিলেন,-- প্রত্যেক নারায়ণের 
চরণসমীপে এক একটা ব্রন্জাও উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 

বাহাদের শাস্ত্রান্থনীলন আছে, তাহারা নিশ্চয়ই জানেন 
ে, প্রকৃতিজাত অনন্ত ব্রদ্মাণ্ড ভগবদৈশ্বর্য্যের একপাদ মাত্র ; 
তাহার ত্রিপাদৈশ্্য প্রকৃতির বাহিরে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
পুর্বে আপনিই বতস-বালাদি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত আপন 
একপাদ বিভূতির আভাস দিয়াছিলেন। পরে সপরিকর শত 
শত নারায়ণ হইয়া প্রকৃতির বহিঃশ্থিত আপন ত্রিপাদ বিভূতির 
প্রত্যক্ষ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। শান্তর আলোচনায় এবং 
ভগবানের এই লীলার দৃষ্টান্তে ইহাও বুবিতে পারা যায় যে, 
যে সকল শক্তি ও যে সকল ভাব অতি সুশ্মম নিরাকার রূপে 
বহ্ধাণ্ডের অন্তরে সঞ্চারিত রহিয়াছে, সেই সকল শক্তি ও ভাব 
প্রকৃতির বাহিরে অপ্রাকৃত চিদ্ঘনাকারে অঙ্গ-প্রত্যগগ-বিশিষ্ট হইয়া 
নিত্যই বিরাজমান আছেন । কিঞ্চিৎ বিশ্বাস-মিশ্রিত বিচারের 
সহিত আলোচনা করিলে, ইহ! অনায়াসেই হ্বায়ঙ্গম হয়। 
বিশেষতঃ ধাহারা! গীতানুরাগী তাহাদিগকে ইহ! বিশ্বাস করিতেই 
হইবে । স্থ্টির আদিতে ভগবান্‌ বাস্থদেব ব্রহ্মার হাদয়ে যে বাদ্ধায়। 
বেদ বিকাশিত করিয়াছিলেন, এখন দলেই বেদে তাহার সংশয় 
দেখিয়া, সেই বেদাথই অভিময় করিয়া! প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। 
তখন ব্রহ্মা বুঝিলেন,-সকলই ব্রহ্ষময়”_ সকলই কৃষ্ণময়,_ 
কৃষ্ণ ভিন্ন ছিতীয় বস্ত্ব নাই। ইহাই জসম্তাবনাকুল ব্রহ্মার 
মননানস্তর় একতানত্বরূপ নিদিধ্যাসন। 


২৯৬ ' স্রীকৃষ'লীলামৃত। 


গোচারণকারী গোপীবালকের এই জতুত এশ্বর্্য দেখিয়া 
ব্রহ্ম। বিম্ময়ে, ভয়ে ও তক্তিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ 
উহা! তাহার মৃচ্ছ। নহে, উহা! সাধনাঙ্গের চরম ফল,--সমাধি। 
সহাদয় সঙ্জনগণ এখন শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা! শ্রুত্যাক্ত ব্রহ্মতত্ব ও 
সাধন প্রণালীর সহিত মিলাইয়া লইবেন ; দেখিবেন)-প্ধাহারা 
বাগবিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া সাধনদ্বার। ব্রন্ম-তন্ব অবধারণ 
করিতে চাহেন, ব্রহ্মার ন্যায় তাহাদেরও ক্রমে ক্রমে এ সকল 
অবস্থা হইয়া থাকে। ভক্তবংসল করুণাময় কৃ বেদ-বিধাতার 
এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া চৈতন্য 
সম্পাদন করিলেন । তখন বর্গ চক্ষুুন্মীলন করিয়! দেখিলেন,-- 
সে বালকগণ নাই, মে বসগণ নাই এবং মপরিকর সে সকল 
নারায়ণও নাই , কেবল একমাত্র নন্দ-গোপের গোপালক পুত্র 
আপন সহচর ও বতসগণের অদর্শনে বিষধমনে অন্নের গ্রাস 
হন্তে লইয়! দাড়াইয়া আছেন। বিধাতা৷ বেদে লিখিয়াছিলেন__ 
“ধীহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, ধাহাতে অবস্থান করে 
এবং ধাহাতেই লীন হইয়া যায়, তিনিই ব্রহ্ধ; এখন প্রত্যক্ষ 
দেখিয়া নিজ বাকোর অর্থ বুঝিতে পারিলেন ;--বুঝিলেন সেই 
্্মই শ্রীকৃষ্ণ । যণাহার। জগংপুজ্য পরমেশ্বরের গোচারণ অতি 
অসম্ভব; ও অপমানজনক বলিয়! অস্বীকার করেন, তাহাদিগকে 
বুঝাইবার জন্যই ভগবানের এই লীলা; ব্রন্ধা উপলক্ষ্য 
মাত্র। তিনি কাহারও গোচারণ করেন না, তিনি আপনিই 
আপনাকে চরাইয়া থাকেন; ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের অচিন্ত্য রহস্য 
তখন স্থুরশ্রেষ্ঠ ব্র্গা নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, নম্দগোপের 


ধরঙ্মমোহন-লীলামৃত। ৃ ২৯ণ.. 


পুত্রকে ভক্তিভরে 'স্তব ও প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। 

ভগবানের এই ব্রহ্ষ-মোহন লীলা অভিনিবিষ্ট চিত্তে 
আলোচনা! করিলে বুবিতে পারা যায় যে, সাধকের যাগযজ্ঞ, 
ব্রত, নিয়ম, যোগ, তপন্া, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির 
পরে ভাগ্যক্রমে ভক্তির উদয় হয় এবং তক্তির উদয় হইলেই 
সকল সাধনের চরম ফলস্বরূপ আনন্দঘনমৃত্তি অনুভূত হইয়া 
থাকে; সেই আনন্দঘন যুত্তিই ভগবান বান্থাদের বা নন্দনন্দন 
শ্রীকঞ্চ। ভগবান অজ্জুনকে সমস্ত সাধনের উপদেশ দিয়! 
পরিশেষে এই সর্ববগুহতম উপদেশই দিয়াছিলেন। যদি শ্রত্াক্ত 
পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হর, তবে কুঞ্ণলীলা ধ্যান ভিন্ন 
গত্যন্তর নাই। যেমন আয়ুব্রেদ, বৈদ্য, চিকিংসা ও গওষধধ 
থাকিতেও মন্তুষা মরিয়া থাকে, সেইরূপ বেদ, গুরু, উপদেশ ও' 
শান্্রোক্ত কঞ্চলীলা থাকিতেও মনুষ্য মুগ্ধ হইয়া থাকে »_ 
দৈবং হি বলবত্তরম্? 

পরব্রন্ম বাকের অগোচর, মনেরও অগোচর ম্ৃতরাং অবাচ্য 
ও অজ্ঞেয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃ্ণ সেই পরব্রন্মের ঘনীভূত বিগ্রহ, 
অত £ব শ্রীকৃষ্ণ অবাচ্য ও অজ্ঞেয়; সুতরাং তাহার লীলাও 
অজ্ছ্রেয়। ভগবানের এই ব্রহ্মমোহন লীল!। অতীব দুজ্ঞেয়। 
মাদৃশ মন্দমতির পক্ষে এই লীলার মর্মোন্তেদ একান্তই অসম্ভব; 
তথাপি 'চপলতা। বশতঃ সে বিষয়ে কথঞ্চিং চেষ্ট। করিলাম; 
ঘুণাক্ষরের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্গত হইল কি না, তাহা বিচার 
করিবার কর্তা সারগ্রাহী স্ধীগণ। 


8৯৮ হীক্শীনামৃতম্‌। 


কে ছে তুমি বল আমারে 
কত রূপ ধর কত খেল! কর 
তাই ত চিনিতে পারি না তোমারে । 
এখনি দেখিনু রাখালের মাজে চরাইছ ধেমু কাননের:মাঝে 
অধরে মূরলী স্মধুর বাজে. সঙ্গে মধাগণ ঘেরি চারি ধারে । 
আবার দেখিসু একি চমতকার শত শত শিশু বাছুর-আকার 
ধরেছ,চিনিতে সাধা আছে কার আপনি খেলিছ লয়ে আপনারে। 
আবার দেখিনু শত নারায়ণ. শঙচক্রধারী শ্যামল-বরণ 
তখনি আবারশ্রীনন্দন্দূনা চরণে পতিত হেরি বিধাতারে। 
কে হে তুমি বল আমারে 
কতরূপ ধর কত খেল! কর 
তাইত চিনিতে পারিনা! ভোমারে। 


বিধিপৃজনয গরমাত্মা গোপের কুমার | 
ইহাতে বিশ্বাস যার ভাগ্য বলি তার। 


ইতি শ্রীনীলকভ্তদেব-গোস্ব|মি-বিরচিত- 
শ্রী) লীন|মূতে বর্গমোহন-লীলামুতে | 


কালিয়দমন-লীলাস্ৃত | 
স্প-৬82-- 


শরণ লহ রে কািদমন-চরণ। 
কালসর্প পিছে তোর করে বিচরণ ॥ 


কালিয় সর্পের ( কালি গোথুরা ) আকার অসম্ভব বৃহত, 
এবং তাহার বিষ বিষম তীব্র সুতরাং কালিয়ের উপর 
অনেকেরই মহাবিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়। কেহ 
কেহ রূপক নামক স্তৃতীক্ষ অন্ধ্র নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে একে- 
বারে অস্তিত্বহীন করিতে চাহেন। আমি নিরন্তর হইয়াও, কৃষ্ণের 
জীব বলিয়া, তাহাকে রক্ষা! করিতে সাহস করিয়াছি । সাধ্যানু- 
সারে বিপন্নকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত, চেষ্টা 
করিয়াও যদি রক্ষা করিতে ন! পারে, তবে চেষ্টাকারীর দোষ 
নাই, ইহা মহাজনের উপদেশ। সেই জন্য একবার চেষ্টা 
করিয় দেখি । 

কালিয়জাতীয় একটা বৃহৎ সর্প বহুদিন হইতে রমণক নামক 
দ্বীপে সঙ্জাতীয়গণকে লইয়া বাম করিত। পরে গরুড়ের 
উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া মথুরামগুলস্থ যমুনার অন্তর্গত একটা 
স্থগভীর হদের মধ্যে অবস্থান করিত্েছিল। ইহার মধ্যে 
অসন্ত্াবন! কিছুই নাই। পণু-পঙ্গীদিগের স্বভাবই এইরূপ; 
তাহারা যেখানে বাস করে, যদি অক্ট্ের উপজ্রবে বা খাস্ভাদির 


৩০৩ শীরুষ্ণ-লীলামূত। 


অভাবে অন্তুবিধা ঘটে, তবে অন্তর গিয়া অবস্থান করিতে: 
থাকে, ইহা! স্বাভাবিক। সর্পজাতি ও পক্ষিজাতি প্রায়ই সমভক্ষক 
অর্থাৎ সর্পেরা ষে সকল বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার মধ্যে অনেক 
বন্ত পক্ষীরাও ভক্ষণ করিয়া থাকে; এতএব খাস্ভ লঙ্টয়। 
পক্ষীদিগের সহিত কালিয়দিগের বিবাদ হওয়াও সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক। পশুপক্ষীদিগের মধ্যে খাগ্ভ-লইয়া বিবাদ সর্ব্ব- 
দাই দেখা গিয়া থাকে । গরুড় জাতীয় পক্ষীগণ অত্যন্ত 
বৃহতকায় ও বলবান, তাহাতে আবার তাহারা আকাশচারী ; 
স্থঁতরাং যখন খান্ভ লইয়৷ বিবাদ হইত, তখন কালিয়দিগকেই 
পরাস্ত হইতে হইত। এই নিমিত্ত নাগরাজ কালিয় অন্য 
উপায় ন! দেখিয়া সেস্থান পরিত্যাগপুরর্বক সগণে যমুনার হুদে 
আপিয়া বাস করে। এমন অনেক সর্প আছে, যাহারা জলেস্থলে 
বাস করিতে পারে । 

পুর্বে সৌভরি নামে এক ব্রাহ্মণ যমুনাতীরে তগপন্তা 
করিতেন । ঠিনি সর্বদাই গরুড়কে যমুনাস্থ মৎস্য আহার করিতে 
দেখিয়া, মংন্যদিগের প্রি দয়! ও গরুড়ের প্রতি ক্রোধপরবশ 
হইয়া এইরূপ অভিপম্পাত করেন,_-“দি গরুড় অগ্ভাবধি আর 
কখনও যমুনায় প্রবেশ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, তবে ততক্ষণাৎ 
তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে” তদবধি গরুড় আর যমুনায় 
যাইত স্ব; সুতরাং তত্রত্য জলচরগণ নির্ভয়ে তথায় বাস করিত। 
এই নিমিত্ত কালিয় গরুটছের উপদ্রবে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ 
করিয়া আত্মীয়গণের সহিত যমুনায় বাস করে। এখন 
ভারতবর্ষে আর প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই; স্থৃতরাং বিপ্রশাপের কথা 
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গনেকেই বিশ্বাস করিবেন না? প্রত্যুত শুনিয়৷ উপহাসই 
করিবেন; তাহ জানি। কিন্তু তাহাদের চিন্তা কর! উচিত ষে, 
ব্রহ্ম সত্যন্বর্ূপ; যাহারা, সেই সত্যন্বরূপ ব্রঙ্ধ আশ্রয় 
করিয়াছেনতাহাদের বাক্য অন্যথা হইবার নহে । তত্তিম্ন পতগ্রলি 
বলিয়াছেন ;-“ধাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠা অবলম্বন করিতে পারেন 
অর্থাৎ কখনই সত্য হইতে বিচলিত হয়েন না; তাহাদের বাক্য 
সফল হইবেই।” তখন দেইরূপ সতনিষ্ঠ ত্রাঙ্মণ ছিলেন; 
স্রতরাং তাহাদের অভিসম্পাত ও আশীর্বাদ সফল হইত । 
বহুসংখ্যক বিষ-দূষিত জন্তু কোনও জলাশয়ে বাস করিলে, 
উহার জলও দূষিত হইয়া থাকে। তীব্রবিষ কালিয় 
বহুদংখ্যক সজাতি লইয়া যমুনাহ্রদে বাদ করায়, যমুনার জল 
দূষিত হইয়াছিল, ইহাতে সম্বাভাবিকতা কিছুই নাই। ত্র 
বাসিগণ যমুনার জল দুষিত দেখিয়া তাহা ব্যবহার করিতেন না 
এবং সর্পভয়ে সেদিকে যাইতেনও না , ইহাতে তাহাদের অনেক 
অন্ুবিধ! হইত । এ পর্যান্ত বৃত্তাস্তে অসন্তাবন। দৃষ্ট হয় না। 
পুরাণে কালিয়-বিষের তীব্রতা যেরূপ বণিত আছে, তাহ! 
নিতান্তই অসম্ভব; সুতরাং অতিরপ্িত বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
'সে অতিরঞ্জন সহ করাই রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্তবা। অসাধারণ 
তীব্রতা প্রদর্শনই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। রসপুষ্টির জন 
এরূপ অত্যুক্তি দোষের নয়; বরং উহাতে বর্ণনীয় বিষয় বিশেষ 
ব্বদয়ন্পর্শী হয়। এ কথা আমি পুতনাপ্রদঙ্গেও বলিয়াছি। 
কালিয়-সর্পের ন্ুবৃহতুশরীর ও সহত্র মন্তক বড়ই অমন্তব। 
ইহার সমাধানের নিমিত্ত যদি বলি যে, সর্বশক্তিমান 
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পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলই সম্ভব, তাহা হইলেই চুকিয়া 
যায় কিন্তু এখনকার দিনে এরূপ দিদ্ধান্ত করা বড়ই সাহসের 
কাধ্য । তবে খধিবাক্য একবারে উড়াইয়া দিতে আমার 
অণুমাত্র ইচ্ছা হয় ন! কালিয়ের বৃহৎ শরীর সম্বন্ধে অধিক 
কথ। বলিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ শৈলে ও সমূড্ে স্থবৃহৎ 
সর্প অনেকেই দেখিয়াছেন। এখন সহত্র মন্তুক 'লইয়াই বিষম 
সমস্যা । লোকে বিবাদস্থলে বলিয়া থাকে 'কার এমন মাথার 
উপর মাথা যে, আমার বাটীতে প্রবেশ করিবে ।” কাহারও 
মস্তকের উপর মস্তক থাকেনা; এতএব এস্থলে বিপক্ষের 
দুর্জয়ত্বই অভিপ্রেত। বোধহয় গ্রন্থকার কালিয়ের অতি 
দুর্য়ত্ব দেখাইবার নিমিত্ব এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
শ্রীমন্তাগবতে লিখিত আছে--“কালিয়ের একটা মস্তক কৃষ্ণ* 
পদতরে নিমগ্ন হইবামাত্র অমনি আর একটি উঠিতেছে। 
ইহাতে এন্সপ সিদ্ধান্ত কর যাইতে পারে যে, ভগবৎপদতরে 
কালিয়মস্তুক যতবার নিমগ্ন হয, তত বারই সঙাতি-প্রিয় অন্যান্য 
সপগণ কণ। বিস্তার কিয়! ভগবাণ্‌কে দংশন করিতে আসিতেছে, 
এবং ভগবান্ও তখনই "হার মন্তকে দাড়াইতেছেন, আবার 
কালিয় উঠিতেছে, আবার ভগবান্‌ তাহার মস্তকে যাইতেছেন, 
আবার একটি উঠিতেছে, আবার তগবান্‌ তাহাকেও দমন করিতে- 
ছেন। ইতর জীবের মধ্যে এরূপ স্বাভাবিক সজাতিপ্রিয়তা প্রায়ই 
দেখিতে পাওয়া যায়; একটির উপর কেহ ত্ত্যাচার করিলে 
তাহার শতশত সজীতি আনিয়া বিরোধীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হয়। কালিয়ের সজাতীয়গণ কালিয়কে নিগৃহীত দেখিয়া 
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শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ফণা ধরিয়াছিল ; মহধি বেদব্যাস সেই' 
অভিপ্রায়েই কালিয়কে সহত্র-মস্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
ংসারেও দেখিতে পাওয়া যাঁয় এক ব্যক্তির বলবিক্রমশালী নয় 

পুত্র থাকিলে, লোকে তাহাকে দশমস্তক বলিয়া নির্দেশ করে ; 
অথব৷ পুত্রাদি না থাকিলেও দুর্দান্ত মনুষ্যকে, লোকে “একাই 
একশ” বলিয়। থাকে-এবং সেও আপনাকে দশমস্তক অথবা 
“একাই একশ” বলিয়। গর্ব করিয়৷ থাকে । অতএব কালিয়ের 
সহঅ মন্তকই থাকুক, উহার একটিও কাটিবার প্রয়োজন নাই । 
স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষে, অসাধ্য কিছুই নাই ; তিনি তক্তবংসল ; 
সুতরাং ভক্তিভূমি বুন্দাবনে জলাভাবে ভক্তগণের অত্যস্ত 
অন্তবিধ! দর্শনে ছৃদ্ধীস্ত কালিয়কে সগণে নির্বামিত করিলেন। 

কালিয়-ৃত্তান্তে এখনও সাধারণ দৃষ্টিতে অনপনেয় অসম্ভাবনা 
রহিয়াছে! কালিয়পত্বীদিগের কৃষ্ণস্তরতি কে বিশ্বাম করিবে? 
বাস্তবিক ই বিশ্বাস করিবার বিষয় নহে, কিন্তু পুব্রেই বলিয়াছি, 
খষিবাকা অগ্রাহা করিতে আমার ইচ্ছা হয় না._সাহসও হয় না। 
অতএব দেখি, ইহার কোনও সগপন্থা আছে কিনা । 

শ্রুতি বলিয়াছেন, বাক্যের অবস্থা চারিপ্রকার; এ 
চতুবিবধ অবস্থার নাম পরা, পশ্বন্তী, মধামা ও বৈখরী। এ 
প্রথমোক্ক পরাবস্থা মূলাধারেই থাকে, উহা বক্তারও অনুনুভূত। 
মূলাধার হইতে কিঞ্চিং উত্থিত হইলে, উহাকে পশ্যন্তী বলে, 
তখন উহা! বস্তার অনুভবের বিষয় হয়। তাহার পর কণসমীপে 
উঠিলে উহার মধ্যম! নাম হয়, তখন উহ বক্তার সুস্পষ্ট 
অনুভ্ভূত হয়, কিন্তু অন্বে ঝুঁকিতে পারে না। তাহার পর বক্তার 
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বাগিক্জরিয়দ্ধার! বৈধরী, অর্থাৎ ভাষা বা! বাক্যরূপে বহিগত হয়। 
শী বৈধরী বা বাক্যই অপরে শুষ্টিয়৷ বক্তার মনের ভাব বুঝিত্তে 
পারে । মনীষী ত্রাহ্ষণ অর্থাৎ যোগিগণ পরা, পশ্বন্তী ও মধামীও 
শুনিতে পান ও বুঝিতে পারেন। যাহার! মূক অর্থাৎ বাক্‌- 
শক্তিবিহীন, তাহার! যখন মনের ভাব প্রকাশ করিবার বাসনা 
করে, তখন তাহাদের তাষ! পরা, পশ্যস্তী ও মধ্যমা পর্য্যন্ত হইয়। 
থাকে; বাগযন্ত্রের অভাব বশতঃ বৈখরী হইতে পারেন! ; স্থতরাং 
তাহারা অঙ্গভঙ্গি দার মনোভাব কথঞ্চিত প্রকাশ করিয়া থাকে । 
চতুর লোকই অঙ্গ-তঙ্গি দেখিয়া মুকের মনোভাব বুঝিতে পারে ; 
_ নিব্বোধ বালক পারে না। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবেরও 
হ্-শোকাদির কারণ উপস্থিত হইলে, বাগিক্দ্িয়ের অভাব বশত: 
বৈধরীবাক্য প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু এ সময়ে তাহা- 
 দেরও ভাষা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাবন্থ। প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ 
তাহার! যাহ! বলিতে ইচ্ছ। করে, তাহ! অব্যক্ততাবে মনে মনে 
বলিয়া! থাকে । সর্ববাস্তর্ধযামী শ্রীকৃষ্ণের কথ! দূরে থাকুক্‌, মনীষী 
ত্রাহ্মণগণও নরেতর জীবদিগের এরূপ মনোগতবাক্য বর্ণে বর্ণে 
বুঝিতে পারেন, এবং সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও ধীহার! সাত্বিক- 
স্বভাব, ধাছাদের হৃদয় আছে, ধাহাদের দয়াধন্ম আছে, তাহারাও 
বাছা ভঙ্গি দেখিয়া! উহার সারার্থ অনুভব করিতে পারেন। 
ফখন জগজ্জননী ত্রিগুণময়ী মহামায়ার রাজদিক ও তামমিক 
উপালকগণ দেবীর পুজাকালে বলিদানার্থ পশ্ড আনয়ন 
করিয়। দারুনিশ্মিত ঘাত-যন্ত্রে আবদ্ধ করে, তখন এ আবদ্ধ পণ 
উচ্চন্বরে যে চীৎকার করে, তাহার অর্থ নাই কি1-_ নিশ্চয়ই 
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আছে। সে প্রাণ'রক্ষার উপায়াস্তর না দেখিয়া কোনও 
লৌকিক সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছে; সেই অলৌকিক 
সাহাধ্য-প্রার্থনাই ঈশ্বরের স্তব। উহ। ঈশ্বর জানেন, মনীষিগণ 
বুঝেন এবং সান্বিক হ্বদয়বান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই উহার. সারাংশ 
অনুভব করিতে পারেন। সে নিশ্চয়ই কোনও অনির্দিষ্ট 
পুরুষের নিকট আপন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে । বধের নিমিত্ত 
নিবদ্ধ পশু ত কাতরস্বরে প্রাণ ভিক্ষা করিবেই ? এতন্তিন্ন এমন 
আনেক তিধ্যগজাতি দেখ যায়, যাহারা সঙজজাতিসঙ্কট দেখিয়! 
সকলেই মনে মনে রোদন ও ভাব ভঙ্গি দ্বারা ব্যাকুলত। প্রকাশ 
করিয়। বিপক্ষের প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া থাকে । দলপতি কালিয়ের 
প্রাণ-সঙ্কট দেখিয়া তাহার সঙাতীয় সপাঁগণ রোদন করিতে 
করিতে বাকুলভাবে মুত্তিমান্‌ ঈশ্বরের স্ব করিয়া গ্রাণ ভিক্ষা 
চাহিবে, ইহা বিচিত্র কি? সর্ধজ্ঞ তগবান্‌ যে, তাহা শুনিতে 
পাইবেন এবং যোগিবর বেদব্যাঁদ যে, জানিতে পারিবেন, তাহাই 
ব। মাশ্চর্য কি? আমি যাহা পারি না, তাহা আর কেহই 
পারে না, আমি যাহ] বুঝি না, তাহা আর কেহই বুঝে না, এরূপ 
সিদ্ধান্ত লবুচিত্বের পরিচায়ক । 

মহধি বেদব্যাস সর্পাদিগের মনৌভাব যেরূপ বুঝিয়াছিলেন 
তাহাই সালঙ্কারে বিস্তারপুব্বক নিজ ভাষার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ভাবগ্রাহী মহষি বেদব্যাস সর্পাদিগকে মানবীর ন্যায় বন্ত্রালঙ্কারে 
সাজাইয়াছেন, ইহা প্রকৃত না হইলেও দোষের নয়। মানবীর 
রোদন-বৃত্তাস্ত পাঠ করিলে মানব-পাঠকের যেরূপ করুণরসের 
আস্বাদন হয়, ইতর জীবের রোদনের কথায় দেরূপ হয় না, প্রত্ুত 

২৪ 
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অনেকের হাম্যরসের উদয় হইয়া থাকে । পরবর্তী পাঠকের বা 
শ্রোতার মনে যাহাতে করুণরসের উদ্ড্রেক হয়, তাছাই মহধির 
উট । সরজাতির বন্ত্রালঙ্কার নাই, এ কথা সকলেই জানেন। 
মহুধি যদি: লিখিতেন, সর্পারা ফণা ধরিয়া ফৌন্‌ ফৌস্‌ শবে 
স্তব আরম্ভ করিল, তাহা হইলে তাহার লোকহিতকর পবিত্র 
উদ্দেশ্য ভামিয়া যাইত। মানব কিম্বা মানবীর আকার 
আরোপিত না করিলে, মানব কিন্ব! মানবীর নিকট তিষ্যগ, 
জাতির মনোভাব প্রকাশ কর! যায় না। ভাবপ্রকাশই ভাবুক 
লেখকের উদ্দেশ্য এবং ভাবগ্রহণই ভাবুক পাঠক ও ভাবুক 
শ্রোতার কর্তব্য। অতঃপর কালিয় পূর্বববৎ এখানেও উপদ্রব 
দেখিয়া অগ্থাত্প্রন্থান করিল। কালিয় চলিয়৷ গিয়াছে, যমুনার 
জলও নিশ্মল হইয়াছে, এখন আর তাহার উপর রুষ্ট হইবার 
প্রয়োজন নাই । 

কতকগুলি ব্রজবালক কালিন্দীর বিষজল পানে গ্রাণত্যাগ 
করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনজীবিত করেন। এ সম্বন্ধে 
কোনও কথাই বলিধার নাই। সর্ধশক্তিমান্‌ স্বয়ং ভগবান 
স্রীকৃষে কিছুই অসম্ভব নহে । 

পঞ্চদশী নামক বেদাস্তদর্শন বলিয়াছেন, যাহার! স্বভাবতই 
অশ্রদ্ধাশীল তাহাদের কাছে শাস্ত্রীয় কথ। কহিতে নাই; ধাহার। 
স্বতাঁবতই শ্রদ্ধাশীল ঠাহাদিগেরই শাস্ত্রীয় কথ! শ্রবণে ও 
কীর্তনে অধিকার । এ কথা খুব সত্য। অলৌকিক কৃষ্ণলীল! 
শুনিতে ব৷ পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলে অগ্রে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। 
ভগবত কথায় শ্রদ্ধ। থাকিলে শান্্রোক্ত সকল কথাই ন্ুগম। 
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ধন্য তোমার লীল! খেল! ধন বৃন্গাবন 
ভাবতে গেলে ভাব-সাগরে ডুবে যায় ছে মন। 

তীব্র বিষধর অতি ভয়ঙ্কর 

তাহার শিরেতে দিলে চরণ। 
তব মনোগত কি বুঝিবে নর 
কি তব করুণ! কিব! পীড়ন ॥ 


সর্গ নরাইয়া সরিতে শোধিলে 
মৃত নধ্গিণে দিলে জীবন ॥ 
আপনার লাধ লব ত সাধিলে 
এ দীনে করুণা কর এখন ॥ 
খন্ত। তোমার লীলা'খেল। ধন্য বৃন্দাবন । 
তাঁবতে গেলে তাব'সাগরে ডুবে যায় হে মন ॥ 


রী 


দুরস্ত কালিয়ে দমে নন্দের নন্দন। 
ইহাতে বিশ্বাস করে তাগ্যবান্‌ জন ॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্তরদেকগোস্বা মি-বিরচিত- 
শ্রীকষণলীলামৃতে কালিয়দমন-লীলামূত। 


বন্হরণ-লীলামূত 


অনুচিত গোপীবাস-চোঁরে ভালবাস! | 
£-বাধ্য হৃদয় তারে দিতে চাহে ৰাসা। 


এক্ষণে আমি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বন্ত্রহরণ-লীলার আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সারদা জ্ঞানী ভক্তগণ এই লীলা 
পাঠ ও শ্রবণ করিয়। পরম আনন্দ লাভ করেন কিন্তু 
শব্দমাত্রদর্শী সাধারণ লোকের ইহাতে অতস্ত অরুচি 
দেখিতে পাওয়া যায়। কেঠ কেহ ইহাতে বপকার্থ কল্পনা 
করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। ফলতঃ ভগবানের 
এই লীলা সাতিশর দুব্বোধা; আমি কেবল কষ্কথা 
আন্বাদন করিবার লোভেই ইহাতে হস্তাপর্ণ করিয়াছি, কাহারও 
নিকট প্রশংসা! পাইবার আশা অতি অল্পই। 

তন্বদর্শী মহধিদিগের বাকা আলোচনা ' করিতে হইলে, 
অত্যধিক অভিনিবেশের প্রয়োজন। অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, 
অভিনিবেশ'সহকারে আলোচনা করিলে, বোধ হয়। খষিবাক্যে 
কাহারও অনাদর হইবার সন্তাবনা নাই । আপাত দৃষ্টিতে বন্তরহরণ 
অতি কুৎসিড বিষয় বলিয়াই মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহ। স্থির 
জানিতে হইবে যে, পরমার্থদশ! মহধি বোব্যাসের বাক্য অসার 
বা অল্লীল হইতে পারে না। মহধি বলিয়াছেন,-“বরজ- 
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কুমারিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে পূর্ণ একমাস হবিষ্ 
ভোজন করিয়। নিয়মপুর্্বক কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন ।” 
জনুঢ়া বালিকাদিগকে কুমারী বলে; “কুমারী” শবের উত্তর 
অল্লার্থে “কন” করিলে “কুমারিকা” শব দিদ্ধ হয়, হ্বতররাং 
কুমারিক। বলিলে অত্যন্ত অল্লবয়ন্কা বালিক বুঝায়; অতএব 
ব্যাসবাক্যে বুঝিতে পারা যায় যে, পুজাকারিণী ঝলিকারা তখন 
অনুঢা ও অত্যন্ত অল্লবয়স্কা । শ্ীকষ্চও তখন পৌঁগিগুবয়স্ক অর্থাৎ 
পঞ্চম হইতে দশম বতসরের মধ্যবত্তী। ইহাতেই অনুমান কর! 
যায়, বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্লবয়ন্ষা, 
কেহ কেহ ব৷ তাহার সমবয়স্কী। সরল! বালিকা দিগের এরূপ 
অল্পবয়স্ক বালকের উপর এরূপ ্ুুপবিত্র প্রগাট অন্ুরাগের 
মধ্যে মলিনতা আছে, ইহ! মনে করিলেও পাপ হয়। ব্যাসবপিত 
ব্রজবালাদিগের পুজাপদ্ধতি আলোচনা! করিলে, প্রাকৃত মলিন 
ভালবাসার পরিবর্তে অপ্রাকৃত স্থপবিত্র ভগবত প্রেমেরই পরিচয় 
পাওয়া যায়। বালিকার! অতি প্রত্যুষে শয) হইতে উঠিয়া, 
সকলে সমবেত হইয়া পরস্পর করধারণ পূর্ববক কৃষ্ণগুণ গান 
করিতে করিতে, কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইতেন। অরুণোদয়- 
কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া, কাত্যায়নীর বালুকাময়ী প্রতিম। 
নিশ্মীণপুর্বক গৃহানীত গন্ধমাল্যাদিদ্বার৷ তাহার পূজা করিতেন। 
পৃজান্তে সকলেই প্রার্থনা করিতেন.-_-হে মহামায়ে মহাযোগিনি 
অধীশ্বরি দেবি কাত্যায়নি! শ্রীনন্দনন্দনকে আমার পতি কর। 

নারী জাতির সাপত্-যন্ত্রণা যে, চিরকৌমার্ধ্য ও বৈধব্য 
মপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ ইহা। কাহারও অবিদিত নাই। কিন্ত 


0১৩ জীরুক্-লীলামৃত। 


ব্রজ-বালিকার! একই সময়ে, একই স্থানে, ননবেত হইয়া! একই 
মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একই দেবীর নিকট একই পুরুষকে পতি- 
রূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত কামিনীদিগের 
এক্সপ ভাবে প্রাকৃত পতি-কামনা! অতীব অসপ্তব। দ্বিতীয়তঃ যদি 
একজন পুরুষের প্রতি বহুনারীর জনুরাগ জগ্মে, তবে তাহাদের' 
প্রত্যেকেই অপরকে বঞ্চনা করিয়৷ গোপনে প্রার্থনা ব৷ চেষ্ট! 
করিয়া থাকে, ইহাই প্রাকৃত প্রণয়ের স্বাভাবিক প্রথা ৷ কিন্ত 
ব্রজবালাদিগের আচরণ ঠিক তাহার বিপরীত। অতএব তাহাদের 
জন্ুরাগও বিপরীত অর্থাত অপ্রাকৃত আনন্দঘন পুরুষের প্রতি 
জপ্রাকৃত অনুরাগ বা বিশুদ্ধ প্রেম। যাহার! বিবাহ কাহাকে 
বলে, পতি কাহাকে বলে এবং প্রণয় কাহাকে বলে, তাহা জানে 
না, সেই সকল স্থৃকুমারী কুমারীদিগের একটা হ্থকুমার কুমারের 
উপর অকারণ আদম্য অনুরাগ অত্যন্ত অসস্তব; স্ৃতরাং ইহা 
প্রাকৃত প্রণয় নহে; ইহা বহুজন্মাঙ্দিত রাশি রাশি ম্ুকৃতির' 
ফলস্বরূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম । 

যে দিন ব্রত পুর্ণ হইল, সেই দিন তীহারা যমুনায় গমন- 
পূর্বক তীরে আপন আপন বন্্ রক্ষ। করিয়া, বিবস্ত্রাবস্থার্ 
পরমানন্দে জলে অবগাহন করিলেন । আজ তাহাদের আনন্দের 
সীমা নাই; তাহার নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, যখন নির্বিি্ে ব্রত 
সমাগু হইয়াছে, ৬খন আমর গ্ীকৃষতকে পতিরূপে পাইবই। 
জতএব তীহারা পরমোল্লাসে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। 
এদিকে সর্ববান্তর্যামী ভগবান্‌ শ্রীকফ্ণ পরিহাসচ্ছলে তাহাদের 
প্রেমের পবিভ্রত। পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিঃশকে তথায় 


বরহ্রণ-লীলামৃত। ৩১১ 


আগমন পূর্বক তীয়ন্থ বন সকল হরণ করিয়া, নিকটস্থ কদম: 
বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। গোপীদিগের সহিত এ্রীকফের 
এইরূপ পরিহাস মিথ্যাও নহে এবং লৌকিক জ্ীড়াও নহে,-- 
ইহ প্রত্যক্ষ পরম তত্ব-জঞানের চরম উপদেশ। এখন আমি 
তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

শুতি বপিয়াছেন--“ব্রঞ্ ভিন্ন দ্বিশ্তীয় বন্ততে অভিনিবেশ 
হইলেই জীবের ভয় অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হয়।” যতক্ষণ দ্বিতীয় 
জান থাকে, ততক্ষণ লজ্জাও থাকে; স্থতরাং বন্ত্রাবরণের প্রয়ো- 
জন হয়। দ্বিতীয় জান দূর হইলে অর্থাৎ সর্বত্র ব্রক্ধ দর্শন হইলে, 
আর আবরণের প্রয়োজন হয় না। এই জন্য শুকদেব, সনকাদি 
ধধি ও অবধূত ভরত উলাঙ্গ ছিলেন; কারণ তীহাদের দ্বিতীয় 
জ্ঞান ছিল না, লজ্জাও ছিল না, স্থৃতরাং বস্ত্রের প্রয়োজনও ছিল 
না। তাহাদিগকে অসভ্য অনদাচারী বলিয়! কেহ অবজ্ঞাও করে 
না। এই নিমিত্ত শান্ত্রে দেখ। যায়, জ্ঞানরূপী মহাদেবও দিগম্থর । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে এ শ্রত্ুস্ত পরম অয় ভ্তান উপদেশ 
দিবার নিমিত্তই গোপীদিগের বন্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। সারদর্শী 
সথধীমাত্রেই বুঝিবেন যে, শুকদেব, সনকাদি ঝি ও ভরত আপন 
আপন ইচ্ছায় বন্ত্ত্যাগ করেন নাই, সর্ববান্তর্যামী ভক্তবংসল 
তগবান গ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া! তাহাদের বন্ত্রহরণ করিয়াছিলেন । 
জীব তগবম্মায়ায় মোহিত হইয়াই ত্বিতীয় জ্ঞান জন্য বন্ 
গ্রহণ করে এবং ভগবং-কৃপায় লমদর্শন হইলেই বস্ত্র ত্যাগ 
করিয়৷ থাকে৷ 


ভগবান্‌ শরীক এ অমূল্য তন্বোপদেশ পৃথিবীতে প্রচার 


১২ শ্রীকধ-লীলাধুত। 

করিবার জন্ত গোপীদিগের বন হরণ পৃর্বক কাম্ব-বৃক্ষে আরোহণ 
করিলেন এবং বলিলেন, তোমর! সকলে এই কদদ্থ-তলে আলিয়া 
নিজ নিজ বন্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা কিছুতেই বন্ত্র পাইবে না। 
'গোপীদিগের দ্বিতীয় জ্ঞান সম্পূ নষ্ট হয় নাই; সৃতরাং লজ্জায় 
উঠিতে পারিলেন না, জলে আকণ্ঠ নিমগ্র হইয়াই পুনঃ পুনঃ 
'বন্ত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এন্ছুলে বুঝিতে হইবে যে, পরম 
পতি শ্রীকৃষ্ণের তি তাহাদের লঙ্জ! ছিল না; স্থৃথিস্তৃত যমুনা- 
তটে, পাছে অন্য কেহ দেখিতে পায়, এইজন্যই তাহাদের লঙ্জ।। 
তীহার। যখন বুঝিলেন, জল হইতে ন| উঠিলে কৃষ্ণ কিছুতেই 
বন্্র দিবেন না, তখন অগত্যা হবকোমল করে নিজ নিজ 
যোনিদেশ মাত্রই আচ্ছাদন করিয়। উদ্খিত হইলেন। ভগবানের 
হৃদয় কুম্নুম অপেক্ষাও কোমল এবং বন্্ অপেক্ষাও কঠিন।-_ 
তাহার হৃদয় এখন বজররূপ ধারণ করিল। তিনি সরলা 
অবলাদিগকে “আহতা” অর্থাৎ ঈষদক্ষত-যোনি জানিয়া তাহা 
দের এরূপ সরলাচরণেও সন্তুষ্ট হইলেন না; প্রত্যুত ব্রতনাশের, 
ভয় দেখাইয়া ছলপূ্র্বক তাহাদের হস্তাৰরণও উত্মারিত করাই- 
লেন। পরে হাসিতে হাদিতে বন্ত্র দান করিয়া বলিলেন, 
হে অবলাগণ! তোমর! যে জন্য কাত্যায়নী ব্রত করিলে, তাহ 
আমি বুঝিয়াছি; আমার সহিত বিহারই তোমাদের অভিপ্রেত 
কিন্তু তোমাদের সে সময় এখনও হয় নাই; এখন গৃহে. যাও, 
এক খতদর পরে আমার সহিত রমণ করিবে। গোপীদ্দিগের 
ইচ্ছা ছিল, তখনই কৃষ্ণের সহিত বিহার করেন; কিন্তু ভগবানের 
আদেশে আশ্বস্ত ও দুঃখিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান 


বহ্রণ-লীলাগৃত। ৬ ৩১৩ 
করিল্লেন। - প্রীকফের বন্্রহরণ-লীলার উপরিভাগ অত্যন্ত অশ্লীল 
বলিয়া, অনেকেরই মনে হয়। 'অতএব ইহার প্রকৃত তত্ব জারও 
বিশদভাবে আলোচনা! করিতেছি। 

প্রথমে অবিদ্তা বা মায়! ভগবদ্বিমুখ জীবের হদয় অধিকার 
করে; তত্ক্ষণাত দেহাভিমান, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ ক্রমে 
ক্রমে আনিয়! উপস্থিত হয়; ইহাই জীবের বন্ধনের কামণ। 
যদিও এ সকল গুলিই বন্ধনের কারণ, তথাপি আদি কারণ 
এবং প্রধান কারণ মায়া ব! অবিষ্তা । মায়াই অহঙ্কারাদি লইয়া 
ভগবন্বমুখ জীবকে অনুক্ষণ উৎ্পীড়িত করিতে থাকে । এ মায়া 
হইতেই জীবের বিষম বুদ্ধি হয় এবং এ বিষম বুদ্ধি হইতেই 
লজ্জাদি হই থাকে। অতএব সকল অনর্থের মূ মায়া। 
তগবানের শরণাগত ন| হইলে, মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। 
' ভগবান্‌ স্বরং বলিয়াছেন, “আমার দৈবী গুণময়ী মায় অত্স্ত 
'দুভসয়, যাহার। আমার শরণাগত হয়, তাহারাই মায়ার হস্ত 
হুইতে পরিত্রাণ পায়':। 
ব্রজবালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি অর্থাৎ সর্বতোভাবে রক্ষক- 
রূপে পাইবার জন্য কাতায়নী পুজা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ 
পধ্যন্ত তাহাদের ভেদপ্রদশিনী মায়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই; সম্পূর্ণ 
মায়াক্ষয় না হইলেও আনন্দমুত্তি ভগবানের সহিত জীবের 
সন্মিলন হয় না এবং এই জন্যই তাহারা সেই দিনেই কৃষ্ণের 
সহিত বিহার করিতে পারিলেন না । তীহারা শ্রীকৃষ্ণের 
আদেশমাত্রেই, পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে লজ্জায় জল হইতে 
উঠিতে পারেন নাই ; অনেক বাগানুবাদ করিয়া যদিও উঠিলেন. 


১৪ ও জীবষ্ষ-পীলামৃত। 
তথাপি করার যোনিদেশ আচ্ছাদন : করিয়া! উঠিয়াছিলেন ; 
ইহাতেই তাহাদের জেদজ্জান প্রকাশ পাইল, নৃতরাং যৃর্তিমান 
অন্থয় জ্ঞান তত্বের সহিত আলিঙ্গন হইল ন|। 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনের নিকট মায়াকে যোনিনামে 
নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, __মহদত্রক্ম অর্থাৎ 
মায়াই আমার যোনি অথাত গর্ভাধান স্থান; আমি তাহাতে 
চিদ্বী্ধ্য নিক্ষেপ করিলে জগতের উৎপত্তি হয়।” মায়ার সুক্ষ 
যোনি হইতে নুক্ষা জগতের উংপত্তি হয় এবং প্রসিদ্ধ ভৌতিক 
যোনি হইতে .ভৌতিক জীবদেহের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে। 
লোকপ্রসিদ্ধ স্থুল যোনি, সেই সৃল্ষ মায়া-যোনিরই ভৌতিক 
আকৃতি, ইহা। চিন্তাশীল ব্যক্কিমাত্রেই বুবিতে পারেন। 
জ্রিগুণময়ী মায়! সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলেই, কি পুরুষ কিন্ত 
সকলেই শুদ্ধ জীব ব! ভগবানের পর প্রকৃতিরূপে পরিণত হয় 
এবং আনন্দঘনমৃত্তি ভগবানের সহিত আলিঙ্গিত হইয়! নিত্যানন্দ 
আম্বাদন করে। ইহাকেই বেদাস্তে, পাতগ্রলে ও পুরাণে জীবের 
্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন 

কিঞ্ম্মাত্র মায়াসম্বদ্ধ থাকিতে জীবের কৃষ্ণালিঙ্গন অর্থাৎ 
পরমানন্দের সহিত বিহার হইতেই পাক্েনা | যাহার মায়াসন্থন্ধ 
আছে, তাহারই ভেদজ্ঞান আছে এবং যাহার ভেদভকান 
জাছে,*সেই ব্যক্তিই. লিঙ্গ গোপন করিতে চাহে; মায়াতীত 
ব্যক্তির গোপনীয় কিছুই নাই। কি নর, কি নারী, সকলেরই 
পক্ষে এই নিয়ম; অপ্রাসঙ্গিক বলিয়। এন্থলে পুরুষের বিষয় 
জালোচনা করিলাম না। গোপীগণ করদ্বারা ভৌতিক যোনি 
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জাচ্ছাদন করিলেন, ভাহাতেই তাহাদের প্রকৃত মায়াযোনি 
প্রকাশ হইয়া পড়িল; নৃতরাং তাহ সম্পূর্ণ উন্মুলিত ছয় নাই 
দেখিয়া, ভগবান্‌ ভীহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। 
শ্রীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে;__তগবান্‌ গ্কৃষ। গোপীদিগকে 
“আহতা”দেখিয়৷ বরসকল স্বন্ধে রাখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে 
বলিতে লাগিলেন” । ভাগবতের লর্বপ্রধান টীকাকার শ্রীধরস্থামী 
ভগবদ্‌ বাঁক্যস্থিত “আহতা" শব্দের অর্থ “ঈষৎ অক্ষতযোনি” 
লিবিয়াছেন। স্বামীর টীকা অত্যন্ত নিগুঢ়, তাহার লিখিত 
“ঈষৎ অক্ষত যোনির" অর্থ ঈষৎ অক্ষত-মায়াই বুঝিতে হইবে । 
কেন নাঃযখন ভগবান্‌ গোপী দগকে ঈষৎ অক্ষতযোনি বলিয়া বুঝি 
লেন তখন তাহাদের প্রসিদ্ধ যোনি করাবৃতই ছিল, তিনি তাহা 
দেখিতে পান নাই; অতএব যোনি শব্দের অর্থ মায়াই প্রীধর 
স্বামীর লক্ষ্*। ভগবান্‌ গ্রকুষ্জ গোপীদিগের মায়া বা অবিস্ধা 
ঈষদক্ষত অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় নাই জানিয়া. নিজ অঞসঙ্গের 
অযোগ্য বোধে তীহার্দিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাদের বিশুদ্ধভাবে শক্তি আরাধনায় বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচঙ্ক 
পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। সেইদিন বিহারও হইত, 
কেবল ঈষৎ অক্ষত অবিষ্ভাই প্রতিবন্ধক হইল । 

এ স্থলে ইহা! জানিয়৷ রাখ! উচিত যে, ব্রজকুমারীগণ, 
ভগবানকে পতিভাবে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীনান্রী যে 
শক্তির আরাধন! করিয়াছিলেন, তিনি শান্তমৃত্তি সাত্বিকী 
শক্তি ;_-খশ্ব্যশলিনী সাংসারিক-নথধদায়িনী রাজলী শক্তি, 
বা মদোন্মদ্। ভীমদর্শনা তামসী শক্তি নহেন। এখন প্রকৃত- 


:শ১৬ শীক্-লীলামৃষ্ত। 
শার্্রীয় উপাসনা নাই; এখনকার উপাসনা কুলক্রমাগত হইয়া 
ধ্লাড়াইয়াছে ;--বন্ততঃ উপীসনা' ব্যক্তিগত, -কুলগত নহে। 
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকীর ভাবের মধো 
খ্বাহার যেরূপ ভাব, সেই ভাবের শক্তিই তাহার স্বাতাকিক 
উপাস্য । এখনকার শক্তিপ্রতিমার তিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব.দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অভীষ্ট প্রতিমার ধান 
করিতে করিতে সাধকের হৃদয় সেই প্রতিমার ভাবেই গঠিত 
হয়; তখন তিনি, সান্বিকই হউক, রাজসিকই হউক, কিন্থা 
তামসিকই হউক ; আপন প্রবৃত্তির অনুরূপ কার্য সাধন করিতে 
পারেন। রামচন্দ্র দুর্গার অর্চনা করিয়া রাব্ণবধে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন ;- সরম্বতীর অর্চনা করিলে সমর্থ হইতেন না। একলবা 
ক্রোণাচার্ধোর প্রতিমা ধ্যান করিয়া অসাধারণ ধনুদ্ধর 
হইয়াছিল ;--বিছুরের প্রতিম। ধ্যান করিলে হইত না। ভগবান 
প্রীকষণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারস্তে অজ্জুনকে দুর্গার স্তব করিতে 
সাদেশ দিয়াছিলেন,__ষষ্ঠী বা মনসার স্তব করিতে বলেন নাই। 
দত্যগণ তামদী শক্তির পৃঙ্গা করিয়াই রাত্রিকালে গৃহস্থের গুহ 
লুটন করিতে যায়,--শীতলার পুজা করিয়া যায় না। অতএব 
ধাহার! প্রতিম! পুজার রহস্য বুঝিয়াছেন, তাহারা অনায়াসেই 
বুঝিবেন যে, গোপীগণ পরমানন্দ মৃত্তি ভগবান্কে পাইবার জন্য 
বিশুদ্ধ সাব্বিকশন্তিরই অর্চন! করিয়াছিলেন ; রাজী বা তামসী 
শক্তির অর্চনা করেন নাই। 

ভগবানের বিহার ছুই প্রকার। হ্্টির নিমিত্ত ঈশ্বররূপে 
'ব্রিুণময়ী মায়ার সহিত বিহার, এবং আনন্দঘন ভগবদ্রূপে 
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শুদ্ধজীবরূপা স্বরূপ-শক্তির সহিত .বিহার রাসলশলা-প্রসঙ্গে 
£ বিষয় বিস্তারপুরর্বক বলিব; এক্ষণে, অবলম্থিত বিষয়ের 
অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিয়। সমাপ্ত করি। | 
ভগবান ্রীকৃষ গোপীদিগকে আপন বিহারের অযোগ্য দেখিয়া 

তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য এক বংসর অবসর দিয়। গৃহে 
যাইতে অনুমতি করিলেন । স্ত্রীজজাতি রমণের নিমিত্ত স্বয়ং প্রার্থনা 
করিতেছে এবং পুরুষ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে ;. 
কামের অধিকার মধ্যে এরূপ দেখা যায় না; অতএব লৌকিক 
যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিরপেক্ষ সুগভীর ভাবনার সহিত 
আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় ষে, বন্ত্রহরণলীলার মধ্যে 
কদর্ধা বা অশ্লীল বিষয় কিছুই নাই ; কেবল আছে,_-পরম তত্ব- 
জ্ঞানের চরম ফল তগবতপ্রেমের কথা । কেবল লীল। দেখিলে 
ইহ! চঞ্চল বালকের খেল৷ মাত্র; তত্ব দেখিলে, ঈশ্বর-কর্তৃক 
ভক্তের চরম পরীক্ষা। ইহার স্ুগুঢ় তত্ব তাবুকেই ভাবনা 
করিতে পারেন এবং ইহার মন্থশিহিত অলৌকিক রস রসিকেই 
আস্বাদন করিতে পারেন, অন্টে পারে না। 

আমি ভাবুক নহি, রসিকও নহি, তকে ভগবানের লীল। 
অপবিত্র, এ কথা মনে করিতেও আমার অঙ্গ কীপিয়া 'উঠে এবং 
খধিবাকা মিথ্যা, ইহাও মনে হইলে আপনাকে অপরাধী মনে 
করি। তাই লীলার সন্তাবনা ও পবিত্রতা দেখাইবার জন্য' 
বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকি, এরূপ স্বতাব ভাল কি মন্দ তাহ৷ 
জানি না, তবে, নিজের কাধ ও নিজের কথা ভাল বলিয়াই 
সকলের মনে হয়, ইহাও মিথ্যা নহে। 
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প্রফ-লীলামূ | 
এ ত নহে শুধু বদন হরা। 
মিছে অপবাদ ভুবম-তরা। 
ভূমি লর্বাধারে . যে দেখিতে পারে 
কার ভয়ে ভার বলন পর । 
এই শিক্ষা নার দিতে গোপিকার 
ছলেতে বলন হরণ করা । 
গ্রীনন্দনন্দন নিত্য নিরঞ্জন 
বৃন্দাবনে তুমি দিয়েছ ধর! । 
প্রেমগন্ধ নাই ধরিতে না চাই 
বমনের ভার ঘুচাও স্বর।। 
এ ত নহে শুধু বন হরা। 
মিছে অপবাদ তৃবন-তর! | 


পরব্রহ্জ হরে বন ব্র-গোপিকার। 
ইহাতে বিশ্বাস বার ভাগ্য বলি তার ॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত- 
শ্রীকষ্ণলীলামৃতে বন্্রহরণ লীলামুভ। 


জন্নভিক্ষ।-লীলাম্বত। 


্” উ9৬৫ছ- 


রম/পতি চিদ্াকার হরি তিক্ষা করে। 
বুঝিতে ন| পারি তারে নমি যোড় করে। 


মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে--“অনেকে পবিত্র ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াও নিত্যানগ্ম্বরূপ পরব্রহ্ধ অনুসন্ধান না করিয়া, 
পামান্ত স্বর্গহৃথের আশায় মহা! আড়ম্বরে যাগযজ্ঞ করিয়া 
ধাকে। তাহার! মনে করে, স্বর্গ হৃখই পরম শ্রেয়: ইহা অপেক্ষা 
পৃখকর ও মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।” স্বয়ং তগবান্ও 
জর্ডঘুনকে বলিয়াছেন,--“অকতজ্ঞ মৃঢেরাই বেদের কর্মকাগুপ্থ 
আপাত-মনোহর স্বর্গন্ৃখের কথাতেই মুস্ধ হইয়া যায় এবং 
বলিয়। থাকে,__ন্বর্গম্বখই সকল স্তবুখের শেষ সীম 1” 

করুণাময় শরীক উপরি উক্ত শ্রত্যর্থ ও গীতার্থ প্রত্যক্ষ 
দেখাইবার নিমিত্ত আবার এক নূতন লীল! আরম্ভ করিলেন। 
প্রকষ্চের গোচারণ-স্থানের অদূরে কতকগুলি কম্া ব্রাহ্মণ 
স্ব্গলাভের বাসনায় য্জ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহাদের 
পড়ীগণ অনগ্যচিত্তে কেবল কৃষ্ণ-চিন্তাই করিতেন এবং কৃফ্- 
দর্শনের নিমিত্ত অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়াও ভক্তি-হীন পতি- 
গণের ভয়ে শ্রকৃষ্ণমমীপে যাইতে পারিতেন না। এ সকল 
বিপ্রও বিপ্রপরীদিগকে কৃপা করিবার নিমিভ কৃপাময় কৃফের 
ককপাসিদ্ধু উচ্ছনিত হইয়া! উঠিল। এ ভগবত কৃপাই ক্ষুধারপ 
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ধারণ করিয়া, সহচর ব্রজবালকদিগকে অত্যস্ত কাতর 
করিয়া তুলিল। তাহার! চক্রিচূড়া মণি শরীফের আদেশানুসারে 
সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্গণদিগের নিকট অন্প-ভিক্ষার্থ গমন করিল, 
এবং যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়। বলিল,-_-এ্্ীকু্ ও বলরাম 
গোচারণ করিতে আসিয়। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইরাছেন ; তীহার! 
কিঞ্চিৎ অন্নতিক্ষার্থ আমাদিগকে আপনাদের নিকট পাঠাইলেন, 
অতএব কিছু অন্নপান করুন। ব্রাক্ষণেরা যজ্ছেতেই উম্মত, 
রাখালদিগের কথা৷ শুনিয়াও -শুনিলেন না, ব্রজবালকেরা হতাশ, 
হইয়। ফিরিয়া গেল । 

মুখ দুই প্রকার - প্রেয়ঃ ও শ্রেয়: ; নশ্বর পাথিব ব! স্বগাঁ় 
সুখের নাম প্রেয়ঃ এবং সনাতন ব্রক্মানন্দের নাম শ্রেয়ঃ। অল্প- 
দূশী অজ্ঞান লোকেরা আপাত-রমা ক্ষণস্থায়ী ন্বর্গাদিস্রখের জন্তু 
কম্ম করে এবং স্থচতুর স্থুধীগণ স্বর্গাদি হৃথ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া 
সনাতন ব্রঙ্গানন্দই বাঞ্া। করেন। যজ্ঞনরঙও সকাম বিপ্রগণ 
ৰুঝিলেন না যে, ঘিনি যন্ঞ্, ঘাচ্জিক ও যজ্জসাধন ঘ্ৃতাদির 
অধিষ্ঠাতা ওফলদী৩1 এবং যাহার প্রীতির জন্যই যাগযজ্জের 
অনুষ্ঠান রিহিত হইয়াছে, সেই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
আপনিই আপন গ্রীতি প্রার্থনা করিতেছেন। সেই জন্ত তাহার! 
গোপবালকদিগের অন্ন প্রার্থনায় কণপাত করিলেন না। ভগবান 
গ্ীকৃষ্। কাম কম্মী ও নিফাম ভক্তের বিভিন্নত। দেখাইবার জন্য 
এবং অপমান সহা কর! ভিক্ষুকের কর্তব্য, এই লৌকিক উপদেশ 
দিবার নিমিত্ত আপন সহচরদিগকে বিপ্রপত্ীদের নিকট 
পুনর্র্বার ভিক্ষার্থ পাঠাইলেন। 
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তাহারাও কৃষ্তাদেশে বিপ্রপত্বীদিগের নিকট গমন করিয়া ভগ- 
বানের নামোল্লেখ পুরধ্বক অন্ন প্রার্থনা করিল । কৃ্ণনাম কর্ণগোচর 
হইবা মাত্রই বিপ্রপত্বীগণ প্রেমে পুলকিত হইলেন, তাহার উপর 
তাহার ভিক্ষার কথ! শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন নাঃ 
তত্ক্ষণাত নানাবিধ সুস্বাদু ভক্ষপূর্ণ অন্পপাত্র লইয়া 
কৃষ্ণসমীপে স্বয়ং গমন করিলেন। ব্রান্ষণগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
করিলেও তাহার! ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। ইহাতেই সকাম 
কন্মী ও নিক্ষাম ভক্তের বিভিন্নত৷ প্রদর্শিত হইল, এবং ইহাও 
প্রদর্শিত হইল যে, ভগবতপ্রেমে শিক্ষা, দীক্ষা, বয়স ও জাত্যাদির 
অপেক্গ৷ নাই । বেদজ্জ ব্রাহ্মণের! পৃণব্রহ্ম ভগবানকে চিনিতে 
পারিলেন না; কিন্তু তাহাদের পত্বীগণ অশিক্ষিত হইয়াও কাহারও 
মুখাপেক্ষা না করিয়। কষ্চসমীপে প্রস্থান করিলেন । এই জন্যাই 
শ্রীকষ্ণচ অঙ্জুনকে বলিয়াছিলেন,-“আমি মানবাকার ধারণ 
করিয়াছি বলিয়! মুটেরা৷ আমাকে চিনিতে পারে না”। একটা 
বিপ্রপত্বী আপন পতিকর্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি 
কৃষ্ণ-সমীপে যাইতে পারেন নাই। তাহার মনোমালিন্যই 
তাহার অবরোধের মূলকারণ,--পতিগণ বাহা উপলক্ষ্য মাত্র; 
ইহা রাসলীলাপ্রসঙ্গে বিস্তারপূর্ববক বলা হইবে। 

বিপ্রপত্বীগণ ভগবানকে সেই সমস্ত তক্ষযসামগ্রী অর্পণ 
করিলেন এবং আর গৃহে না গিয়া তাহার পরিচর্য্যায় কালাতি- 
পাত করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। পাছে ভগবান্‌ 
অস্বীকার করেন, সেই আশঙ্কায় তীহারা! বলিলেন,--আমাদের 
গুহে যাইবার উপায় নাই, কেননা আমরা পতিনিষেধ লঙ্ঘন 
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করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, অতএব আমাদের পতিগণ 
আর আমাদিগকে প্রহণ করিবেন না। ব্রাহ্ষণীগণ গৃহে যাইতে না 
পারিবার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়াই ধরা পড়িলেন; তাহার! 
এখনও যে, কষ্ণলাভের অযোগ)া,তাহাদের খাঞ্ডেই তাহা প্রকাশ 
' হইয়া গেল ' ভগবান্‌ তাহাদের বাকে।ই বুঝিলেন এবং সকলেই 
বুঝিতে পারেন যে, যদি তাহাদের পতিগণ গ্রহণ করিতেন, তাহ। 
হইলে তাহারা গৃহে যাইতে পারিতেন | অতএণ স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় তাহারা রাসাভিলাধিণী গোপীদের গ্ভায় কৃঙ্ণলাভের 
জন্ক গণ পরাস্ত পণ করিতে পারেন নাই । তগবান্‌ বলিলেন, 
_-আমি বলিভেছি, তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে গ্রহণ 
করিবেশ . অতএব গুহে ঘাঁও এবং গৃহে থাকিয়া সর্বদা আমার 
নধম আবণ ও কীর্তন কারও) আমাকে পাইবে, বিপ্রপত্বীগণ 
তগবদ77শ হঃখিতচিত্তে অগতা] গুহে গমন করিলেন । 

ভ.ব। স্বয় সখ|। অজ্জুপকে বলিয়াহিলেন, যাহার! 
আমাতে *নঃপ্রাণ সমর্পণ পুর্ববক পরস্পর প্রেমোপদেশ প্রদান 
করে এবং আমার লাশ শ্রবণ কীর্তন করিয়া পরমানন্দের 
আব্বার সন্ভষ্ট থাকে, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, 
সেই এুছে'খাগ অবলম্বন করিয়া, তাহার! আমাকে প্রাপ্ত হয়।” 
বিপ্রপত্ণ।দি 'কে গৃহে গিয়া শ্রবণ কার্তন করিতে বলায়, গীতোক্ত 
এ হ্থারই অর্থ প্রদর্শিত হইল। যাজক ব্রাঙ্মণদিগের 
ছর্বদ্ধি দেখিয়া! ভগবানের দয়া হইয়াছিল; ভক্তিমতী 
-পড়ীদিগের সঙ্গ পাইয়। তাহাদের চৈতন্য হইবে, এই অভিপ্রায়টি 
.ভগ্নবানের অস্তনিহিত ছিল এবং ব্রাক্ষনী পরিচারিণী রাখা 
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বৈশ্যের কর্তব্য নয়, ইহ স্বয়ং আচরণ করিয়। শিক্ষা দেওয়াও 
তাহার অন্তর অভিপ্রায় । বিপ্রপত্বীদিগকে প্রত্যাখান করিয়া 
তিনি আপন লীলার সার্থকতা দেখাইলেন। 

ব্রাহ্মণীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার যে যে কারণ 
প্রদর্শিত হইল, তণ্ভিন্ন একটী প্রকৃত নিগুঢ কারণ ছিল। 
ভগবদৃভাব দুই প্রকার,_ এশর্যযভাব ও বিশুদ্ধ প্রেমভাব। 
প্রেমভাবের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের ভাবই সব্ধবশ্রেষ্ঠ; এরূপ 
বিশুদ্ধ সধ্য, বাল্য ও মাধুধ্য ভাবেই বৃন্দাবন-বিহারীর সেব। 
লাভ করা যায়। যতদিন ব্রঙ্বাপী গোপগোপীদিগের গ্যায় 
বিশুদ্ধ প্রেম না হয় ততদিন পরমানন্দময় গোপ-বালকরূপী 
ভগবানের সেবা পাওরা যায় না। যদিও বিপ্রপত্রীদিগের 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছিল, তথাপি গোপীভাব হর নাই; সেই 
জন্য আপাততঃ তাহারা কৃষ্ণসেবা পাইতে !'ন ন। বটে, কিন্তু 
ভগবানের উপদেশনুসারে আবণ বীওন ফারতে করিতে 
গোপীভাব জন্মিলে জন্মাস্তরে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাপলীল! প্রসঙ্গে গোপীভাবের বিষয় সবিস্তারে বলা হইবে । 

এ দিকে যাজ্জিকগণ আপন পত্রীদিগ্র সুনিশ্মল ভগবত- 
প্রেম দেখিয়া যারপর নাই বিশ্মিত হইলেন এবং আপনাপিণের 
মূঢ়ত। স্মরণ করিয়া অনুতাপে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন । 
তাহারা মনে করিলেন, আমরাও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়। 
কৃষ্ণের * শরণাগত হই; কিন্তু কংসভয়ে পাগিলেন না। 
অশিক্ষিত ব্রাহ্মণীদের কংসভয় হয় নাই কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণ- 
দিগের কংসভয় হইল। অনুতাপ হইলেও তখনও তাহাদের 
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কণ্মনংস্কার হিল, দেই জন্তই কংসভয় হইয়াছিল। সে তকংস 
তয় নয়; সংসার-হ্থখনাশের আশঙ্কা মাত্র। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে. ধাহার পাদপন্প চিন্তা স্রিলে, কালভয় দূরে যায়, 
বিপ্রেরা সামান্য কংসভয়ে তাহার শরণ লইতে পারিলেন ন!। 


নমামি নমাঁমি মুরারে 
তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে । 
কমল। কি্করী যার অন্ন ভিক্ষা কেন তার 
বুঝিবার সাধ্য কার বিধি বিঞুঃ হারে । 
বেদবাদী বিপ্রগণ পেলেন৷ হে দরশন 
অজ্ঞ বিপ্রনারীগণ চক্ষে দেখে চিদাকারে । 
ধন্য নন্দ পশুপাল পাতিয়। প্রেমের জাল 
ধরিরা কাপের কাল গোপাল করিল তারে। 
নমামি নমামি মুরারে । 
তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে । 


জ'তের মন্ধৰাতা অন ভিক্ষা করে। 
বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্‌ নরে ॥ 
ইতি শ্রীপালক।স্ত-দেব-গোস্ব। মি-বিরচিত- 
শকৃঞ্চশাল।খুতে অন্রভিক্ষা-লীলামত। 
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গিরিধারণ-জীলামৃত। 
প্রি 


যার সঙ্গে সুররাজ না৷ বুঝে বিগ্রহে । 

প্রণম মে গিরিধারা বালক-বিগ্রহে ॥ 
ব্রজবাসিগণ বহুকাল হইতে প্রতিবতসর ইন্ত্রযঞ্জ করিয়া 
আমিতেছিলেন , সপ্তবর্ষবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ তাহা রহিত করিয়। 
দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়৷ সমস্ত বৃন্দাবন 
বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ড বায়ুর সহিত মূষলধারে 
বারি ও শিলাবর্ধণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃঞ্* গোবদ্ধন 
পর্বত উত্তোলন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন; 
ইহাই গোবর্ধনধারণ-লীলার স্ুল কথা। আপাততঃ ইহা 
অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; অথচ সত্যনিষ্ঠ বেদবাসের 
বর্ণিত বিষয় মিথ্যা বলিতেও সাহস হয় না। অতএব ইহার 
সারানুসন্ধান করা কর্তব্য। কিন্তু শান্তর ভিন্ন অঠীত বিষয়ের 
প্রমাণ আর কিছুতেই হইতে পারে ন!। কোনও অতীত লৌকিক 
ঘটনা প্রমাণ করিতে হইলে ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। 
যদি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সাধারণ মনুষ্যের লিখিত ইতিহাসের কথা 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে অক্রান্ত অপৌরুষেয় বেদ- 
বাক্য ও অন্রান্ত খষিপ্রণীত পুরাণ-বাক্য প্রমাণ হইবে না কেন? 
বেদবাক্য স্বতঃমিদ্ধ প্রমাণ, পুরাণও বেদমধ্যে পরিগণিত, কারণ 


৩২৩ শ্ীকষ্*লীলামৃত। 


বেদে ও পঞ্চদঙগীনামক বেদাস্তদর্শনে পুরাণ পঞ্চম বেদ 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমস্তাগবতই 
প্রধান। আমি বেদের অনুসরণ করিম্বাই শ্রীমন্তাগবতোক্ত 
গোবর্ধনধারণ নামক কৃষ্ণলীলা! বুঝিতে চেষ্টা! করিব। 

শ্রীকষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্‌, তাহ! শান্ত্যুক্তি দেখাইয়া অনেক- 
বার বলা হইয়াছে । সমস্ত শক্তি ধাহার পূর্ণরূপে আছে, তিনিই 
ভগবান্‌। অত্যন্ত উচ্চ হইলে পতিত হইতে হয়, ইহা 
ভগবানেরই অনাদিসিদ্ধ নিয়ম । স্থরৈস্বধ্-ভোগে ইন্দ্রের দত্ত 
সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সেই নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
আপনার অপরিবর্তনীয় নিয়ম প্রত্যক্ষ দেখাইবার ইচ্ছায় 
কৌশলে ইন্দ্রের কোপ উৎপাদন করিয়া, তাহার অত্যধিক দস্ত দূর 
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, সমস্ত 
ব্রজবাসিগণ সমারোহে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে উদ্ধত হইয়াছেন, 
তখনই সময়োচিত কম্মবাদ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ কন্মফলদাতা 
কেহই নাই, অতএব ফলকামনায় ইন্মের পূজা করিবার কোনও 
প্রয়োজন নাই ; এইরূপ বুঝাইয়া৷ তাহাদিগকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে 
নিবৃত্ত করিলেন এবং তৎপরিবর্থে গোবদ্ধন-যজ্ঞ করিতে উপদেশ 
দিলেন। যতক্ষণ ব্রহ্ষজ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ যাগষজ্ঞাদির প্রয়ো- 
জন; ব্রন্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যাগযজ্জের প্রয়োজন নাই, ইহাই 
শাস্ত্রের দিদ্ধান্ত ; কিন্তু ব্রজবাপিগণ বিগ্রহবান্‌ পুর্্র্মাক পুত্রাদি 
রূপে প্রাপ্ত হইয়াও আবার ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত 
তাহাদিগকে ইন্দ্রপূজা হইতে নিরস্ত করাও ভগবানের অভিপ্রেত। 
কেনোপনিষদে যে ইন্দ্রের ব্রহ্মপরীক্ষার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; 


গিরিধারণ-লালামুভ | ৩২৭ 


শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণ-লীল! তাহারই প্রত্যক্ষ অভিনয়; অতএব 
শ্রুতিবাকো ফাহাদের বিশ্বাস আছে,তাহার1 ভগবানের গোবদ্ধন- 
ধারণে অবজ্ঞ। করিতে পারেন না। আমি ক্রমে শ্রুতির সহিত 
মিলাইয়। দেখিবার চেষ্টা করিব। 

প্রবীণ গোপেরাও যে, সপ্তমক্র্ধীয় বালকের কথায় 
চির প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিল, ইহার কারণ আর বুঝাইতে 
হইবে না। শ্রুতি ব্রহ্মকে মনের মন বলিয়াছেন। ভগবান্ও 
অঙ্ভ্নকে বলিয়াছিলেন__“হে অজ্জুন। ইশ্বর সর্ববভূতের হৃদয়ে 
অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত 
করিতেছেন ।৮ অতএব ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাহারা ষজ্- 
ত্যাগ করেন নাই,__তীাহার ইচ্ছা মাত্রেই করিয়াছিলেন। যখন 
ব্রজবামিগণ গোবদ্ধনের উদ্দেশে পুজার সামগ্রী অর্পণ করেন, 
তখন তগবান্‌ গোপবালকরূপে থাকিয়াও অন্য এক অপূর্ধবরূপ 
ধারণ পুর্রবক গোবদ্ধন নামে আপন পরিচয় দিয়া স্বহস্তে তাহা 
গ্রহণ করিলেন। তিনি এই লীল! করিয়া শ্রুতি ও গীতার 
অভিপ্রেত আপন “সর্ব্বতঃস্থিতি' দেখাইলেন। 

এদিকে ইন্দ্র আপন প্রাপ্য বৃত্তির লোপ হওয়াতে কৃষ্ণের 
প্রতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, মেঘদিগকে আহবান পূর্বক বাত- 
বর্ষার বুন্দাবন বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিলেন। প্রচণ্ড 
পবনের সহিত তৎক্ষণাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং 
মূদলধারে বারি ও শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। কেনোপনিষদে 
আছে,_ইন্্র শন্থরজয়ে অত্যন্ত গর্ধ্বিত হইয়া, ব্রক্মপরীক্ষা 
করিবার নিমিত্ত বায়ু অগ্নি প্রভৃতি পেবগণকে পাঠাইয়া 


৬২৮ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামূত। 


ছিলেন; ইহা সেই শ্রত্ত্ক্ত বৃত্তান্তের প্রত্যক্ষ উদাহরণ ;__ 
উপন্যাস নহে। 

তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের উপর এবং ব্রজবাসিদিগের উপর ইন্দ্রের 
কোপের বিষয় আধ্যাত্মিকভাবে আলোচনা করিলে, বোধ হয় 
আরও বিশদ হইতে পারে; অতএব দেইভাবে বুঝিবার চেষ্টা 
করি: 

শান্ত্রানুসারে দেবতা! দুই প্রকার; সুন্মভূত্র-নিশ্মিত সৃক্ষা 
অঙ্গ-প্রত্যঙজবিশিষ্ট ন্বর্গবাসী দেবতা এবং মনুষ্যের শরীরস্থ 
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ইন্দ্িয়াধিষ্ঠাত্রী 
দেবতারাই নরভূক্ত রস আস্বাদন করেন; পরস্তু জীব ভ্রমপ্রযুক্ত 
“আমি ভোগ করি” বলিয়া মনে করে। মনুষ্য এ ইন্ড্রিয়াধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাদের ইচ্ছান্ুসারেই ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র ভোগ করে; তাহাতে 
এ দেবতারাই পরিতৃপ্ত হন। যখন কোনও মনুষ্য মুক্তি- 
কামনায় ভোগ ত্যাগ করিয়! ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে আর্ত 
করে, তখন প্রথমে তাহার হৃদয়স্থিত কাম অর্থাৎ ভোগবাসন! 
সাধনার অন্তরায় হইয়া দাড়ায়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন,_-“রজো গুণোদ্ভব কামই মুক্তিপ!থর কণ্টকন্বরূপ ৷” 
আবার.এ কামও বস্তুতঃ জীবের নহে; ইন্ড্িয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরই 
কাম বা ভোগবাসনা। মনুষ্য ভোগ ত্যাগ করিতে আরম্ত 
করিলে, উহাদেরই বৃত্বিলোপ অর্থাৎ তোগের অভাব হয়; 
স্থতরাং তাহার! অন্তরায় হইয়া ভক্তের বিদ্ধ করিতে থাকে। 
সাধকের উপর দেবতাদের এইরূপ অত্যাচার সংসারে সর্বদাই 
হইতেছে; স্ৃবুদ্ধি লোকেই তাহ। লক্ষ্য করিতে পারেন। 


গিরিধারণ-লালামূত | ৩২৯ 


এক্ষণে স্বর্গবাদী দেবতাদের বিষয় আলোচনা করিয়া 
দেখি। ঈশ্বরের সই এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর খুর্মীকে 
দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই, একটা পদার্থের 
অবিকল অনুরূপ আর একটা পদার্থ নাই। এইরূপ 
উপাদান, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভাবনা, প্রভৃতিও- 
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । অন্এব মনুষ্যোচিত মনে চিন্তা 
করিলে অনুমান করা যায়, অথব। নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় 
ষে, অনস্ত আকাশবর্তাঁ অসঙ্থ্য পৃথিবীর, বা গ্রনাদির উপাদান ও 
আকার ভিন্ন তিন্ন এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীদিগের 
উপাদান, আকার, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা? প্রভৃতিও 
বিভন্ন প্রকার। ঘষে যে স্থানে স্খভোগের সামগ্রী পৃথিবীর 
অপেক্ষা অধিক, সেই সেই স্থানের নাম স্বর্গ; এবং সেই সেই 
স্থানের অধিবাসীদিগের শরীর নুক্ষম উপাদানে নিশ্রিত। উহারা 
ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে এবং অতুল এশ্বধ্যের মধ্যে 
সব্ববদ “দেবন” অর্থাৎ ক্রীড়া করিয়া থাকে, এই জন্য উহাদের 
সাধারণ নাম দেব। দেবগণ মনুয্যের অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে 
আদিতে পারেন এবং স্বস্থান হইতেও পৃথিবীর ঘটন! প্রত্যক্ষ 
করিতে পারেন। যিনি সূধ্যলোকের অধীশ্বর, তাহার নাম সূর্য্য 
এবং যিনি চন্দ্রলোকের রাজা, তীহার নাম চন্দ্র; এইরূপ 
দেবলোকে, ধামের নামেই রাজার নাম নির্দিষ্ট হয়; পৃথিবীতেও 
এরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। 

সমস্ত দেবলোকের মধ্যে ইন্দ্রলোকই সর্ব্বংশে শ্রেষ্ঠ 
এবং ইন্দ্র সমস্ত দেবতা অপেক্ষা অধিকতর প্রসাবশালী, 
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এই নিমিত্ত ইন্দ্রই সকল দেবতাদের রাজা । যেমন করদ 
রাজগণ ও রাজকণ্মচারিগণ যথাযোগ্য অল্পবিস্তর রাজশক্তি 
পাইয়। থাকে, সেইরূপ ব্রহ্গা, তপরে ইন্দ্র, তপরে অন্ান্ত 
দেবতা, তৎপরে মনুষ্যাদি জীবগণ আপন আপন মধ্যাদানুসারে 
সেই সর্ববশক্তিমান্‌ পরব্রন্মের শক্তি পাইয়াছেন । যেমন নিম্ন ও 
নিম্নতর রাজ-ভূত্যগণ আপন আপন উচ্চ, উচ্চতর রাজকন্ম- 
চারীর সাহায্য করিতে বাধ্য ; না করিলে দণ্ডই হয়; সেইবূপ 
মনুষ্যগণ দেবতাদিগের পুজা করিতে বাধ্য ; অন্যথা করিলে দণ্ডই 
পাইয়া থাকে; ইহাই নিখিলপতি পরত্রন্মের নিয়ম । 'পৃথিবীস্থ 
রাজগণও এ নিয়মের অনুকরণেই রাজ্যপালন করেন । ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে আপনার এ অনাদিসিদ্ধ নিয়মের কথাই 
বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,__“মনুষ্যেরা যাগযজ্ঞ।দি 
দ্বারা দেবতাদের পুজা করিবে এবং দেবতারাও সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহাদের মনোবাঞ্ পুর্ণ করিবেন; এইরূপ পরস্পর সাহাধ্য 
কাদিলেই সৃখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নিব্বাহ হয়। যে ব্যক্তি 
দেবতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু দেবতা্দিগকে ন! দিয়া নিজেই 
সমস্ত ভোগ করে, সে চোর? ; অতএব দণ্ডার্।৮ দেবতারা আপন 
আপন প্রাপ্য পুজা! ন! পাইলেই মর্ত্যলোকে অতি-বৃষ্টি ও 
অনাবৃষ্ট্যাদি দ্বার মনুষ্যদিগকে দণ্ড অর্থাত ব্রেশ দিয়া থাকেন ; 
এ ক্রেক্জকেই আধিদৈবিক ক্লেশ বলে। এই এশ্বরিক নিয়মেই 
ইন্দ্র আপন প্রাপ্য পূজা না পাইয়া বন্দাবনে উৎপাত আরস্ত 
করিয়াছিলেন। 

পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য্ের সাহায্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়! 
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যায়; চন্দরসূ্যও যে, পৃথিবী হইতে সাহায্য পায় না এ 
কথ! কে বলিতে পারে? ইন্দ্র মেঘসকলকে ডাকিয়৷ বৃন্দাবন 
বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা আপাততঃ উন্তট কথ 
বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু জগদ্ব্যাপার আলোচনা৷ করিলে,উহাতে 
ংশয় থাকে না। এযে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অনুক্ষণ আকাশে 
«পরিভ্রমণ করিতেছে, উহাদের মূলে এক চৈতন্ময় পরিচালক 
আছেই। শর্ত বলিয়াছেন--'সেই পরব্রহ্মের শাসনেই সূষ্ধ্যাদি 
গ্রহগণ আকাশে বিচরণ করে।” একটা পরমাণু একস্থান হইতে 
যে, স্থানান্তরে পরিচালিত হয়, তাহাও সেই পরম চৈতন্থেরই 
নিয়মে । অনন্ত চৈতন্তত্বরূপ পরক্রক্মকর্তৃক অনস্ত ব্রন্মাণ্ড পরিচালিত 
হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সেই অনস্ত 
চৈতন্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্ৰারা পরিচালিত হইয়া৷ থাকে। ইন্ত্ 
সেই অনস্ত টৈতন্যের আজ্ঞানুবন্তঁ যকিঞ্চিতৎ অংশ; অতএব 
তাহার শামনের অনুবন্তাঁ হইয়াই মেঘ বারিবর্ষণ করে, ইহা 
উদ্ভট কথা নয়। পুথিবীতে বাম্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, 
তন্ত্রীয় ও অতন্ত্রীয় সংবাদ বা! অমানুষিক সংগীত প্রভৃতি যাহা 
কিছু জড়কাধ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চালক একজন 
চেতন মনুষ্য থাকিতেই হইবে। 
পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে, দ্রেবতাদের শরীর স্মন্ষম,_-মনুষ্য- 
চক্ষুর অদৃশ্য , অতএব মেঘের পরিচালক ইন্দ্রকে দেখিতে পাওয়! 
যায় না। সর্বশক্তিমান ভগবানের অত্যাশ্চধ্যময় অনন্ত সৃষ্টির 
মধ্যে মনুষ্য কীটাণুকীট ; তাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও চিস্তাশক্তি 
. তদনুরূপ অন্লীদপি অল্প। মনুষ্য যাহা করিতে ও ভাবিতে 
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পারে ন। তাহ] মনুস্টের কাছে অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের স্্টিতে 
সম্তভব। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই ; 
দত্তশূন্য ্ুধীগণ বুঝি লইবেন। 

যখন ইন্দ্র কৃষ্ণের উপর রুষ্ট হইয়া, বুন্দাননে শিলা ও 
বারিবর্ষণ করেন, তখন সমস্ত গোপ গোগী প্রাণরক্ষার্থ সপ্তমবর্ধীয় 
শ্রকুষ্ণের শরণাগত হইলেন। তর্কধুক্তির অপেক্ষা না করিয়৷ 
তগবানে বিশ্বাস করাই বিশুদ্ধ ভগবতত্রমের লক্ষণ। 
এঁশ্র্ধ্যান্ধ দেবরাজ ধাহাকে গোপবালক বুঝিয়া দমন করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন, অশিক্ষিত গোপেরা আণমক্কটে তীাহারই 
শরণাগত হইলেন! ভক্তবংসল তীকৃঞ্ণ শরণাগত ভক্তদিগের 
কাতরতা দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন-_-“ব্রজবামিগণ আমার 
পরম ভক্ত ও আমারই শরণাগত; তাহারা আমি ভিন্ন আর 
কাহাকেও জানেন না; অতএব আমি আপন অলৌকিক 
প্রভাবে তীহার্দিগকে রক্ষা করিব 1" তিনি অজ্জুনকে এই 
কথাই বলিয়াছিলেন,_-যাহারা আমাতে সকল কন্ম অর্পণ করিয়া, 
আমার ধ্যান ও আমারই উপাসনা করে, আমি তাহাদিগ,ক 
অবিলম্বে মৃত্যু ও সংসার হইতে পরিত্রণ করি।” তখন 
ভক্তাধীন ভগবান্‌ ইন্দ্রকে আত্ম-পরিচয় দিয় ব্রজবাসিগণকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত গোবদ্ধনপবর্বত উত্তোলনপুবর্ক বাম 
হস্তের” কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে রাখিয়া ফ্লাড়াইলেন এবং 
ব্রজবাসিগণকে তাহার নিন্ে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। 
কৃষ্ণাশ্রয় গোপগণও তগব্দাদেশে আপন আপন শিশু, পশু ও 
গৃহলামগ্রী লইয় বিশ্বস্তচিত্তে শৈলতলে প্রবেশ করিলেন। 
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অধুনা ভগবানের এই গোবর্ধন ধারণ অত্যস্ত 
অসন্তব বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। 
কিন্তু স্মরণ রাৰিতে হইবে, বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের শ্রত্ত্যুক্ত 
পরব্রদ্ধত্ প্রমাণ করিয়াছে ন,_মনুষ্যত্ব নহে । শ্রুতি বলিয়াছেন 
--“হে গারগি! সেই পরব্রক্ষের শাসনেই চন্দ্র, সূর্য্য স্বর্গ ও 
পৃথিবী , শৃন্যে অবস্থান করিতেছে” । অতএব পরব্রহ্ষস্বরূপ 
গ্রীকুন্টের ইচ্ছামাত্রেই গোবদ্ধন উদ্ধে উঠিয়া শুন্যে অবস্থিত 
ছিল; কনিষ্ঠাঙ্গুলি ছলমাত্র। ধাহার ইচ্ছায় চন্্রসূ্যাদির 
সহিত সমস্ত জগৎ প্রতিনিয়ত শুন্যে অবস্থান করিতেছে, 
তাহারই ইচ্ছায় যে, সামান্য গোবদ্ধন সপ্তাহমাত্র শূন্যে থাকিবে 
ইহা বিচিত্র কি? সর্ধবসমর্থ শ্রীকষ্ণচ গোবদ্ধন ধারণ ন! 
করিয়াও বাতবুষ্টি নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু সাধকের 
্রন্মধাান সুগম করিবার নিমিত্ত কপা করিয়া শৈলোদ্ধার 
করিয়াছিলেন। যেমন চিস্তাচতুর মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র তূচিত্র 
দেখিয়া বিপুল পৃথিবীর ভাব গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ 
স্বুদ্ধি “সাধক ওগবানের ক্ষুত্র গোবদ্ধন ধারণ অবলম্বন 
করিয়া, তাহার ব্রহ্মাগুধারণ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে; 
ইহাই শ্রীকৃষ্ণের করুণামূলক অভিপ্রীয়। শান্ত্রে আছে- ইন্দ্রই 
হস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; শ্রীরুষ্চ সেই ইন্দ্রেরইে সহিত 
বিরোধ করিয়া হস্তদ্বার গিরিধারণপুর্বক ইন্দ্রকে এবং 
জীবকে দেখাইলেন যে, কোনও কার্য্য করিতে হইলে, আমার 
ইল্সিয়ের প্রয়োজন হয় না; আমি অহস্ত হইয়াও ধারণ 
করিতে পারি এবং অপাদ হইয়াও গমন করিতে পারি। ' 


৩৪ শকণ্চ-লীলামৃত । 


সপ্তাহান্তে দেবরাজ লজ্জিত হইয়৷ বাতবর্ধাদির উপসংহার 
করিলেন; গোপেরাও ভগবানের আদেশে স্বন্থ শরীরে গিরিতল 
হইতে বহিগত হইয়া, স্ব ন্ব গৃহে প্রপ্ান বরিলেন! 
কেনোপনিষদে আছে হয, ইন্ুলেনিত অগ্নি, বায়ু ও 
ৰরুণ ব্রন্মসমীপে একটী ডুণমাত্র দগ্ধ করিতে, পরিচালিত 
করিতে ও আর্র করিতে পারে শাই । শ্রীবৃদ্দাবানাও উন্্র- 
প্রেরিত বায়ু ও বর্ষ ভগবৎ সমীপে ভগবধ্তক্ত।দগকে স্পর্শও 
করিতে পারিল নাঁ। অতএব গাকুঞ্জের গারধ।রণলীল। সেই 
অত্যক্ত বৃত্তান্তেরই অভিনয়। অতঃপর ভগবান শৈলবরকে 
ষথাস্থানে যথারূপে স্থাপন করিলেন। 

ইহার পর আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। আপাত- 
দৃিতে তাহা! উপহাসজন্ক উপন্ান বলিয়া মনে হইতে 
পারে। দেবরাজ ইন্দ্র মাত্ব-পরাভবে অত্যন্ত লজ্জিত ও ভীত 
হইলেন। তখন গোলোকস্থ সুরভি ইন্দ্রকে কৃষ্ণের পরিচয় 
দিয়া, অপরাধ-ক্ষমাগনার্থ তাহাকে শ্রীবুন্দাবনে কৃষ্ণসমীপে 
আনয়ন করিলেন। হন্দ্র স্ুকুভির আদেশে ভগবানের স্তব 
করায়। কৃপায় কথ তাহাকে ক্ষমা কারলেন। 

নিবিষ্টচিতডে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পায়া যায় যে, 
ইহাও সেই পুবেবোক্ত শ্রতি-বৃত্তান্তেরই শেযাংশ। শ্রুতিতে 
আছে,_-'অনলাদি দেবতার! ব্রন্ষের নিকট আত্মশক্তি প্রকাশে 
অসমর্থ ছইয়া, লভ্জিতভাবে ইন্দ্রের নিকট আগমনপুর্বক নিজ 
নিজ পরাভব নিবেদন করিলে, ইন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। 
এঁ সময়ে আকাশে এক দেবীমৃত্তি আবিকূতি হইয়া ইন্দ্রকে 


গিরিধারণ-লীলামৃত ০০. 


বুঝাইয়া দিলেন যে, অনলাদি দেবতারা ধাহার নিকট গিয়াছিল, 
তিনি সাক্ষাৎ পরব্রক্ম; তাহার শক্তিতেই তোমর। সকলে 
শক্তিমান হইয়াছ ; তোগাদের নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই । 
ইহ! শুনিয়া, ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া মনে মনে পরব্রদ্ষের শরণাগত 
হইলেন |” 

এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, স্তরভিনামে যিনি ইন্দ্রকে 
কষ্ধতন্ব বুঝাইয়া দিয়া, বৃন্দাবনে কৃষ্ণদমীপে আনিয়াছিলেন, 
তিনিই শ্রন্ত্যুক্ত ইন্দ্রের উপদেশদাত্রী আকাশচারিণী দেবী এবং 
তিনিই গোলোকস্থ মৃত্তিমতী সদ্‌বিষ্ভা বা গো-মাতা স্থুরভি। 
কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রত্যুক্ত বৃত্তাস্তই জীবের সুখবোধার্থ লীলা 
করিয়। প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। মহযি বেদব্যাস উদ্ভট 
উপন্যাস লিখেন নাই; যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং 
তগবান্‌ যাহ! লীস। করিয়৷ দেখাইরাহিলেন, তাহাই বিকল 
বর্ণনা কধিরাছিলেন। যে দকল মনুধ্য ইন্দ্রের হ্যায় দত্তের 
বশীভূত হইয়। ইহা বিশ্বাস লা করেন, যণসময়ে তীহারাও 
আবার ভগ্দর্প ইন্দ্রেরই ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগ্ত হইবেন । 

যাহারা ভগবান্‌ ই্কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া মানিতে না 
চাহেন এবং তাহার অলৌকিক লালার ধাহাদের বিশ্বা্ 
হয় না; আমি তাহাদিগকে মানিতে ও বিশ্বাস করিতে বলিতেছি 
না। শ্রুতি বাকোর সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা মিলিয়াছে, ইহা 
স্বীকার করিলেই আমি কৃতার্থ। আমার বিশ্বাস, বেদে ধাহাদের 
শ্রদ্ধা আছে তীহার৷ শ্রীকৃষ্ণলীল! অস্বীকার করিতে পারিবে 


ন। 


৩৩৬ শ্রীকষ্জ-লালামৃত | 


নবনীত-কোমলকায় নবনীরদ-বরণে 
শিরে পিচ্ছচুড়া শোভে পীত বসন পরণে । 


গলে ছুলিছে বনমাল৷ করে রতনময় বাল। 
কিরণে করিয়ে আলা বাজে নূপুর শ্রীচরণে & 

ধরি ভূধর বাম করে দ্াড়ায়ে আছে অকাতরে 
ধরেন। হাসি শ্রীঅধরে কে রে ও শিশু বুন্দাবনে । 

স্ভয়ে ব্রজবাসিগণে নিরঝিয়ে প্রমাদ গণে 
পড়িলে গিরি বৃন্দাবনে বাচিবে বাছ। কেমনে । 

নামায়ে রাখ হে গিরি ডুবে যাগ. আজ, ব্রজপুরী 


কোমলাঙ্গে এত ভারি “হরিতে নারি নয়নে । 
নবনাত-কোমল-কায় *বনীরদ- বরণে 
শিরে পিচ্ছচুড়া শোতে পাত বসন পরণে 
শিশুরূপে হরি গিরি ধরে বাম করে। 
বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান নরে ॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গে।স্বমি-বিরচিত- 
শ্রীকুঞ্ণচলীলামূতে গিরিধ।রণ-লীলামৃত। 
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নন্দোদ্ধার লীলামুত। 


হেরি ধারে জলপতি মানে পরুজয়। 
দেবের দেবতা নন্দ-গোপালের জয় ॥ 


একদা ত্রজরাজ নন্দ একাদশীতে নিরঘ্ব উপবাস করিয়া, 
পরদিন অল্লক্ষণ দ্বাদশী থাকায়, পারণের অনুবোধে রাত্রিতেই 
যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সাধারণতঃ রাত্রিকালে 
জলাবগাহন নিষিদ্ধ; সুতরাং জলাধিপতি বরুণের অনভিজ্ঞ 
ভূত্যগণ নন্দকে অবৈধাচ'রী মনে করিয়া বরুণের নিকট 
লইয়া যায়। নন্দের ংক্ষ।গণ তারে দ্রাড়াইয়াছিল; তাহার। 
নন্দকে না দেখিয়া, বাকুলচিত্তে উচ্চন্বরে কও ও বলরামকে 
ডাকিতে লাগিল। ইহাই নন্দোদ্ধার লীলার সুত্রপাত। 
তাবিয়৷ দেখিলে ইহাতে অনৈনগিক কিছুই নাই। ধীহারা 
আস্তিক্যবুদ্ধিতে জগদ্বাপার আলোচন। করিয়াছেন বা করেন, 
তাহাদের নিকটে ইহ। সম্পূ স্বাত'বিক। স্বভাবতই স্নানতোজ- 
নাদি কার্যে মনুষ্যের প্রবৃি হইয়। থাকে । সর্বলোকহিতৈষী 
মহষিগণ মনুষ্যের ইঞ্টনিষ্ট বিবেচনা করিয়া, এ স্বাভাবিক স্নান- 
ভোজনাদিতেও সময় ও পরিমাণার্দির নিয়ম করিয়। দিয়াছেন। 
রাত্রিকালে স্নান করা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নদীতে স্নান করা 
শান্্রনিষিদ্ধ; কারণ রাত্রিতে নান করিলে শ্রেক্স! জন্মে এবং 

৮৬ 


৩৩৮ শ্রীকষ্*-লীলামূত । 


রাত্রিকালে নদীতে স্লান করিতে গেলে অনেক বিপদের আশহ। 
আছে। ধর্দজীবন নন্দ দৈহিক অনিষ্টের উপর দৃষ্টি না করিয়া, 
ধন্মরক্ষার নিমিত্তই রাত্রিতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন ' প্রথমতঃ 
তিনি অতি বৃদ্ধ, তাহার উপর উপবাস-বশতঃ অত্যন্ত দুর্বল 
হইয়াছিলেন ; সেইজন্য একাকী ন1 গিয়া ছুই চারিজন ভূত্যকে 
সঙ্গে লইয়াছিলেন। ভূতাগণ তীরে রহিল, তিনি একাকী নদীতে 
অবগাহন করিলেন। পুর্ব বলা হইয়াছে, নন্দ অতিশয় বৃদ্ধ 
এবং উপবাস জন্য অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিলেন , স্থতরাং ক্োতে 
আত্মরক্ষা! করিতে ন1 পারিয়। পতিত, নিমগ্ন ও অদৃশ্য হইলেন। 

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে অসম্তাবন! কিছুই 
নাই। এখন বরুণ ও বরুণভূত্যদিগের বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করি। 
আজকাল নিরভিভাবিকা শ্রুতি ও গীতা সকলেরই কণস্থ। 
কষ্ণলীলা আলোচনা-কালে শ্রুতি ও গীহা স্মলণ করিলে, 

ংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, বন্ধ-চৈতন্য 
্রন্মান্ডের মন্দ মন্্ে অনু গবি্ট আছে |” ভগবান ও: - 1ছেন,__ 
কি স্থাবর কি জঙ্গম, আমি ভিন্ন কোনও পদার্থ 1" অতএব 
একমাত্র ব্রহ্মশক্তিতেই সমস্ত জগং শক্তিমান্। শক্তির পরি- 
চালক ব্রহ্ম-চৈতন্ত ; তাহাকেই শাস্ত্রে ঈশ্বর বলে। এ শক্তিও 
চৈতন্য বুহদ্‌ বস্তুতে অধিক ও ক্ষুদ্র বস্তুতে অল্প পরিমাণে আছে। 
এ টৈতন্য সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ শক্তি চৈতন্যকে 
আশ্রয় করিয়া কার্য করিয়া থাকেন। ন্থুবৃহৎ বারিধির অন্তর্গত 
শক্তি বৃহ এবং এ শক্তিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যও বৃহৎ । ক্ষুদ্র 
্ষুত্র নদনদীর অন্তর্গত শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তাহাতে 


নন্দোদ্ধারীলামূত। ৩৩৯ 


অধিষ্ঠিত চৈতন্যও অল্প । পৃথিবীস্থ সমস্ত জলাশয়ে অধিষ্ঠিত একটি 
রাশি-চৈতন্যই বরুণ নামে অভিহিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ চৈতন্য উহারই অধীন ব। ভৃত্য; উহাদদিগকেই 
জলদেবতা বলে। নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, যমুনার অন্তত চৈতন্যাধিষ্টিত শক্তিই নন্দকে লইয়া গিয়া" 
ছিল; স্থতরাং মহধি যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! সত্য ;--বরুণেষ 
ভৃত্যগণই নন্দকে লইয়া গিয়াছিল । গিরিধারণ-লীলায় বলা 
হইয়াছে যে, দেবতার! অধিষ্টাতৃরূপে জগদন্তরে অবস্থান করেন , 
তণ্ভিন্ন তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থক্ষা শরীরও আছে এবং তাহারা 
ইচ্ছা করিলে, মত্ত্যলোকে আমিতেও পারেন; কিন্তু যোগী কিংবা! 
ভগবানের কৃপাপাত্র ভিন্ন কেহ দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মণের! 
যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন তাহারা দেখিতেন;- জগতে 
কাহারও কোনও শক্তি নাই, একমাত্র অনন্ত ব্রন্মশক্তিতেই অনন্ত 
ব্রহ্ধাণ্ড পরিচালিত ; সৃতরাং তাহারা আপনার বা অন্যের সকল 
কার্য্যই পরব্রন্মে অর্পণ করিয়া পরম শাস্তি অনুভব করিতেন। 
এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নন্দের উদ্ধার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করিবার চেষ্টা করি। যখন নন্দের কিস্করগণ তাহাকে না 
দেখিয়া, উচ্চম্বরে কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিতে লাগিল, 
ভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। যিনি সত্তারূপে সকল বস্ততেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাহার 
যমুনাজলে প্রবেশ করা অদ্ভুত নহে। জল- -। যাহার 
শক্তিতে সর্ববদ! জলে বাস করিয়। থাকে, লীলা বিগ্রহধারী সেই 
সর্বশক্তিমান ভগবানের জলপ্রবেশ অণুমাজও অসম্ভব নহে 
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বাস্তবিক তিনি জলে প্রবেশ করেন নাই, বুন্দাবনে অন্তহিত 
হইয়। বরুণালয়ে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন,__জলপ্রবেশ লীলা" 
মাত্র। সুক্ষশরী রধারী বরুণদেবেরও কৃষ্ণ্তরতি অস্বাভাবিক নয় 
যমলার্জুন-ভঞ্জনে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে । যাহ। আমি 
দেখিতে পাই না, যাহা! আমি শুনিতে পাই না, তাহাই যে মিথ্যা, 
এরূপ সিদ্ধান্ত চার্বাক-সন্প্রদীয়েই শোভা পায়; ঈশ্বর-বাদী 
সভ্জনগণের উপযুক্ত নয়। পরে ভগবান্‌ শাক বরুণের 
স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, পিতার সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন। 

ভাব, অভাব, স্বখ দুঃখ, বিপদ্‌ সম্পদ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি 
ঈশ্বর হইতেই হয়। জীব তাহা সহজে বুঝিতে পারে ন। বলিয়া, 
কপাময় কৃপা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। যখন কোনও ব্যক্তি 
প্রাণাস্তকর গীড়া হইতে পরিত্রাণ পায়, তখন স্বভাবতই বলিয়া 
থাকে 'ঈশ্বর রক্ষা করিরাছেন।” যিনি স্বয়ং ভগবানের সথা, সেই 
অজ্ছুনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, ভগবান্‌ তীহাকে 
দিব্যচস্ষু দিয়! প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। 

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমধ্োই নন্দাদি গোপদিগকে বৈকৃষ্ঠ 
দেখাইয়াছিলেন। ধীহারা গীতোক্ত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন বিশ্বাস 
করেন, তাহাদিগকে ইহা আর বুবাইতে হইবে না । ভক্তের 
মনোবাঞ্ন! পূর্ণ করা ভগবানের স্বভাব; অতএব ভক্তেচ্ছায় তিনি 
সকলই, করিতে পারেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মোর লক্ষণ যেরূপ নির্ণীত 
হইয়াছে, তগবান্‌ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য তাহাই লীল! করিয়া 
দেখাইয়াছেন। ধাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাম আছে, ধীহাদের শ্রুতি ও 
গীতায় শ্রদ্ধা আছে এবং ধীহারা! অবতারবাদ স্বীকার করেন, 
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তাহাদের কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। 
বাহারা অনৈসগিক বলিয়া কৃষ্ণলীল! বিশ্বা করিতে চাহেন না, 
তাহাদের জান! উচিত যে, নিসর্গ ধাহার অধীন, তাহার আবার 
অনৈদগিক কি আছে? তক্তবর নন্দ লৌকিক ধর্ম্শান্তে 
অনাদর করিয়া রাত্রিতে জলে অবগাহন করায় কিঞ্চৎ ক্রেশ 
পাইলেন এবং একাস্তিক হরিভক্তির প্রভাবে ক্রেশমুক্ত হই- 
লেন। ভগবানে যাহার অবিচলিত তক্তি, দেবতার! তাহাকে 
রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাই এ* লীলার অন্তর্গত উপদেশ। 


হেঁয়ালি ঝ'ল্বি কে রে আয় 
দেবতা হ'য়ে পুজে! করে কোন্‌ বা গোয়ালায়। 
শমন-রাজে দমন করে নরের মত কায়। 
বালক হ'য়ে বলে বিশ্ব পলকে চালায়। 
ব'ল্তে যদি না পারিস্‌ ত গড় ক'রে যাতায়। 


হেঁয়ালি ঝ'ল্বি কে রে আয়। 
দেবতা হয়ে পুজে। করে কোন্‌ বা গোয়ালায়। 


শিশু হ'য়ে পরব্রহ্ম পিতারে বীচায়। 
ভাগ্যবান মানবের বিশ্বাস ইহায় ॥ 


ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বীমি-বিরচিত- 
শ্রীকুষ্ণ-লীলামুতে নন্দৌদ্ধার-লীলামূত। 


রাম-লীলামৃত। 
৯88০৬ 

শ্রীরাসে শোভিত কষ্ণ কাম-তম-হর। 
মানসে দেখেন ধারে মুরারাধ্য হর । 
সর্ববতক্র-শিরোমণি রাধাই কেবল। 
রূপিণী হলার্দিনী সেই রাধা মোর বল॥ 
গোগীনাথ নন্দন্ুতে করি নমস্কার। 
তার কূপ! বলে লিখি তার লীলা সার ॥ 
সখীসহ শ্রীরাধায় নমি ভক্তি ভরে। 
ধাদের ম্বদয়াসনে গোবিন্দ বিহরে ॥ 
মায়া-অদ্ধ আমি, রামলীল! মায়া-পারে। 
মোর চপলতা তাহা চায় বর্ণিবারে ॥ 
অথবা গুরুর পদ-পন্স-মধূ পেলে। 
দৃষ্টি পেয়ে গৃঢ়তৰ দেখি অবহেলে ॥ 


“যাহার! আমাকে ষে ভাবে উপাসনা! করিবেআমি তাহাদি, 
গকে মেই ভাবেই কৃপা করিব”; সকলেই জানেন, ইহা ভগবানের 
শ্রীমূখের প্রতিজ্ঞাবাক্য। নুকুমারী ব্রজকুমারীগণ স্ীকষ্ণকে পতি- 
রূপে পাইবার অভিপ্রায় পূর্ণ একমাস সংযত থাকিয়া কাত্যা- 
য়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান তাহাদিগের যতকিঞ্চিত 
চিন্বমালিন্য দেখিয়া, রাসলীলার অযোগ্যবোধে আরও এক 
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বদর অবসর দিয় প্রত্যাখান করেন। বন্ত্ুহরণ প্রসঙ্গে এ 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে । এক বতসর অতীত হইলে, নির্দিষ্ট 
পূর্ণিমার রাত্রিতে ত্রজ্বালিকাগণ ভগবানের সহিত রাসলীল। 
করিবার জন্য ব্যাকুল হহয়া উঠিলেন। সর্ববান্তরধ্যামী প্রেমাধীন 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের অন্তর্গত ব্যাকুলতা অবগত হইয়া, 
আপনিও রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 

জ্ঞানী, যোগী ও কর্ম্মাদিগের দৃষ্টিতে আত্মানন্দ-পরিতৃপ্ত পূর্ণ- 
ব্রন্মেরও রমণেচ্ছা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ভাবনা- 
চতুর প্রেমিক উপাসক উহা! অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত 
প্রেম জন্মিলে প্রেমাশ্রয় ও প্রেমবিষয় অন্তরে অন্তরে এক হইয়া 
যায়; তখন প্রেমাশ্রয়ের ভাব প্রেমবিষয়ে এবং প্রেমবিষয়ের 
ভাব প্রেমাশ্রয়ে অনুভূত হয় । গোপীরা প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীকষ্জ 
প্রেমের বিষয় ;স্থতরাং গোপীদিগের অপ্রাকৃত আন্তরিক ব্যাকুলতা 
ৃত্তিমান্‌ পূর্ণব্রক্মকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রেমের অনুরোধে 
পূর্ণকামের কামনা, চৈতন্ময়ের ক্ষুধা এবং তষ্া-হীনেরও তৃষ্ণ। 
হইয়া থাকে, এ কথ। প্রেমিক ভিন্ন অন্থেঃ বুঝিবেন না । বস্তুতঃ 
আপন প্রতিজ্ঞানুসাবে প্রেমরূপিণী গোপীদিগের মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ 
করিবার বলবতী ইচ্ছাই ভগবানের রমণেচ্ছা,-মনুষেযোচিত 
ইন্দ্িয-পরিচালিস ইচ্ছা নহে । গোপদিগেরও নরাকার পরব্রদ্ধে 
আত্মনিবেদন করিয়া তাহার শ্রীতিনাধন করিবারই অভিলাষ, 
- আপন আপন ইন্ড্রিয়তর্পণের ইচ্ছ। একবারেই ছিল না । 

অতএব বুঝিতে পারা! যায় যে, প্রেমময়ী গোপী ও আনন্দময় 
গোবিন্দের রাসলীল! কামগন্ধবিহীন। টাকাকার চুড়ামণি শ্রীধর- 
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স্বামী রাসলীলা-বিবরণের প্রারস্তেই বলিয়া রাখিলেন,-_. 
“ব্রহ্মা দেবগণকে পরাভব করিয়। কন্দর্পের অত্যন্ত দর্প হইয়া- 
ছিল; ভগবান্‌ মাধব সেই দরদী কন্দর্পের দর্প দূর করিয়া 
গোপী-মগ্ডলের মধ্যে শোভা পাইতেছেন।” তিনি আরও 
লিখিয়াছেন--মায়া মুগ্ধ লৌকদিগেরই রাসলীলায় কামপ্রতীতি 
হয়,__-তন্বদর্শী পণ্ডিত গণের হয় ন1।” স্বয়ং ভগবান অঙ্জুনকে 
বলিয়াছেন,-“আমি যোগমায়ায় আবুত থাকি; স্ৃুতরাং সকলে 
আমার যথার্থ স্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হয় না ।” শ্রীধরস্বামী 
রাসলীলার নিন্মলত1 প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ব সগর্বে 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন। আমি যথাবসরে স্বামিপাদের পদাঙ্কানুমরণ 
করিয়া, সে বিষয়ের আলোচনা করিব। রাসলীলায় কন্দর্প দমন 
প্রদর্শিত হইয়াছে; আমিও তাহাই বুঝিবার চেষ্ট। করিব। 

শ্রতি বলিয়াছেন-_-“সেই পরত্রক্মই পরম রস; সেই 
রসের আম্বাদন পাইলেই জীব নিতানন্দে নিমগ্ন হয় ভ্রীকৃষণ- 
বিগ্রহ সেই রসরপ পরক্রন্মের প্রতিষ্ঠী অর্থাৎ আধার; এই 
নিমিত্ত ভক্তিশান্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'রসরাজ” বলে। জীব রসন্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি। জীবরূপা পরাপ্রকৃতির সহিত রসের 
মিলন অর্থাৎ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিহারই “রাস ।” জীব আপনার 
অপ্রাকৃত শুদ্বস্বরূপ বিশুত হইয়া, এবং আপনার পরম সেব্য 
গপরম'নন্দ তুলিয়া, দেহাতিমাঁনবশতঃ সব্র্বদাই শারীরিক ও 
মানসিক্ষ ক্লেশ অনুভব করে এবং ক্লেশের নিবৃত্তি ও 
আনন্দপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্ভানবশতঃ ভৌতিক ভোগের বাসনা 
করিয়া! থাকে । এ বলবতী ভোগবাসনারই নাম “কাম'। জীব 


রাঁস-লীলামূত। ৩৪৫ : 


কামের প্ররোচনায় আনন্দহীন পদার্থে আনন্দ অনুসন্ধান করে; 
সুতরাং কুত্রাপি তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, কেবল অনুক্ষণ 
ইতন্ততঃ ধাবমান হয়। ভাগ্যক্রমে যখন জীব সকল রসের আধার- 
স্বরূপ আনন্বময় বিগ্রহ আস্বাদন করিতে পারে, তখন সেই পরমা- 
নন্দেই পরিতৃপ্ত হয়; অন্য কিছুই অভিলাষ করে না; তখন 
কামও স্বীয় স্বাভাবিক চপলতা৷ পরিত্যাগ পূর্ববক “প্রেম” নাম 
ধারণ করিয়া, সেই পরমানন্দেই নিমগ্ন হইয়। যায়,_মার উঠিতে 
পারে না, উঠিতে চাহেও না। যে আনন্দের আস্বাদন পাইলে 
মন চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হয়, সে আনন্দে যে, মনোবিলাস 
কাম মুগ্ধ হইবে, ইহা বিচি নহে । এই নিমিত্বই আনন্দবিগ্রহ 
শ্রীরুঞ্চের প্রসিদ্ধ নামই 'মদনমোহন” | কামের নিবৃত্তি হইলেই 
জীবের মুক্তি, ইহ! সবর্ববাণি-সম্মত । অতএব শ্রীধরস্বামী ঠিকই 
বলিয়াছেন যে, রাসের মধ্যে শুরঙ্গারকথা কেবল ছলমাত্র ; 
শৃঙ্গারের ছলে মুগ্চি, প্রদর্শনই রাসলীলার একমাত্র লক্ষ্য । 

শ্রতি বলিয়াছেন_বিষ্ভা. বুদ্ধি বা গুরুদ্বারা পরমাত্মাকে 
পাওয়া যায় না,__সেই পরমাত্বা নিজে যাহাকে চাহেন, সেইই 
তাহাকে পায়।* পুর্বে কোমলমতি গোপবালিকাগণ মৃত্তিমান্‌ 
পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীর অর্চনারপ কঠোর 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি পাইলেন না। কিন্তু 
এখন গোগীদিগের সময় হইরাছে দেখিয়া, ভগবান নিজেই বংশীর 
গানে তাহাদিগকে আহবান করিতে লাগিলেন। এস্থলে 
ভগবানের বংশী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! উচিত মনে 
হয়। 


৩৪৬ প্রীরুষ্খ-লীলামূত। 


পরব্রদন্ষের ম্যায় শবব্রহ্ধও ছুইপ্রকার,_-সগুণ ও নিগুণ। 
নিগুণ শবব্রহ্ষ কেবল নির্র্ধিশেষ নাদমাত্র, উহাতে স্বর ও 
ব্ঞ্জনাদি কোনও বর্ণ নাই । এ নিগুণ শব্দরঙ্ধ সগুণ পরত্রন্গে 
যুক্ত হইলেই তাহাকে সপ্তণ শবব্রক্ম বলে; তাহা হইতেই 
প্রণবাদি সমস্ত বেদের উৎপত্তি হয়। শ্্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ 
যেমন সচ্চিদানন্দঘন, সেইরূপ তগবানের বংশীও নাদপ্রধান 
সচ্চিদানন্দঘন। যেমন একমাত্র অদ্য়-জ্ঞানতত্ব জ্ঞানী, যোগী ও 
ভক্তের নিকট ব্রন্ম,পরমাত্া! ও ভগবান্‌ এই ।তন প্রকারে অনুভূত 
হয়েন, সেইরূপ একই নিবর্বিশেষ নাদ, সাধকভেদে তিনপ্রকার 
অনুভূত হইয়া! থাকে। জ্ঞানী ও যোগিগণ হ্থায়াত্যন্তরে 
নির্ববিশেষ নিরাস্বাদ প্রণবধধনি বা নাদমাত্র অনুভব করেন। 
জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি যাহাদের সাধন, তাহারা এ প্রণবধবনিই 
গান্তীর্্য-মাধু্য-বিশিষ্ট শঙ্থস্বনের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং 
ধাহার! অমিশ্র বিশুদ্ধ প্রেমেন অধিকারী, তাহারা সেই একই 
প্রণব্বনি মনোহর হ্মধুর সঙ্গীতের ন্যায় আস্বাদন করেন। 
যেমন জল, ছুপ্ধ ও ক্ষীর উত্তরোত্তর স্বাদুতর হইয়া থাকে, 
সেইরূপ প্রণবধধবনি, শঙস্বন ও বংশীর গান উত্তরোত্তর মিষ্টতর | 
এই নিমিত্তই জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তিময় মথুরা ও দ্বারকাদিতে 
স্রীকঞ্চের করে শব্দায়মান শ্থখ এবং প্রেমময় বুন্দাবনে 
সঙ্গীতৃ্ঘভাব মোহনমুরলী দেখিতে পাওয়৷ ষায়। 
শ্রীন্তাগবতে আছে, “জগৌ কলং বামদৃশা' মনোহরম্‌।” 
অর্থাৎ রাাতিলাষী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বামদর্শন৷ গোপীদ্িগের মন 
হরণ করিতে পারে এরূপ অস্ফুট মধুর স্বরে মোহনমুরলীতে গান 


রাস-লীলামূত। ৩৪৭ 


করিতে লাগিলেন । ইহার অভিপ্রেত তাত্বিক অর্থ এইরূপ,_ 
গবাম' শব্দের অর্থ সথন্দর এবং “দৃশ' শের অর্থ জ্ঞান; ষাহাদের 
সুন্দর অর্থাৎ নিম্মল জ্ঞান জন্মিয়াছে অর্থাৎ যাহার! প্রাকৃতিক 
সমস্ত বন্তু অসার বোধে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আনন্দঘন ভগবান- 
কেই পরম সার বস্তু বলিয় বুঝিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের গীত তাহা 
দেরই মন হরণ করে । শ্রীকৃষ্ণ তাহাদেরই মন হরণ করিবার জন্য 
বাশী বাজাইয়াছিলেন। ব্যাস-বাকোর অন্তরে এরপ গৃঢার্থ না 
থাকিলে “বামদৃশাং শব্দের কোনও দার্থকত। থাকে না। 
ব্রজবাসী গোপগোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসর্বস্য ভক্ত ব্রন্গাণ্ডে 
অতি বিরল,_-নাই বলিলেও হয়। তাহাদের মধ্যে মধুররসের 
ভক্ত ব্রজবালাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ; সুতরাং তাহারাই বংশী-সঙ্গীত 
শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন; অন্য কেহ সেগান 
শুনিতেও পায় নাই। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই প্রতিনিয়তই মোহন 
মুরলীতে মোহন সঙ্গীত করিতেছেন। তিনি অনুক্ষণ সংসার- 
সম্তপড জীবগণকে বংশীর গানে আহ্বান করিতেছেন,__-বলিতে 
ছেন, “আইস” সমস্ত জীব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট 
আইস, আমাকে আলিঙ্গন কর, অনন্তকালের জন্য সখী হইবে, 
অনন্ত শান্তি পাইবে; আমি ভিন্ন আর কুত্রাপি বিমলানন্দ ও 
অসীম শাস্তি নাই।” সংসার কোলাহলে বধির-প্রায় জীব, 
ভগবানের এই দর্ধ্ববেদদার স্থমধুর সঙ্গীত শুনিতে পায় না; 
কিন্ত ক্ষণকালের জন্য এঁ কর্ণবিদারক কোলাহলের দ্দিকে 
মনোনিবেশ ন। করিলেই গুনিতে পায়। প্রেমরূপিণী ব্রজগোগী 


৩৪৮ শ্বীকৃষ্ণ-লীলামৃত। 


সম্পূর্ণরূপে সব্বাতিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই 
অতীব্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত তাহাদের কর্ণগোচর হইল। 

তগবৎ-সঙ্গীত তগবৎপ্রাপ্তির মন্ত্রত্বরূপ। যেমন সৃষ্টির 
প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রহ্মাধন প্রণবরূপ মহ্ামন্ত্র নির্গত 
হয়, সেইরূপ মুরলীমুখ হইতে কষ্ণসাধন সঙ্গীত নিঃস্যত 
হইয়াছিল। এইজনা ভক্তিতন্ববিশারদ টাকাঁকার বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী “জগৌ কলং বামদুশাং মনোহরম্”' এই বাক্য হইতে 
কামবীজ উদ্ধার করিয়াছেন; তাহা অতি স্থুন্দর স্থুসংগত। 
অতএব কামবীজই গোপীদিগের কঞ্ণপসাধন মন্ত্র এবং বংশীই 
মন্তরদাতা গুরু । তগবান শ্রীরুষ্ণ গীতার উপসংহারে দর্ববশান্ত্রের 
সারোদ্ধার করিয়া অভ্্ুন্কে বলিয়াছিলেন,_-সমস্ত ধন্মাধন্ম 
পরিতা'গ করিয়া একমাত্র আমারই শবণাঁগত হও; আমি 
তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিব ।” এখানেও উহাই 
ভগবত-সঙ্গীতের সারার্থ এবং উহাই কামবীজ-যুক্ত কৃষ্ণ মন্ত্রের 
ভাবার্থ। 

গোপীগণ ভগবানের অনঙ্গব্ধন অর্থাৎ প্রেমবদ্ধন সঙ্গীত 
শ্রবণ মাত্রেই ধনজনাদিতে জলাগ্ুলি দিয়া পরস্পরের অগোচরে 
ব্স্তভাবে কৃঞ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন। কামও অনঙ্গ, প্রেমও 
তঅনঙ্গ অতএব এস্থলে অনজ শব্দের অর্থ প্রেম। পূর্বে বলা 
হইয়াছে, কামই কৃষ্ণীনন্দের আস্বাদন পাইয়৷ প্রেমরূপে পরিণত 
হয়; অত এব কৃষ্ণচলীলার মধ্যে যেখানে যেখানে অনঙ্গাদি কাম- 
বাচক শব্দ দৃঈ হইবে, দে সমুদায়ের অর্থ প্রেমই বুঝিতে 
হইবে । ব্রজবালাগণ পরস্পর ৫কহ কাহাকেও না জানাইয়। 
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প্রস্থান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরস্পর বঞ্চনার অতি প্রায়ে 
নহে, প্রকাশ হইলে পাছে অপর কেহ বিদ্বাচরণ করে, এই 
অভিপ্রায়েই নিঃশব্দে গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
স্বামী লিখিয়াছেন,-_ “অসাপত্যের নি'মত্ত তাহারা গোপনে গমন 
করিয়াছিলেন।” ইহাতেও এ পুব্বোক্ত অর্থই বুঝায়, কেননা 
“সাপত্ব)” শব্দের অর্থ শত্রুতা; পাছে অন্য কেহ জানিতে 
পারিয়া শুভাতিসারে শত্রতাচরণ করে, সেহ ভয়েই পরস্পর 
অলক্ষিত ভাবে গরিয়াছিলেন। পুর্বে যাহারা একত্র মিলিত 
হইয়া, কাত্যায়নীর নিকট কৃষ্ণ-পতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
তীাহারাই এখন যে, পরস্পরকে বঞ্চনা! করিবেন, তাহা৷ কখনই 
সম্ভবপর নহে। শ্রম সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,_- 
“গোগাগণ বংশার গান শ্রবণ করিয়া, আনন্দে আতুহা'রা হইয়া" 
ছিলেন ; সুতরাং া*!দের পরস্পরকে মনেই হয় নাই।” 
এইরূপ অর্থ অতীব স্থন্দর ও সুসঙ্গত। 

গৃহ, দেহ, ধন্ম ও আত্মীর স্বজনাদির মুখাপেক্ষা না করিয়া, 
শ্রীকৃষ্চে আত্মসমপণই ভতগবৎ-প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ; মহষি 
বেদব্যাস তিনটি প্লোকদ্বার। গোপাদগের এরপ প্রেমের 
পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঝলয়াছেন,“কোনও গোপা 
গাভীদোহন করিতেছিপেন, কোনও গোগী চুল্লীতে দুগ্ধ উত্তপ্ত 
করিতেছিলেন, কোনও গোপা পরিবেশন করিতেছিলেন, 
কেহ কেহ শিশুদগকে দুপ্ধপান করাইতেছিলেন, কেহ কেহ 
পতিসেবা করিতেছিলেন, কেহ কেহ ভোঞ্জন করিতেছিলেন, কেহ 
কহ বা গাত্র মাজ্ৰন ও নয়নে অগ্রন দিতোছলেন; কৃষ্ণবংশী 
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কর্ণগোচর হইবামাত্র সকলেই আপন আপন আরব্ধ কার্য্য 
পরিতাগ করিয়া, কঞ্চসমীপে প্রস্থান করিলেন ; কেহ কেহুব৷ 
অযথাভাবে বন্ত্রালঙ্কার ধারণ করিয়াই চলিলেন । শাস্ত্রে আছে--» 
“হৃদয়ে যকিঞ্চিত কষ্ণপ্রেমের উদয় হইলে ধর্ম, অর্থ কাম ও 
মোক্ষ এই চতুর্বর্গ তৃণতুল্য তুচ্ছ হইয়া যায় । কৃষ্ণ-প্রাণ গোপী- 
দিগেরও তাহাই হইয়াছিল এবং মহষি গোগীদিগের তাৎকালিক 
অবস্থা বর্ণন করিয়া তাহাই দেখালেন । পতিদেবা ও শিশু- 
পালন পরিভাগ করায় ধর্ম, গোদোহন ও চুলীস্থিত দুগ্ধ 
উপেক্ষা করায় অর্থ এবং ভোজন, গাত্রমার্জন ও নয়নাঞ্জনাদি 
পরিত্যাগ করায় কামত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছ। কার্ধ্যগ্কারা মোক্ষ- 
ত্যাগ দেখাইবার নয়; সেইজন্য মোক্ষত্যাগের কথ! উল্লিখিত হয় 
নাই; কিন্তু তাহাও বুঝিতে হইবে; কারণ নির্ববাণ-মুক্তি 
ভক্তদিগের বাঞ্ছনীয় নহে। 

অতঃপর মহষি বেদব্যাস শ্রুতির অতিপ্রায়ানুসারে দেখাইয়া- 
ছেন যে_ম্বয়' ভগনান্‌ যাহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন, সেইই 
ভগবানকে পায় এবং কোনও প্রকার বিদ্ব ঈশ্বরানুরাগী ভক্তের 
গতিরোধ করিতে পারে না” যখন গোগীগণ বংশীর আকধণে 
কৃষ্ণদমীপে গমন করেন, তখন তাহাদের পিতা, পতি ও ভ্রাতা 
প্রভৃতি আত্মীয়গণ তীহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা! 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই ;__প্রারিবার কথাও নয়। স্বয়ং 
ভগবান ভক্তকে আকর্ষণ করিলে, কেহই তীহার বিরুদ্ধে 
ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। গোপীগণ আত্মীয়ন্বজনের 
নিবারণে ভ্রক্ষেপ করিলেন না,--চলিয়া গেলেন। তাহাদের 
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মধ্যে কতকগুলি গোপী স্বজন-কর্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
স্প্যাইতে পারিলেন না। পরজ্ত গৃহাবরোধই তাহাদের প্রকৃত 
প্রতিবন্ধ নহে, যাহ। প্রকৃত প্রতিবন্ধ এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিতেছি । 

কৃষ্ণপ্রিয়। গোপী ছুই প্রকার, নিত্য-সিদ্ধ। ও সাধন-সিদ্ধা। 
রাধা-প্রকরণে নিত্যসিদ্ধা গোগীর কথা বলা হইয়াছে । গোলো- 
কন্থা সেই সকল নিত্যসিদ্ধা গোপী গোকুলে আবিভত হইয়া 
লোক- শিক্ষার্থ কৃষ্ণচলাভের বাসনায় কাত্যায়নীর অর্চনা করেন। 
তাহার স্বরূপে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ও মায়াগন্ধ-শুন্য ; স্থৃতরাং 
অবাধে কৃষ্ণদমীপে গমন করিলেন 

পূর্বেব কতকগুলি ভক্ত মধুর-তাবে সেবা! করিবার বাসনায় 
কৃষ্ণের উপাসন। করিয়াছিলেন ; তাহারা আপন আপন সাধন- 
বলে শ্রীবৃন্দাবনে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; সেই সকল 
গোপীই সাধন-সিদ্ধা। 

সাধন-সিদ্ধ' গোপীও আবার দুই প্রকার । কতকগুলি সাধন- 
সিদ্ধা গোপী পরিণীতা ও অনপত্যা ; নিত্য পিদ্ধাদিগের মপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ বয়োজোষ্ঠ1 হইলেও প্রায়ই সমবয়ন্কা ও সমশীলা । বয় 
ও ন্বভাবের সাদৃশ্ট হেতুক নিত্য-সিদ্ধাদিগের সহিত ইহাদের 
সখ্য হইয়াছিল। সঙ্গগুণে ইহারা ভগবৎপ্রেমে নিত্য সিদ্ধা- 
দিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন ;--ইহীারা জগতে কৃষ্ণতিন্ন আর 
কাহাকেও "আমার বলিতেন না। এই নকল গোপীই আতীয় 
স্বজনের নিবারণ ন। মানিয়া কৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন । 
পৃথিবীতে এরূপ অনেক উচ্চাঙ্গের ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, 


৩৫২ শ্রীকষ্ণ-লীলামূত | 


ধাহারা সাংসারিক বাধাবিত্বের মধ্যস্থলে থাকিয়াও তাহাতে 
জ্রক্ষেপ না করিয়া অনুক্ষণ ভগবদুপাসন।! করেন; উক্ত 
গোপীগণ তাহাদিগের আদর্শ। 

অপর কতকগুলি সাধন-সিদ্ধা গোপী নিত্যসিদ্ধাদিগের 
অপেক্ষা অধিকবয়স্কা, পরিণীতা ও জাতাপত্যা । ইহার! নিশ্মুল। 
হইলেও মায়াগন্ধ-বিশিষ্ট । বয়সের আধিক্য ও হৃদয়ের অসাদৃশ্ব 
বশতঃ নিত্যসিদ্ধাদিগের সহিত ইহাদের সধ্য হয় নাই। নিত্য- 
সিদ্ধাদিগের আনুগত্য ভিন্ন মধুরভাবে কৃষ্ণসেবা পাইবার 
উপায় নাই ; সেই জন্য তাহারা গৃহে রুদ্ধ হইলেন এবং কৃষ্ণ-সঙ্গ 
না পাওয়ায় অত্যন্ত অনুতণ্ত হইয়া একা গ্রচিত্তে কৃষ্ণরূপ ধ্যান 
কর্রেতে লাগিলেন। ভগবানে গাট়াভিনিবেশ বশতঃ তাহার৷ 
পাপ-পুণ্য-শুন্ত হইলেন এবং জারবোধে অথাৎ উপপতি বোধেও 
শ্রীকঞ্ণকে ধ্যান করিয়া গুণময় বন্ধন ছেদন পুবর্বক জীবনুক্ত 
যোগীর নার অন্তরে শ্রীকৃ্ণকে পরমাত্ম-স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন,__ 
সাক্ষাৎ সেবা পাইলেন না| ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাদের পাপ- 
পুণ্যক্ষয় হওয়া বিচিত্র নহে । 

ছুঃখভোগে পাপক্ষয় এবং ম্থখভোগে পুণ্যক্ষয় হয়, তাহা 
সকলেই জানেন , পাপ ও পুণের সম-পরিমাণ ছুঃখ ও স্থখভোগ 
হইলেই সমন্ত পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তের 
ভগবদৃ-বিচ্ছেদে যেরূপ অসম্থ যন্তরণ। ভোগ হয়, তাহাতে নষ্ট হয় 
না এমন পাপ কেহ করিতেই পারে না এবং একাগ্রচিন্ে 
ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে পারিলে, যেরূপ অসীম আনন্দ ভোগ 
হহম। থাক) তাহাতে নষ্ট হয় না এমন পুণ্যও কেহ করিতে 
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পারে না । অবরুদ্ধ গোপীদিগের, কৃষ্ণ-সমীপে যাইতে ন। পারায় 
যে দুঃখ হইয়াছিল, তা বাড়বানল অপেক্ষাও যন্ত্রণা-দ্রায়ক এবং 
কষ্ণরূপ ধ্যান করিয়া যে আনন্দভোগ হইয়াছিল, তাহ। ব্রক্মানন্ধ 
অপেক্ষাও সুখকর 7 স্থতরাং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের পাপপুণ্য ক্ষয় 
হওয়া অসম্ভব নছে। বাস্তবিক গোপীদিগের পাপ-পুণ্যের বন্ধন 
আদৌ ছিল না; কারণ পাপ-পুণ্যের লেশমাত্র থাকিতে শ্রীবন্দা- 
বনে তৃণঞম্মও ছুলুভ; প্রেমাকর গোপকুলে জন্ম ত দূরের 
কথা। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ গোগীদিগকে নিমিত্ত করিয়া 
দেখাইলেন যে. যখন পাপপুণ্যের সম্বন্ধ থাকিতে যোগিলভ্য 
জীবন্যুক্তিও ছুল্লভ তখন মধুরভাঁবে মধুরমুত্তি ভগবানের সহিত 
ক্রীড়া যে অত্যন্ত দুল্পত, তাহা আাবার বলিবার কথ। কি? 
আরও দ্েখাইলেশ, তাহাতে জারববুদ্ধি থাকিতে কেহই মধুর- 
ভ।বে তাহার সেবা পায় না। সাধকদিগের ইহ! বিশেষরূপেল্মরণ 
রাখা উচিত যে, বৃন্দীবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সেবাস্তখ আস্বাদন 
করিতে হইলে, কেবল বাহিরে বৈরাগ্যের ছল করিলে চলিবে 
ন।; কারণ তাহার নিকটে কিছুই গোপন করিবার উপার নাই। 
তিনি সর্ববজ্ঞ,-হৃদয়ের ভাবও জানিতে পারেন। বাহাবস্তুর 
সহিত বহিরিক্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু বাহা- 
ৰম্তর সহিত হ্াদয়ের যতকিঞ্চিৎ সম্বান্ধের গন্ধ থাকিলেও; 
কৃষ্ণ পাদপত্সের গন্ধও পাওয়া যায় না। অবরুদ্ধ গোপীগণ 
তাহারই ছৃষ্টাস্তস্থল। তাহারা পতি-পুত্রাদির প্রতি কিছ 
মমতার জন্য ব্যভিচারিণী হইলেন; ন্তরাং কৃ্ণসেবা 
পাইলেন ন|। 

৮৬ 
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যদি একটি স্ত্রীলোকের ছুইজন পুরুষের প্রতি পতিবুদ্ধি হয়, 
তাহাকেই 'জারবুদ্ধি' বলে। অবরুদ্ধ গোপীদিগের সম্পুর্ণ কৃষ্ণা 
নুরাগ জন্মিয়াছিল বটে, কিন্থু তখনও আপন আপন লৌ কিক 
পতিদিগের উপরে যতুকিঞ্চিৎ পতিবুদ্ধি ছিল; তাহার! গ্রস্থিত 
গোগীদিগের হ্ষায় শ্রী ষকেই একমাত্র পতি বলিয়া মনে করিতে 
পারেন নাই; স্ৃতরাং জার-বুদ্ধিই হইয়াছিল । জগতের কোনও 
বস্তুতে যকিঞ্চিৎ মমতা থাকিলে, ভগবতসেবা পাওয়া ধায় না; 
অতএব অবরুদ্ধা গোপীদিগের যৎকিঞ্চি মমতাভাসই রাসাভি- 
সারের প্রকৃত অন্তরায় হইরাছিল,- গৃহাবরোধ নিমিত্ত মাত্র। 

মহারাজ মরীক্ষিৎ এ সকল গোগীদের জীবনুক্তির কথা 
শ্রবণ করিয়া, সবিম্ময়ে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“গুরুদেব! এ সকল গোগী শ্রীকুষ্ণকে পরম নুন্দর পুরুষ 
বলিয়াই জানিতেন, পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না; তবে 
তাহাদের জীবনুক্তি কিরূপে হইল ? 

শুকদেব উত্তর করিলেন,_ষে ভাবেই হউক, শ্রীক্জে 
মনোনিবেশ করিলেই মুক্তি হইবে, এ কথ! আমি শিশুপাল- 
বধের প্রসঙ্গে তোমাকে বলিয়াছি ; আবার গ্িজ্ঞাসা করিতেছ 
কেন? 

* শুকদেব পুর্র্বকথা স্মরণ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন; 
কিন্তু শ্রীধরস্বামী অল্লাক্ষরেই তাহার অভিপ্রায় বিশদরূপে 
বুঝাইয়া দিলেন। আমি তাহার লঙ্ক্ষিপ্ত বাক্যকিঞ্চিৎ বিস্তার 
করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। নিখিল তুবনস্থ সুমহান মহীধর 
হইতে সুক্ষ পরমাণু পর্ধ্যস্ত সমস্ত ব্রদ্মময় হইলেও প্রান্কৃতিক 
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গঞ্চভৃতে আবৃত; সুতরাং জ্ঞানঘ্বারা ভৌতিক মায়াবরণ 
উন্মোচন না করিয়া' উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না,_ 
মুক্তিও হয় ন|। শ্ত্রীকজ অনাবৃত ব্রহ্ম, তাহার শ্রীবিগ্রহে 
তৌতিক আবরণ নাই; ন্ৃতরাং সাক্ষাৎ ব্রন্দের ধ্যান 
করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের: প্রয়োজন নাই। বন্ধ শক বুদ্ধির 
অপেক্ষা না করিয়াই নিজকাধা করিয়। থাকে। যদি 
কোনও অবোধ বালক প্রক্ষুটিত পুষ্প ভাবিয়। অগ্নিশিখায় 
হস্তার্পণ করে, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবেই ; বালকের জ্ঞান নাই 
বলিয়া, অগ্নির স্বাভাবিক দাহিকা-শক্তি, স্বকার্যা সাধনে ক্ষাস্ত 
থাকিবে না। ভ্রান্তিপ্রযুক্ত অস্ৃতজ্ঞানে বিষপান করিলে 
মন্ুযা মরিবে এবং বিষজ্ঞানে অন্ত পান করিলেও অমর 
হইবে। যদি অগ্নি, বিষ বা অমৃত আবরণের মধ্যে থাকে, তবে 
আবরণ উন্মোচন না করিলে উহার! কাধ্া করিতে পাল্বেনা। 
জ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ্থেব অন্তর বাঠির আনন্দময়, অতএব কৃঞ্চর্ূপ অর্থাৎ 
সাক্ষাত আনন্দ ধান করিলে জ'বও আনন্দময় হইয়া যাইবে এবং 
সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, ইহা! আবার পিচি: নি? 
অতএন ধ্যান-পরায়ণ অবরুদ্ধ গোপীগণ জীবনুণ্তি পাপন ও 
কিন্ত নিজ নিজ লৌকিক পতিদিগের উপর কিকিগ *৩ডাের 
গন্ধ থাকায় তাহার। ব্যতিচারিনী হইয়াছিলেন : স্ুতরি।” এঠিসল 
রাসলীলায় অধিকার পান নাই। বস্ততস্ত সংসারের কোনও 
ব্যক্তিতে ব কোনও বস্তুতে “আমার, বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই 
মায়া.সংযোগে প্রেম কলুষিত হয়; সে প্রেমে নাক্ষাৎ কুষ্ণসেব 
পাওয়। যায় না। অভিসারিণী গোপীদিগের তাহার কিছুই ছিল 
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না। কৃষ্ণই তাহাদের একমাত্র পতি ও একমাত্র সম্পত্তি, সেই 
জন্য তাহারা অপ্রাকৃত অমিশ্র প্রেমের প্রভাবে আনন্দঘন পুর্ণ 
ব্রন্মের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসবিহার জীবের পরম ও চরম গতি। 
তাহ। প্রাপ্ত হইতে হইলে, পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়; সমস্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাসাম্বাদন পাওয়। যায়। বন্ত্র-হরণ-লীলায় 
গোপীদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন নাই; দেই জন্য এখন ভগবান্‌ মুরলীর গানে 
তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াও আবার পরীক্ষা আরম্ত করিলেন । 
তিনি প্রথমে প্রাণের ভয় দেখাইয়া! বলিভেন,-“হে অবলাগণ | 
তোমরা আমার নিকটে আপিয়াছ ভালই, করিয়া, কিন্তু 
প্রথমতঃ রাত্রিকাল, দ্বিতীয়ত; নিবিড বন, তৃতায়তঃ এই বনে 
বসংখ্যক হিং জন্কু সর্বদা বিচরণ করে; এরূপ মে এরূপ 
স্থানে অবলা মহিলাদিগের থাকা উচিত নয়; অতএব ত্র গৃহে 
ফিরিয়া যাও।' গোপাগণের প্রতিজ্ঞা, হয় কৃঞ্ণচসেবা পাইব, 
ন! হর মরিব; স্থহরাং তাহারা ভগবানের ভয়প্রদর্শনে উপেক্ষা 
করিরা দাড়াইয়া রহিলেন। ভগধান্‌ বুঝিলেন, গোপীগণ আমার 
জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তত ; স্ৃতরাং অন্য পন্থা অবলম্বন 
করিলেন তিনি ধন্মভয় দেখাইয়া বললেন,_-' দেখ পতিসেবা, 
শ্বশুর শৃশ্জার আজ্ঞ। রক্ষা ও অপত্য-পালনই স্ত্রীজাতির পরম ধন ; 
তাহ! না করিলে অধন্ম হয়; অতএব গুহে ফিরিয়া যাও।” 
গোপীদের বিশ্বান কৃষ্ণমেবাই সকল ধন্মের সার এবং একমাত্র 
কুষ্ণসেবাতেই সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়) ন্ৃতরাং তাহারা 
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অধৃশ্মভয়েও বিচলিত হইলেন না,__পূর্ববব দাড়াইয়। রহিলেন। 
ভগবান এবার লোকভয় দেখাইয়া বলিলেন,_-“দেখ উপপতি 
আশ্রয় কারলে, স্ত্রীজাতির পারলৌকিক ন্খ ত নষ্ট হয়ই, 
অধিকন্তু ইহকালেও লোক-নিন্দার সীম থাকে না। অতএব 
গৃহে ফিরিয়া যাও।৮» গোপীগণ আর থাকিতে পারিলেন না,_- 
ভগবদ-বাক্যের উত্বর করিতে আরম্ত করিলেন। তীহার৷ 
কৃষ্ণবাকোর উত্তরে যাহা যাহা! বলিয়াছিলেন, সমুদয় লিখিতে 
হইলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়! পড়ে ; অতএব আমি তাহাদের একটি- 
মাত্র কথ! সঙ্জনগণকে শুনাইব ; বোধ হয় তাহাতেই রাসলীলার 
পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় থাকিবেনা । 

ভগবান্‌ গোপীদ্দিগকে বলিয়ািলেন,--পতিপুত্রাদির সেবা! 
করাই স্ত্রীজাতির পরম ধন্ম; তাহা না করিলে অধন্ম হয়, 
অতএব তোমর! ফিরিয়া যাও ।” তদুত্তরে গোপীগণ বলিলেন, _ 
“দেখ কৃষ্ণ! পতিপুত্রাদির সেবা করা যে, স্ত্রীঞ্জাতির পরম ধর্ম, 
তাহা! সকলেই জানে,_আমরাও জানি। আমাদের শিক্ষা 
নাই,-দীক্ষা নাই; তথাপি আমাদের ন্বাভাবিক বিশ্বীস যে, 
তুমিই আমাদের পতি এবং তুমিই জগতের পতি। পতি শব্দের 
অর্থ রক্ষাকর্তা; স্ৃতরাং যে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে 
পারে, সেই পতি। যাহার! আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে 
পারে না, তাহার। কিরূপে অন্যের পতি হইবে ? তাহার! বাক্য- 
মান্ত্রে পতি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারাই উপপতি। পত্বীকে 
সব্বতোভাবে সুখী করা পতিব প্রধান কর্তবা; কিন্তু যাহার! 
নিজেই সুখের তিকারী, তাহার! অন্যকে স্থখী করিবে কিরপে? 


৩৫৮ প্রীকৃষ্খ-লীলামূত। 


অতএব তাহার! বৈবাহিক মন্ত্রের অনুরোধে শব্দ মাত্রে পতি; 
বন্ততঃ তাহারাই উপপতি। তুমি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ , তোমার 
সেবায় জীব অনন্ত আনন্দ লাভ করিতে পারে; স্থুতরাং তুমিই 
সকলের স্বাভাবিক নিত্যপতি। আরও দেখ, শান্ত্রানুদারে পুরুষ 
এক, তত্তিন্ন চেতন অচেতন সমস্তই প্রকৃতি ; সেই অদ্বিতীয় 
পুরুষ তূমিই। মানবীগণ ভ্রাস্তিবশতঃ যাহাদিগকে পতি বলিয়া 
আশ্রয় করে, বস্তৃতঃ তাহারাও প্রকৃতি; প্রকৃতি হইয়া 
প্রকৃতির সহিত বিহার করে, সুতরাং উভয় পক্ষই স্বখী হইতে 
পারেনা । যখন জীব আপনাকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝবে এবং 
তোমাকেই একমাত্র পুরুষ বলিয়! জানিবে, তখন মায়িক পতি- 
পত্ী সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া 
তোমারই সহিত বিহার করিবে এবং অবিছিপ্ন অনন্ত আনন্দে 
নিমগ্ন হইয়া যাইবে। তামর। তাহা বুঝিয়াছি, তাই তোমার 
শরণাগত হইয়াছি। 

“আরও দেখ, পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 
পুত্রের নাম 'পুত্র হইয়াছে; ইহা! কেবল প্রবর্তক শাস্ত্রের 
প্রবর্তক বাক্য । ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কি কাহাকেও নরক হইতে 
উদ্ধার করিতে পারে ? তুমিই সেই ঈশ্বর; অতএব তোমার 
দেবাতেই পুত্রপালনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে । 

* “আরও দেখষে ব্যক্তি নিজে স্বার্থণুন্ত হইয়া অন্ভের উপকার 
করে, তাহাকেই “মুহা বলে। যাহারা আপন আপন অভাবের 
উৎপীড়নে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত, তাহারা নিফাম হইয়া অন্যের 
উপকার করিবে কিরূপে? তুমি নিজানন্দে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর ? 


রাস-লালামৃত। ৩৫৯ 


তোমার কিছুরই অভাব নাই; অতএব তুমিই জীবের নিরুপাধি 
হিতৈষী ; স্থৃতরাং তুমিই সুহ্থদ। ন্ুহ্ধদ্‌ বলিয়া যদি কাহারও 
সেব!। করিতে হয়, তবে তোমারই সেবা করা আবশ্মুক । অধিক 
আর কি বলিব, তুমি নিখিল জগতের আত্মা, তোম। ব্যতিরেকে 
কোনও বস্তর বা কোনও ব্যক্তির সত্তাই নাই; অতএব তোমার 
সেবাতেই আমাদের জগংসেব। সিদ্ধ হইবে; ইহাই আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বীস। 

“আরও দেখ, আত্মার প্রতি ও আনন্দের প্রতি জীব 
মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রেম, আত্মবর্শনই বেদাদিশাস্ত্রের চরম 
উপদেশ; আত্মদর্শন হইলেই মানবজীবনের সমস্ত কর্তব্য 
সমাপ্তি ও সমন্ত প্রাপ্তব্যের প্রাপ্তি হয় ; সেই আনন্দময় অন্তরাত্মা 
তুমি, আমাদের সম্মুখে সশরীরে বিরাজমান । অতএব আমর! 
প্রাপ্তব্য পাইয়াছি; স্থুতরাং আমাদের কর্তব্যেও সমাপ্তি 
হইয়াছে । যাহারা এই পরমতন্ব অবগত না হইয়াছে, তাহার। 
তোমার উপদেশে চিরকাল গৃহে থাকিয়৷ জড়প্রায় পতিপুত্রাদির 
সেবা করুক , আমাদের গৃহে যাইবার বা ধর্ম্ানুষ্ঠান করিবার 
প্রয়োজন নাই । আশীব্বাদ কর, যেন শান্ত, দাস্ত, সখ্য 
বাৎসল্য ও মাধূর্যযভাবে তোমারই সেবা! করিতে পারি ।” 

আর গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই, গোপীদ্দিগের এ কয়টি 
বাক্যেই স্থধীগণ বুঝিতে পারিবেন, রাসলীলায় প্রাকৃত নায়ক 
নায়িকার প্রসঙ্গ-মাত্রও নাই ; ইহা সমস্ত বেদের নিষ্পীড়িত সার 
নুতরাং মনুষ)জীবনের চরম ফল। 

তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের স্থবিমল মনোভাব অবগত 


৩৩ শ্রীকষ্-লীলামৃত | 


হইয়া, তাহাদের সহিত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন । অন্তর্য্যামী 
শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন যে, গোপীদিগের দ্বিতীয় জ্ঞান নষ্ট 
হইয়াছে; কেবল লোকসংগ্রতের জনা তাহারা বন্ত্র পরিধান 
করিয়াছেন; অতএব এখন আর বন্্রতাগের কথা উত্থাপন 
করিলেন না । যদিও গোপীদিগের অন্য কোনও বস্ত্বতে মমতার 
লেশমাত্রও ছিল না, তথাপি বীজরূপে যতকিঞ্চিৎ অহংভাবের 
আভাস ছিল। ত্রহ্মাদি-বন্দিত সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত 
বিহার-লাভে তাহাদের অন্তনিহিত অহংভাবের বীজ গর্বরূপে 
পরিণত হইল। তাহারা মনে করিলেন।--আমরা মদন- 
মোহনকে মোহিত করিয়াছি ; অতএব আমাদের তুল্য রূপবতী 
ও গুণবতী নারী কুত্রাপি নাই। অন্তধামী শ্রীকুষ্ণও তাহা 
অবগত হইয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। চিন্তাশীল বাক্তি 
মাকে জানেন ষে, মন একই সময়ে ছুই বস্ত ধারণ করিতে 
পারে না; এবং বিন। অবলন্বনেও ক্ষণকাল থাকিতে পারে ন।। 
যখন ভগবানে মনোনিবেশ হয়, তখন জগৎ মনে থাকে না এবং 
যখন জগতের কোনও বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, তখন ভগবান্‌কে 
হৃদয়ে দেখা যায় না, ইহা স্থির । এই সাধনতত্ব দেখাইবার জন্যই 
শ্বীকষ্ণের এই লীলা। বস্তুতঃ তিনি গোপীদিগকে ত্যাগ 
করিয়া কোথাও যান নাঈ ; গোপীদিগের আপন আপন দেহের 
প্রতি অভিনিবেশ হইয়াছিল; স্থতরাং তাহারা আর ভগবানকে 
দেখিতে পাইলেন ন1। সাধনার শেষে ও ভগবপ্রাপ্তির অব্য- 
বহিত পুর্ব সাধকের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে ; এক এক- 
বার ভগবানের দর্শন পাইয়া, তখনই আবার হাবাইয়া ফেলেন। 


রাস-লীলামুত। ৩৬১ 


গোপীর অবিষ্ভাপবর্ধ করি বিলোপন। 
প্রথম অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তরুগুল্লতার্দির নিকট গোপীদিগের কৃষ্ণ 
জিজ্ঞাসা বিত হইয়াছে । ইহা অলীক কল্পিত কথা নহে। 
জ্ঞানিগণ তন্ন তন্ন করিয়া 'অতৎ+ পরিত্যাগ পূর্বক জগতের 
চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থে ত্রহ্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। 
ইহ! সেই ব্রহ্মানু-সন্ধীনেরই প্রত্যক্ষ অভিনয়। তবে জ্ঞানী ও 
ও ভক্তের অনুসন্ধানে বিভিন্নত। এই যে, জ্কানিগণ সকল পদার্থে 
ব্রন্মের সত্তামাত্র অবগত হইয়া চরিতার্থ হয়েন ; কিন্তু প্রেমময় 
ভক্তগণ পরব্রহ্ষের নীরস সত্বামাত্রে সন্ুষ্ট না হইয়। তাহার 
সচ্চদানন্দ বিগ্রহ চক্ষুতে দেখিতে. হস্তে সেবা! করিতে ও হৃদয়ে 
আলিঙ্গন করিতে চাহেন। ভগবান শ্রীকষ্চ অর্জুনাক 
বলিয়াছিলেন,_“যে ব্যক্তি সকল পদার্থে ই আমাকে দেখিতে 
পায় এবং আমাতেই সকল পদার্থ দেখিতে পায়, তাহার সহিত 
আমার কখনও বিচ্ছেদ হয় না।” সংসারেও দেখিতে পাওয়া 
যায় মনুষ্য প্রিয়-বস্তর অদর্শনে উন্যন্ত-প্রায় হইয়া অচেতন 
পদার্থকেও জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করে। রসিক-চূড়ামণি 
মহাকবি কালিদাস বাম্পময় মেঘকেও যক্ষের দৌত্য-কার্ষ্য 
নিযুক্ত করিয়াছেন ; তাহ! কবি-কল্লিত গল্প হইলেও স্বভাবসিদ্ধ 
সতা। ধারচূড়ামণি শ্রীরামচণ্্ সীতাবিয়োগে অতিমাত্র কাতর 
হইয়া অধীরচিত্তে বুক্ষদিগকেও সীতার বার্থ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রণয়ী মাভ্রেরই মনে মনে 


৩৬২ শ্রকষ্ণ-লীলামৃত। 
এরূপ ভাব হইয়া থাকে, -প্রকাশ করিলেই অপ্রেমিক লোকে 
তাহাকে পাগল বলিয়া হাস্য করে। ক্ষণমাত্র অলীক আনন্দ- 
দায়ক পদাথের অদর্শনে যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে সাক্ষাৎ 
মৃত্তিমান্‌ নিত্যানন্দের বিচ্ছেদে প্রেমময়ী গোপীদিগের এরূপ 
অবস্থা হইবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু প্রেমিকেরই 
আনন্দদায়ক ও অপ্রেমিকের হাস্তজনক | হাম্তপ্রিয়ের হাস্য 
কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না: কিন্তু স্ধীগণ বোধ হয় 
বুঝিয়াছেন যে, তন্বৃষ্টিতে দেখিলে গোগীধিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসাই 
বেদাস্তের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং প্রেম-নেত্রে দেখিলে মৃত্তিমান 
পরমানন্দের মধুর-রসময়ী-লীলা । 

অতঃপর মহধি বেদব্যাস গোপীদিগের কৃষ্ণানুকরণ বর্ণন। 
করিয়াছেন। গোপীগণ একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে 
করিতে আপনারাও কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া গেলেন। কৃষ্তপ্রাণ! 
গোপাদিগের মধ যে গোপী ভগবানের যে লীলায় অত্যন্ত 
অভিনিবিষ্ট হহয়াছিলেন, ঠিনি সেই লীলার অনুকরণ করিয়! 
আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দ্রিতে লাগিলেন । ইহা! ত 
সাধকের চরম সাধনার কথা । সাধক প্রস্তর একা গ্রচিত্তে 
ধ্যান করিতে করিতে নিজের ধ্যেয় বস্তর স্বরূপ হইয়! যায়; 
ইহাকেই সমাধি বলে। সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও 
নিরিবিকলপ। সবিকল্প সমাধিতে সময়ে সময়ে সাধকের বুণ্থান 
অর্থাৎ বহিজ্ভান হয়; নির্বিবকল্ে তাহ! হয় না। কৃষ্ণচিত্ত। 
গোপীদিগের সবিকল্প সমাধি হইয়াছিল; তাহার! নিবিষ্টচিত্তে 
কুষ্ণচিন্ত। করিতে করিতে আপনারাই অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণ হইয়া 
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গিয়াছিলেন। মংসারেও দেখিতে এবং শুনিতে পাওয়। যায়, 
এক ব্যক্তি অপরকে ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায়। 
স্থধীগণ লক্ষ্য রাখিবেন, রাস-লীলায় জ্ঞান আছে, যোগও আছে 
কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমে উভয়ই আবৃত। 

শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা। এ বিষয় গোলোক-প্রসঙ্গে বল! 
হইয়াছে এবং তাহার নিত্য নাম “রাধা বা রাধিকা” সে বিষয়েও 
আলোচনা করা হইয়াছে । যেখানে প্রেম, সেইখানেই আনন্দ 
এবং যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম; প্রেমিক লোকে ইহ। 
বুঝিতে পারেন ; অতএব প্রেমময়ী রাধা ও আনন্দঘন শ্রীকৃ্ণ-- 
উভয়ে নিত্য-যুগল। তগবদারাধনার প্রধান সাধন প্রেম; 
যিনি সর্ধ্বোচ্চ প্রেমে ভগবানকে রাধনা, অর্থাৎ আরাধনা করিয়া 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই রাধিকা । প্রধান! গোপী 
বলিলে রাধাই বুঝাইবে ; অতএব শ্রীমন্তাগবতে রাধানাম না 
থাকায় রাধার সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। 

অন্যান্য গোপীদিগের অপেক্ষা রাধার প্রেম উচ্চতর ; এই 
নিমিত্ত পূর্বোক্ত গোগীদিগের গ্যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার 
গর্ব হয় নাই, স্থৃতরাং ভগবান্‌ গর্র্বিতাদিগের নিকটে অন্তহিত 
হইয়া তীাহারই নিকটে দৃশ্মান ছিলেন। লোকশিক্ষার্থ 
অবতীর্ণ লীলা-প্রিয় ভগবান্‌ কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধিকা হৃদয়েও 
আত্মাভিমান উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীদিগকে 
ত্যাগ করিয়া ত'হারই সহিত ক্রীড়। করিতেছেন দেখিয়া, তিনি 
আপনাকে সর্ধ্বপ্রধানা বলিয়া মনে করিলেন। কেবল তাহাই 
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নহে; দৌর্র্বল্যের ভাণ করিয়া ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ 
করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু সে উদ্ম বিফল হইল ;-_দর্পহাঁরী 
হরিকে আর তথায় দেখিতে পাইলেন না। 

গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দের সন্ত শ্রীদাম স্থবল 
প্রভৃতি সহচরগণকে সর্বদাই স্বন্ধে বচন করিতেন; কিন্তু 
প্রাণাধিকা রাধিকা একবার মাত্র স্বন্ধে আরোহণ করিতে 
'চাহিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার এত অপমান করিলেন কেন ? 
এ প্রশ্ের উত্তর অতি সহজ,_ব্রজবালকেরা! সরল সখ্যভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধে আরোহণ করিতেন, তাহাতে তাহার আনন্দই 
হইত; কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রবল গর্ধের ভরে স্বন্ধে আরোহণ 
করিতে গিয়াছিলেন ; স্বতরাং অপমানিত হইলেন। কামাধীন 
পুরুষের লাঞ্ছনা এবং তাহার উপর কামিনীর দৌরাস্য প্রদর্শন 
এই লীলার অভিপ্রেত; কিন্তু ইহ! স্থূল লৌকিক অভিপ্রায়। 
শ্র্ভিতে বলিয়াছেন,_“যে বাক্তি মনে করে, _ ব্রহ্ম বুঝিয়াছি, 
সে বুঝে নাই; যে মনে করে,- ব্রহ্ম বুঝি নাই, সেই 
বুঝিয়াছে 1? এই লীলায় এ শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ 
প্রদগিত হইল । শ্রীরাধা মনে করিয়াছিলেন-_-“আমি নিখিল 
ভূবনের নিয়ন্তাকেও নিজায়ন্ত করিয়াছি; সুতরাং ভগবান 
তাহার আয়ত্ত হইলেন না। তখন শ্ীরাধাও '্রীকৃষ্ণের অদর্শনে 
পূর্ব গ্রোপীদের ন্যায় সমধিক কাতরা হইয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন . | 

ঘ দিকে পুর্ব গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিতে করিতে সহস! শ্রীক্ের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং 
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সেই পদচিহ্ন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
ইহাও লৌকিক ও পারমাধিক অভিপ্রাঁয়ের পরিচায়ক । 
লোকেও পলায়িত ব্যক্তির পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া 
থাকে; ভক্তিমার্গেও ভগবাণ্কে পাইতে হইলে, ভগবৎ- 
পদাশ্রয় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর 
হইয়! দেখিলেন,_-কষ্*-পদচিহ্কের পার্শে পার্থ রাধার পদচিহ্ন 
রহিরাছে। তদ্দর্শনে তাহারা শ্রীরাধার সৌভাগ সমথন করিয়া, 
ভক্ভিরস-পোষক অনেক কথার আন্দোলন করিলেন। 
শ্রারাধার প্রতি তাহাদের ঈর্ধাও হইয়াছিল; কিন্ত সে ঈধ। 
দোষের নহে। একজনের প্রাকৃত ধনজনাদি-সম্বন্ধীয় উন্নতি 
দেখিয়া অপরের যে ঈর্ষা হয়, তাহাই দোষের; কিন্তু একজনের 
তগবপ্রেমোন্নতি দেখিয়া! যদি কাহারও ঈর্ষ! হয়, তাহ! দোষের 
নহে, বরং সকলেরই তাহা বাঞ্ছনীয় । তাহারা আরও কিছুদূর 
অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণপ্রিয়া পাধাও তাহাদের ন্যায় কৃষ্ণ 
“ারাইয়া রোদন করিতেছেন। পরে গ্রীরাধার মুখে তীহার 
দুর্দশার কারণ শ্রবণ করিলেন এবং তাহাকে লইয়৷ সকলেই 
পুনববার কুষ্তান্থেষণে প্রবৃত্ত হঈলেন। চন্দ্রালোকে যতদূর পথ 
দেখিতে পাইলেন, ততদূর ভ্রমণ করিলেন ; ততপরে নিবিড়তর 
কানন মধ্যে “তমঃ প্রবিষ্ট” অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকার হইয়াছে 
দেখিয়। নিবৃত্ত হইলেন এবং দেহ ও গৃহাদি ভুলিয়া অনন্যচিত্তে 
কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যেও স্থগুঢ় সাধনতন্ব 
রহিয়াছে ; আমি তাহা বুবিবার চেষ্টা করি । 

ধাহার! ভূত, ইন্দ্রিয় দেবত। ও তদধিষিত চৈতন্য বিশ্লেষ 
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করিয়। স্থষ্টিতত্বের ' আলোচন! করিয়াছেন, তাহারা জানেন, 
রক্ষা্ড দুই প্রকার, বৃহ ও ক্ষুত্র। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, 
গ্রহ নক্ষত্রাদি সবলিত শত শত সৌরজগতের সমগ্টিকে 
বৃহদত্রপ্ধাণ্ড বলে এবং এক একটি মনুষ্য-শরীরের নাম 
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণড। বৃহদ্ব্রদ্ধাণ্ডে বৃহদাকারে বা স্থুলাকারে যাহা! 
যাহা আছে, ক্ষুদ্রব্রন্ষাণ্ডে অর্থাৎ মানবশরীরে ক্ষুদ্রাকারে বা 
স্ম্মমাকারে সে সমস্তই আছে। সাধকের পক্ষে ইহ1 অবগত 
হওয়া অতীব আবশ্ক। বৃহদ্ত্রহক্মাণ্ডে যেমন বুহদাকার 
বৃন্দাবন গাছে, নরদেহেও সূক্মমাকারে তাহা নিত্যই রহিয়াছে; 
তাহাকেই হ্বদয়-বৃন্বাবন বলে। সন্তসার প্রেমরূপ পূর্ণচন্দ্বে 
বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হৃদয় বৃন্দাবনে কৃষ্ণদর্শন হয়; হৃদয়ে 
তমঃ অর্থাৎ তমোগুণ প্রবেশ করিলে, কৃষ্ণ দর্শন হয় না। 

মহুষি বেদব্যাস বলিয়াছেন,-বুন্দাবনে “তমঃ প্রবিষ্টী? 
দেখিয়া গোপীগণ নিবৃত্ত হইলেন। অগ্রে তাহাদের হৃদয়- 
বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছিল, সেইজন্য তাহারা 
বহির্বন্দাবনেও তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দেখিলেন। তীহারা 
তমোভাবে অনস্কারপূর্ধবক দৈহিক বল প্রকাশ করিয়া, 
কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন; যখন কিছুতেই কৃতকাধ্য 
হইতে *পারিলেন না, তখন বুঝিলেন,- হৃদয়ে তমঃ প্রবেশ 
করিয়াছে; এরূপ অনুসন্ধানে কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে না। ষে 
ব্যক্তি হ্ৃদয়-বুন্দাবনে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়, সে শতবার 
বহিবৃন্ধাবনে ঘুরিলেও কৃষ্ণ দেখিতে পাবে না; গোপীরাও 
সেইজগ্ভই পাইলেন না । যখন তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া 
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গেল, তখন তাহার! বুঝিলেন, দোষ কৃষ্ণের নয়. দোষ 
আমাদেরই । তখন ভীহারা দেহগৃহাদি বিস্মৃত হইয়। 
তক্তিমার্গের অন্তরঙ্গ সাধন কৃষ্ণগুণ সঙ্ীর্তন আরন্ত করিলেন । 
শ্রীমন্তাগবতে বলিলেন,__গোপীগণ পুনবর্বার কালিন্দীর তীরে 
আসিয়া কৃঝ্চগুণ গান করিতে লাগিলেন ।” ইহা৷ অতি সহজ 
কথা, ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তন্বজ্ঞ টীকাকার 
ছাড়িলেন না; ভ্রিনি অর্থ করিলেন-__“যে স্থানে শ্ীকঞ্চের 
সহিত গোপী'দগের এথম সম্মিলন হয়, তীহারা পুনবর্বার সেই 
স্থানে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন।” স্বামীর বাখ্যায় 
লীলার্থ স্পষ্টই আছে, তত্ার্থ আমি যেরূপ বুৰিয়াছি 
বলিতেছি। 

তগবানের সহিত জীবের নিত্য সেব্াসেবক মম্বন্ধ; 
ভগবদ্ধামই জীবের নিত্যধাম। কোনও অনির্ধ্রচনীয় দৈব- 
দুর্বষ্পাক বশতই হউক, অথব। সেই লীলাময়ের লীলা ভিলাষেই 
হউক, জীব নিজধাম হইতে বিচ্যুত হয় এবং নাট্যালয়স্থ নটের 
স্যায় অন্তথারূপ হইয়া পরের সহিত আত্মীয়তা-সম্বঞ্ধ স্থাপন 
করে। বহুকাল ঘুরিতে ঘুরিতে জীব যখন সৌভাগাক্রমে 
আপনাকে আপনি চিনিতে পারে, তখন সে অন্থাকপ ও 
অনানম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেই পুনব্র্বার 
ভগবানের সহিত তাহার সম্মিলন হয়। ইহাকেই বেদান্ত, 
পুরাণে ও পাতগ্রংল জীবের স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন। 
গোতমীয় তন্ত্রে দেহান্তর্গত ন্বযুস্নাননান্সী সাত্বিকী নাড়ীকে 
 স্বদয়বৃন্দাবনন্থ কালিন্পী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং 


৩৬৮ শ্রীরুষ্ণ-লীলামূত | 


শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত ভক্তিরস-ভূঙ্গ-সনাতন গোস্বামীও 
তাহা স্বীকার করিয়া, নিজ তোষণীনান্সী। টীকায় উদ্ধত 
করিয়াছেন। ন্থুযুন্না নাড়ীকে আশ্রয় করিলেই জীব প্রকৃত 
জীব হয় এবং ব্রঙ্গসাঞ্ষাৎকার লাভ করে। বহিবৃন্দাবনস্থ 
কালিন্দী অন্তর্বন্দাবনস্থ সেই সুক্ষ কালিন্দীরই জলময় স্ুল।- 
কার; এই নিমিত্তই কালিন্দী-পুলিনই ভগবান গ্কৃষের 
অভিলধিত লীলাস্থান। তিনি অগ্তাপি সেখানে মদনমোহন- 
রূপে দীড়াইয মোহন মুরলীর গানে জীবকে স্বসমীপে 
আহ্বান করিতেছেন । জীব প্রকৃত জীব হইয়া তথায় গমন 
পৃর্বক “কৃষ্ণ' বলিয়৷ কাদিলেই তাহার দর্শন পায়। গোপাগণ 
যতক্ষণ নিজ নিজ দেহকে 'আমি* বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলেন. 
ততক্ষণ তাহারা অন্ৎারূপিণী ছিলেন; এখন .তাহাদের ভ্রান্তি 
দূর হইল, আত্মজ্ঞান জন্মিণ ; স্থৃতরাং তাহারা দেহ ও গৃহসন্থনক 
পরিত্যাগপূর্ববক স্বরূপে শ্বস্থানে আগমন করিলেন ৮ তাহাদের 
কৃষ্ণলাভের সুযোগ হইল । 
গোপীর “অস্মিতাপর্বব' করি বিলোপন। 
দ্বিতীয় অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন ॥ 
সা কিওসী তরী 

* অনন্তর গোপীগণ যমুনা-পুলিনে গমনপুরর্বক দেহ-গৃহাদি 
কিছুতেই অভিনিবেশ না রাখিয়া, সকলেই অতি মধুরস্বরে 
'কৃষ “কৃষ্ণ বলিয়। রোদন করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে 
বিশেষ কোন ভাবার্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপ্গি 
সাধনমার্গের কথ। কিছু ন! বলিয়া থাকিতে পারিতেছি ন|। 


রাস-লীলামৃত। ৩৬৯ 


শুকদেব বলিলেন,_-“গোপীগণ মিলিত হইয়া কৃষ্ণের 
নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন । ইহাই জ্ঞানী ও যোগীর 
সহিত ভক্তের সাধন-বৈষম্য । জ্ঞানী ও যোগী কামোৎপত্তির 
ভয়ে শিজ্জনে একাকী থাকিয়া স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে সাধন 
করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ ভজন-বন্ধুদিগের সহিত 
একক্র মিলিত হইয়া, মদনমোহনের উপাসনা করেন। স্বয়ং 
ভগবান্‌ প্রিয়তম সখা অঞ্জুনকে এ তিন সন্প্রদায়েরই সাধন- 
প্রপালী বলিয়াছেন। তিনি জ্ঞানীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,_ 
“জ্ানী বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সংযত হইয়া একাকী নির্জনে 
অনন্যচিত্তে ধ্যান করিলে ব্রন্মভাব প্রাপ্ত হন'। যোগীর 
প্রসঙ্গেও এরূপ বলিয়াছেন; “যোগী সংযত-চিত্ত, নিরাশী ও 
অপরিগ্রহ হইয়া একাকী নিজ্জনে আত্মসংঘম করিবেন।» 
তক্তপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়৷ 
মদ্গতচিত্তে ও মদ্গত-প্রাণে পরস্পর আমার লীলা বুঝাইয়া ও 
বুঝিয়া, আমার কথা আলাপনেই পরিতুষ্ট ও পরম আনন্দিত 
হইয়া থাকেন” । ফলত? জ্ঞানী অনস্ত ব্রহ্মসত্তায় স্বকীয় সত্তা 
বিসঙ্জন দেন, যোগী আপনাকেই সচ্চিত্স্বরূপ করিয়া একাকী 
অন্তরে অন্তরে আনন্দাস্বাদন করেন এবং ভক্ত বন্ধুভাবে 
দকলের সহিত মিলিত হইয়া, অন্তরে বাহিরে সাক্ষাত সচ্চিদা- 
নন্দ-বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন । 

শুকদেব বলিয়াছেন_-“গোপীগণ কৃষ্ণের নিমিত্ত “মধুর 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন | মন্গুষ্যের রোদন মনুষ্তের 
কর্ণে কখনই মিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না; কিন্তু গোপীদিগের 

২৪ 


৩9০ | ্রীকৃষলীলামৃন্ত। 


কষ্ণার্থ রোদন ভাগবত-চুড়ামণি শুকদেবের মধুর হইতেও মধুর 
মনে হইয়াছিল। যাহার! প্রাণের সহিত অকপটে ভগবানের 
জন্য কীদিয়াছেন এবং ভগবানের জন্য অকপট রোদন 
শুনিয়াছেন, তাহারাই কষ্ণার্থ রোদনের মধুরতা অনুভব 
করিতে পারিবেন। এই নিমিত্তই ভক্তিরসজ্ঞ মহধি বেদব্যাস 
গোপীবিলাপের নামকরণ করিয়াছেন,._-'গোপীগীত” | 

মহধি উননিংশতিটি শ্লোকে গোগীগীত বর্ণনা করিয়াছেন, 
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নিশ্রয়োজনবোধে আমি সকল শ্লোকের 
বাখ্যা! করিলাম না; কেবল ছুটি মাত্র শ্লোকের সারার্থ 
বিবুত করিয়া গোপীদিগের স্থুবিমল ভগবতপধেমের পরিচয় 
দিতেছি | 

গোগীগণ সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় স্বস্বরে রোদন করিতে 
করিতে বলিলেন,--“হে কৃষ্ণ ! তোমার জন্মনিমিত্তই শ্রীবুন্দাবন 
সগৌরবে সমস্ত তীর্থের এবং সমস্ত দিব্ধামেরও শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে এবং তোমার জন্মনিমিত্বই শাবুন্দাবনে 
সৌন্দর্যোর ও স্বখের বিরাম নাই। এখানকার গোপগোপী 
পশুগন্ষী, তরুলতা প্রভৃতি সমস্তই সর্বদা সৌন্দর্যে স্থশোভিত 
ও আনন্দে উল্লসিত, কেবল আমরা তোমাকে প্রাণ সমর্পণ 
করিয়াও অনুক্ষণ তোমার জন্য রোদন করিয়া! কালাতিপাত 
করিতেছি , একবার চাহিয়া দেখ । হে কুষ্ণ! আমরা তোমারে 
জানি, তুমি সাধারণ গোপনারীর পুত্র নও; তুমি চরাচর সমস্ত 
জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; বিধাতার প্রার্থনায় ধরার, ভার 
হরণ করিবার নিমিত্ত তুমি ভক্তকুলে আবির্ভূত হষইয়াছ।” 


রাস-লীলামৃত। ৩৭১ 


সাধক মাত্রেই নির্ধরধেদের পর ও তগবত্প্রাপ্তির পুর্বের্ব মনে 
মনে এইরূপ গানই গাহিয়া থাকেন। 
গোপীদিগের বাক্যে পদে পদেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা 

শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া জানিতেন এবং তগবান্‌ বলিয়াই 
তাহাকে পতিভাবে সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু 
তাহাদের প্রগাঢ় মাধূর্য্য-প্রেমে তগবানের এশ্বধ্য আবৃত হইয়া 
থাকিত। ন্নিগ্ধস্বভাব প্রেম যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের উত্তাপে গলিয়া 
তরল হইত, তখনই তীহারা অনাবৃত কৃষশ্ব্যয দেখিতে পাইতেন। 
আবার মিলনের সময় যখন তাহাদের হৃদয় শান্ত ও শীতল হইত 
তখন স্িগ্ধস্বভাব প্রেম আবার প্রগাঢ় হইত,-_-তখন কৃষ্ব্যয 
আবার আবৃত হইয়া যাইত। 

গোপিকার রাগ-পর্বব করি বিলোপন। 

তৃতীয় অধ্যায় রাসে হল সমাপন ॥ 


তক্তাধীন ভগবান্‌ পরমোত্কন্িত গোপীদিগের প্রেমাকর্ষণে 
আকৃষ্ট হইয়া, মদনমোহন রূপে তাহাদের সম্মুখে আবিভূতি 
হইলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,_-“ক্রঙ্গ দূরে ও নিকটে, অন্তরে ও 
বাহিরে |” ভগবান এইরূপ লীলা! করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ 
দেখাইলেন। যতক্ষণ গোপীদিগের বহিরাসক্তির গন্ধমাত্র ছিল, 
ভুতক্ষণ ভগবান্‌ অত্যন্ত দূরে ছিলেন; তাহার! সমস্ত বৃন্দাবন, 
অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে দেখিতে পান নাই ; যখন তাহাদের 
বহিরাসক্তি দূর হইল, সর্ববাস্তঃকরণ কৃষ্ণেতেই অপিত হইল, তখন 
তগবান্‌ সম্মুখে হ্বয়ং সমূপস্থিত। গোপীগণ সবিম্ময়ে দেখিলেন-_ 
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পিপাসিতের হৃশীতঙল সলিল, ক্ষুধাতুরের স্থস্বাদু পরমান্ন, সম্তাপ্তের 
নিগ্চ্ছায়াময় বটবৃক্ষ, বন্ধুহীনের নিরুপাধি হাত, স্বয়ং পরমানন্দ 
মূর্তিমান্‌ হইয়া যাচকের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। 
সহস৷ সম্মুখে মদনমোহন রূপ দর্শনে তাহাদের আনন্দের সীমা 
রহিল না। সে আনন্দ কৃষ্ণপ্রিয়। গোপী ভিন্ন আর কেহ প্রকাশ 
করিতে পারে না, অনুভব করিতেও পারে না। বোধ হয় 
কুষ্ণাবতার বেদব্যাসও যথাভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই ; 
পেই নিমিত্ত তিনি প্রাজ্জানন্দের দৃষ্টান্তে কৃষণানন্দের পরিচয় 
দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,_-“যেমন জীব প্রাজ্ঞ-সম্মিলনে 
সমস্ত সম্তাপশৃন্য হইয়া বিমলানন্দ আস্বাদন করে, সেইরূপ 
গোপীগণ সহসা কৃষ্ণ-দন্দর্শনে বিরহ-বেদনা বিস্মৃত হইয়। 
পয়মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত ব্যাসবাকা অবেদদর্শী বিষয়ী 
সঙ্জনগণের স্থখবোধ্য হইবে না) অতএব সংক্ষেপে উহার 
অভিপ্রায় বিবৃত করিতেছি । 

বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্িত ব্রহ্মচৈতন্যের নাম জীব; এ জীবের 
তিনটি অবস্থা ; জাগ্রত, স্বপ্ন ও ন্থুযুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় জীব 
স্কুল দেহ ও হন্ত-পদাদি স্ুল কম্মেন্দ্িয় দ্বারা কর্ম করে এবং 
চক্ষুঃ-কর্ণাদি স্থুল জ্ঞানেন্ড্িয় ছার! স্কুল বস্তু ভোগ করিয়। সাময়িক 
তৃপ্তি লাভ করে ; আবার অভিলধিত ভোগের অভাবে দুঃখিত 
হয়। জাগ্রদবস্থার সাক্ষিস্বক্ূপ চৈতন্তের নাম “বিশ্ব ৷ স্বপ্রাবস্থায় 
স্থল ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকে ; তখন জীব সৃক্মম-দেহস্থ সুক্ষ্-ইন্জ্রিয়- 
দ্বারা সংস্কার-কল্পিত কন্ম করে এবং সংস্কার-কল্লিত বন্ধ ভোগ 
করিয়৷ ক্ষণিক তৃপ্তি লাভ করে এবং তদভাবে হুঃখিতও হয় 
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স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিচৈতন্যের নাম 'তৈজ্স'। সুযুপ্তিঅবস্থায় স্থূল 
স্ুদ্মম ছু প্রকার ইন্দ্রিয়ই নিশ্চেষ্ট থাকে ; এ অবস্থার সাক্ষি' 
চৈতন্যের নাম প্্রাজ্ঞ' । কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় এবং মন পর্য্যন্ত 
বিলীন থাকায় জীব তখন প্রাজ্জের সহিত মিলিত হয় এবং 
বিক্ষেপের সাধন-্বরূপ ইন্দ্রিয়, বিক্ষেপের কারণ-স্বরূপ মন ও 
বিক্ষেপের অবলম্বন স্বরূপ কোনও বস্তু ন! পাইয়। স্থির-ভাবে 
কারণ-শরীরে শান্তিম্থথ অনুভব করে । মহষি বেদব্যাস অতুল- 
নীয় কষ্ণানন্দের অনুরূপ দৃষ্টান্ত না পাইয়া, জীবানুভূত এ 
প্রাজ্জানন্দের সহিত তুলনা করিয়া কৃষ্ণানন্দের দিক্প্রদর্শন 
করিয়াছেন মাত্র । স্ৃষুপ্ত বা সমাধিস্থ জীব কেবল অন্তরে অস্থরে 
অদৃশ্য আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু গোপীর্দিগের অন্তরে আনন্দ- 
আম্বাদন এবং বাহিরে মূর্তানন্দ-দর্শন। গোপীদিগের পষ্টব্ 
দর্শন ও লব্ধবা-লাভ হইল,_আর কোনও কর্তব্য রহিল না। 
তথাপি তাহার! প্রেম-প্রণোদিত হইয়া, প্রিয়তমেব সময়োচিত 
সেবা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। 

শুকদেব বলিয়াছেন,__“শ্রীকৃষ্ণ-দর্শানে গোপীদিগের সমস্ত 
বাসনা বিদৃরিত হইল; কৃষ্ণাতিরিত্ত আনন্দ ন। থাকায় তাহাদের 
আনন্দলিগ্প, অন্তঃকরণ শ্রুতির ন্যায় পিবৃত্তি পাইল। তথাপি 
তাহার! কুস্কুমরপ্তিত নিজ নিজ উত্তরীয় আত্তৃত করিয়া প্রিয়তমের 
উপবেশনার্থ আমন রচন! করিয় দিলেন ৮ 

শুকদেব শ্রুতি-দৃষ্টাস্তে গোপীদিগের বাসনা-নিবৃত্তি 
দেখাইয়াছেন। আমি সাধারণের ম্বখবোধের নিমিত্ত স্বামি- 
পাণ্রে পদানুদরণ-পূর্র্বক শুকপ্রযুক্ত দৃষ্ান্তের সঙ্গতি প্রদর্শন 
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করিতেছি । কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতিগণ যাগযভ্াদি হাযা ইত্াদি 
কুদ্রদেবতার উপাসনা উপদেশ দিয়া এবং স্বর্গাদি আপাতমধুরর 
নশ্বর ফলের প্রলোভন দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই ; 
পরে জ্ঞানকাণ্ডে বৈবাগ্যের সহিত সর্ব্বোপামনার চরম লক্ষ্য ও 
পরম ফল স্বরূপ পরব্রহ্ধ নির্দেশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। 
গোপীগণও নিজ নিজ কায়িক কর্মম্বারা অর্থাত পাদচারে সমস্ত 
কাননে অনুসন্ধান করিয়াও ভগবানকে পাইলেন না, নিশ্চিন্তও 
হইতে পারিলেন না । অনন্তর তাহার যমূনাপুলিনে প্রতিগমন- 
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বকণ্ম সমর্পণ করিয়া! রোদন করিতে করিতে 
মূর্তিমান্‌ পূর্ণব্রঙ্গের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইলেন। অতএব 
শুকদেবের অভিপ্রায়ে, কাত্যায়নী ব্রতচারিণী ও পাদচারে 
কৃষ্ণান্বেষিণী গোপীরাই কর্্মকাণ্ডাশ্রিত শ্রুতিগণের সদৃশী এবং 
যমুনাপুলিনস্থ৷ নিরভিমানা কৃষ্ণপ্রাণ৷ ও কৃষ্ণদর্শনে চরিতার্থা 
তাহারাই জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রিত শ্রুতিগণের স্থানীয় । যতক্ষণ জীব 
যাগ-যজ্ঞাদি দ্বার দেবতাস্তরের উপাসনা করিবে, ততক্ষণ 
্রন্মানন্দ লাভে সমর্থ হইবে না । যখন নির্ব্ি হইয়া একমাত্র 
পরব্রন্মে নির্ভর করিতে পারিবে, তখনই কৃতার্থ হইয়া যাইবে । 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগন্ছে উপলক্ষ্য করিয়া এই অমূল্য শ্রুত্যর্থ 
প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এই নিমিত্তই গোপীগণ শ্রিকৃষ্তপ্রাপ্তার্ 
কাত্যায়নীর পুজা! করিয়াও সেদিন কৃষ্ণসঙ্গলাভ করিতে পারেন 
নাইণ আবার সমস্ত বুন্দাবন অনুসন্ধান কয়িয়াও কৃষ্ণের দর্শন 
পাইলেন না। এখন কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবা- 
মাত্রই তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। 
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গোপীগণ কৃতার্থ হইয়াও যে, আবার ভগবানের সেবা করিতে 
গেলেন, ইহা জ্ঞানী ও যোগীর অনভিপ্রেত হইলেও ভক্তের 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । শ্রুতিতে আছে,_“মুক্ত পুরুষেরাও ইচ্ছা 
পূর্বক দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভ্ভজনা করেন।” শ্রীধর 
স্বামী এবং শঙ্করাচাধ্যও ইহ! স্বীকার করিয়াছেন । 

মনস্তর ভগবান্‌ ভক্ত-রচিত আসনে উপবেশন করিলে, 
উভয় পক্ষে মনোহর প্রশ্মোত্তর হইতে লাগিল। 

গোপীগণ বলিলেন,_-“হে কৃষ্ণ | পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর 
লোক দেখিতে পাওয়।৷ যায়; কতকগুলি লোক ভাল বাসিলে 
ভাল বাসে কতকগুলি লোক ভাল না বামিলেও তাল বাসে, 
আবার এমন কতকগুলি লোক আছে, তাহারা ভাল বাদিলেও 
ভাল বাসেন। এবং তাল না বাসিলেও ভাল বাসে না; ইহাদের ' 
মধ্যে তুম কোন্‌ শ্রেণর লোক? 

ভগবান উত্তর করিলেন,_সখীগণ! পরস্পর ভালৰাসায় 
ধর্মও নাই-. সৌহার্দও নাই , উহা! ভালবাসার আদান প্রদান, 
ভালবাসার বিনিময় বা ব্যবসায়মাত্র। কারণ, উত্া স্বার্থপূ্ণ 
স্থৃতরাং কলুধিত। অতএব যাহারা ভাল বাদিলে ভালবাসে, 
আমি তাহাদের অতর্গত নঠি। কারণ, ভালবানা পাইবার 
প্রত্যাশা আমার নাই। পুত্র ভক্তি না করিলেও মাতা-পিতা 
পুত্রকে ভাল বাসেন; এরূপ ভালবাসায় ধন্মও আছে, সৌহার্দও 
আছে; তথাপি আমি এরূপ ভালবাসা লইতেও চাহি না-_ 
দিতেও চাহি না। কারণ, তজনা না! করিলে আমি ত কৃপা 
করি না। আর যাহার কাহাকেও ভাল বাসিতে চাহে না, 
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তাহারা আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ;_ আত্মারাম, আপগ্তকাম, 
অকৃতজ্ঞ ও গুরুপ্রোহী। আত্মারামদিগের বহিদৃষ্টি নাই; দেই 
জন্য তাহার। কাহাকেও ভালবাসেন না; কিন্তু আমাকে নিখিল 
্রহ্মাগ্ই দেখিতে হয়; অতএব উহাদের মধ্যে আমি নাই।ধাহার৷ 
আণুকাম, তাহাদের বহিদ্দৃষ্টি থাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা! নাই; 
স্থতরাং তাহার! কাহাকেও ভালবাদেন না; কিন্ত আমি পূর্ণকাম 
হইয়। ভণ্ডেচ্ছায় ইচ্ছ। করিয়। থাকি । অতএব উহাদের সঙ্গেও 
আমার সাদৃশ্য নাই । যাহার! অকৃতজ্ঞ,আমাকে তাহাদের গন্তর্গত 
বলিয়া মনে করিও ন1; কারণ, ভক্তের ভজনানুরূপ ফলদান 
করাই আমার স্বভাব। আর যাহার' গুরুদ্রোহা অর্থাৎ উপকারার 
উপকার না করিয়া বরং অনিষ্ট করিতে সাহসী হয়, সেই 
পাপাত্মাদিগের সঙ্গে আমাকে তুলনা কর। যাইতেই পারে না। 
কারণ, মামি সমস্ত সহূপদেশপুর্ণ বেদশাস্ত্রের কর্তা,বক্তা ও রক্ষিতা। 

এক্ষণে আমার প্রকৃতির পরিচয় [দতেছি, শুন। আমি 
এঁকান্তিক ভক্তকে নানা প্রকার লাঞ্ছন। দিয় পরীক্ষা করি; ভক্ত 
যদি আমার প্রতি অসুয়াপরবশ শ৷ হংয়। নিরন্তর আমার তর্জনা 
করে, তবে তাহাকে একবার দর্শন দিয় অদৃশ্য হং। যে একবার 
আমার দর্শন পায়, তাহার সমস্ত জগৎ তুচ্ছ হইয়! যায়; সুতরাং 
'তখন ভক্ত আমাকে ন৷ দেখিয়া, আমার চিস্তাতেই অনুক্ষণ নিমগ্ন 
থাকে; নিরস্তর আমাকে চিন্তা করিতে করিতে তাহারহৃদয়ে 
আমীর আনন্দময় মৃত্তি মু্রত হইয়া যায় ; তখন সে অনন্তকালের 


জন্য অন্তরে ও বাহিরে আমাকে প্রাপ্ত হয় । 
বন্্রহরণের দিন আমি তোমাদিগকে যারপর নাই লাঞ্িত 


রাঁস-লীলামুত। ৩৭৭. 


করিয়াছি; তাহাতে তোমরা লামার প্রতি রুষ্ট না হইয়া, 
আমাকেই পাইবার জস্য অভিলাষ করিয়াছ। আপার আজ 
তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া কতই তয় প্রদর্শন করিয়াছি, 
তাহাতে৪ তোমর] নিবৃত্ত হও নাই; পরিশেষে আমি তোমাদের 
প্রেমপরিপাকের নিমিত্ত অদৃশ্য হইলাম; তথাপি তোমর1 গৃছে 
গেলে না; প্রত্যুত গৃহাদি সমস্ত ভুলিয়া আমারই জন্য রোদন 
করিতে লাগিলে ; আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। সমন্তই 
দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, এখন তোমরা চিরকালের নিমিত্ত 
আমাকে পাইলে । অতএব আমার প্রতি দোষ-দৃষ্টি করিও 
না; আমি তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাদিগকে ক্লেশ 
দিয়াছি। আমি. তোমাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত সেবানন্দ 
দিয়াও তোমাদের প্রেমের নিকট খণী রহিলাম; যথার্থ প্রতিশোধ 
দিতে পারিলাম না--অনস্তকালেও পারিব না; তোমাদের 
প্রেমের অন্ধাংশমাত্র পরিশোধ করিলাম । তোমরা সমস্ত পরি- 
তাগ করিয়। আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, আমিও তোমাদিগকে 
আত্মসমর্পণ করিলাম; কিন্তু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের 
নিজস্ব হইয়। থাকিতে পারিব না,__আমার নাম জগদ্বব্ধু। 
সজ্জনগণ! এখন প্রেমের মহিমা বুঝিয়া লইবেন। 
আনন্দঘনমৃত্তি ভগবান্‌ সেব্য এবং প্রেমঘন মৃত্তি গোগী সেবিকা। 
আনন্দ জ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, যোগকে পরিতৃপ্ত করিতে 
পারে, প্রেমকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। উত্তমর্ণ মরিয়। 
গেলে, অধমর্ণ বাচিয়া যায়; জ্ঞানী ত্রন্ষসত্তা-সাগরে ডুবিয়। 
মরিলেন,--ভগবান্‌ বাঁচিয়া গেলেন; যোগী সচ্চিং সমুজ্জল 


৩৭৮ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত | 
হিরণ্যগর্ভে মিশিয়। গেলেন -ভগবান্‌ বাঁচিয়। গেলেম। পরস্ত 
প্রেমিক মরিতে চাহে না; মরিয়াও চিন্ময় দেহ ধারণ করিয় 
অনন্তকাল ভগবান্‌কে তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকেন। 
এই জন্যই ভগবান্‌ সহজেই মুক্তি দিয় থাকেন; কিন্তু ভক্ত 
দিতে বড়ই ভয় করেন। 

এখন বেশ বুঝিতে পার! যায়,রাসলীলায় শৃঙ্গার কথা৷ কেবল 
ছলমাত্র; বস্তুতঃ চরম সাধন ও পরম তন্বই রাসলীলার লক্ষ্য। 


চতুর্থ বি.দ্ধষ পর্বব করি বিলোপন। 

চতুর্থ অধ্যায় রাসে হল সমাপন ॥ 
যাহার কেহ আছে বা কিছু আছে, তাহার কৃষ্ণ নাই ; 
বাহার কেহ নাই ঝা কিছুই নাই, তাহারই কৃষ্ণ আছেন। এখন 
ব্রজবালাদিগের কেহই নাই,_কিছুই নাই; পুতরাং ভগবান্‌ 
তাহাপিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ও নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া, তাহাদের 
সহিত রাসলীল! আরম্ত করিলেন । গোপীগণ পরস্পরকে ধাবণ 
পৃর্বক মণ্ডলাকারে দাড়াইলেন ; ভগবান্‌ও অচিন্ত্য যোগপ্রভাবে 
একাকী একই সময়ে দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, 
উভয় হস্ত দ্বারা উয় পাশ্বস্থ গোপীর ক্ধারণ করিলেন। 
কিন্ধু প্রত্যেক গোগীই মনে করিলেন, কৃষ্ণ আমারই কাছে 
আছেন-_আর কাহারও কাছে নাই। পূর্বে প্রসঙ-ক্রমে 
“রাস” শব্দের অর্থ সঙেক্ষপে আলোচনা করিয়াছি। এখন 
প্রকৃত রাস-প্রসঙ্গে আর একবার আলোচনা করি। রসিক 
'চুড়ামণি  শ্রীমান্‌ সনাতনগোস্বামী নির্দেশ করিয়াছেন,--*রাস” 


রাস-লীলামুত । ৩৭৯ 
শর্ষের যৌগিক অর্থ রস-কন্থ অর্থাৎ সকল রসের সমষ্টি। 
অতএব আস্বাছ্ভ সকল রসের সমষ্টির নাম রাস। 

অলঙ্কার-শান্ত্রে নির্ণাত হইয়াছে, _-“ষাহ! আম্বাদন করা যায়, 
তাহার নাম 'রস?।” লোকে আস্বাদন করে কি? কায়, মন ও 
বাকাদ্বার যিনি যে কশ্মই করুন, তাহার উদ্দেশ্য আনন্দান্বাদন। 
অলঙ্কার-শান্ত্রে যে, শৃঙ্গারাদি নবরসের কথা আছে, বাহাভিনয়ে 
উহাদের নাম ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু অতিনিবিষ্টচি।ত্ত চিন্তা 
করিলে, স্থৃধীমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র আনন্দই 
সকল রসের আম্বাঘ্ধ । সংগ্রামনিরত বীরের অসিঝঞ্চনা, 
বাহবাস্ফোট ও গভীর গজ্জনের ঠ্তিরে আনন্দ; বীভৎুদ- 
দর্শার মুখ-বিককার ও নাপিকা-কুঞ্চনের ভিতরেও আনন্দ ; 
অধিক কি, পুত্রশোকে রোরুগ্যমান মাতা-পিতার হৃদয় অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিলেও অস্তসিহিত আনন্দের আভাস দেখিতে পাওয়া! 
যায়। কারণ, আনন্দ ভিন্ন কোনও কার্যে মনের প্রবৃত্তি হয় 
না--ইহ। প্রমাণ-এরমিত স্বতঃসিদ্ধ সতা । ভক্ষ্যবন্তুর ভিতরেও 
যে কটুতিক্তাদি ছয়টি রসদ আছে, তাহারও বাহানাম ও প্রকৃতি 
ভিন্ন তিন্ন; কিন্ত আস্বাস্ক একই আনন্দ। একজন কটু 
ভালবাসে, একজন তিক্ত ভালবাসে, একজন মিষ্ট ভাল বাসে, 
ইহার অর্থকি? যে কটু তাল বাসে, সে কটুর ভিতর দিয়া 
আনন্দ পায়; যে তিক্ত ভালবাসে, সে তিক্তের ভিতর দিয়া 
আনন্দ পায়, এবং যে মিষ্ট ভাল বাসে সে মিষ্টের ভিতর দিয়া 
আনন্দ আন্বাদন করে। অতএব যখন আস্বা্ বস্তুর নাম রস 
এবং আম্বাদ্য বস্তই আনন্দ, তখন আনন্দই যে রস, ইহ স্থির । 


৩৮০ ্রীকৃষ্ণলীলামৃত। 


পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ স্বাতাবিক ও 
শাস্ত্রীয় কার্য করিতেছে ঃ কিন্তু কেন যে করিতেছে, তাহা! 
নিজেও সকলে বুঝিতে পারে না। তাহার! কাধ্য করে, কেবল 
আনন্দের জন্য । আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি 
ও আনন্দেই লয়,_ইহ1 শ্রুতি বাক্য। জীব আনন্দ হইতে 
জাত; সুতরাং যেমন জল মাত্রেরই স্বাত।বিক গতি জল-রাশির 
দিকে, সেইরূপ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আনন্দরাশির 
দিকে_ সেই আনন্দরাশিই ব্রহ্ম । অতএা জীব কেবল ব্রহ্মই 
চাহে, কিন্তু ভ্রান্তিপ্রযুক্ত পথ দেখিতে পায় না । শ্রুতি বলিয়া- 
ছেন “ব্রহ্ম আনন্দন্বরূপ ও রস্বরূপ ৮ সেই রস পাইলেই জীব 
আনন্দী হইবে। কি ভৌম, কি দিব্য, কি ভোগজ, কি ধ্যানজ, 
কি জ্ঞানজ, ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার আনন্দ রস আছে, সকলই সে 
একমাত্র ব্রহ্মানন্দের আভাস মাত্র। সেই ব্রহ্মানন্দের ব! 
্রহ্মরসের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার স্ববপ ঘনীভূত বিগ্রহ ভগবান 
শ্রীকষ্জ। প্রেমপ্রকৃতি জীবরূপ! প্রকৃতির সহিত সেই আনন্দঘন 
অর্থাত রসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ক্রীড়ার নাম ' রাস" । সেই 
রাসলীলায় অধিকার পাইলেই জীব চিরদিনের জন্য আনন্দী 
হইয়! যায়। 

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন--“প্রাকৃত নরক, নর্ভকীদিগের 

যর নাম রাস” শ্রীকৃষ্ণের রাস তাহা নহে,_-তাহারই বিড় 
স্বন অর্থাৎ অনুকরণ। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকুত রাসের অনুকরণ করিয়া 
কাম জয় প্রদর্শন করিলেন ।” শ্রীধরম্বামীর সংক্ষিপ্ত গৃঢার্থ 
বিশ্লেষ করিয়। দেখিলে পূর্বে্বাক্ত অর্থেই পর্য্যবসিত হয়। এই 
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নিমিত্ত তিনি বলিয়াছেন,--রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে 
জীবের মুক্তি হয়।” 

অপ্রাকৃত চিন্ময় গোলোকখামে, প্রেমপ্রধান। শুদ্ধজীবরদ্পা 
প্রকৃতির সহিত আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল! নিত্যই হইতেছে । 
ভগবান্‌ শ্রী জীবের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীবন্দাবনে 
অবতীর্ণ হইয়া, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন । যদি কোনও 
মনুহ্য সাধনার ফলে ও সৌভাগোর বলে গোপীভাব প্রাপ্ত হইতে 
পারে, তাহা! হইলে, সে নারীই হউক বা পুরুষই হউক, 
তাহার হৃদয় বুন্দাবনে এই রাসলীলা হইতে পারে। পরে 
ভৌতিক দেহের পতন হইলে চিন্ময় গোপীদেহ.প্রাপ্তি ও 
গোলোকলীল। লাত হয়। রাসলীল-জনিত আনন্দ দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝাইবার উপায় নাই, পার্থিব আনন্দের মধ্যে মনুষ্য যাহা! 
সব্ববপ্রধান বলিয়া জানে, তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়। 
কথঞ্চি বুঝাইতে ও বুঝিতে হয়। পার্থিব ভোগানন্দের মধো 
স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমজনিত আনন্দই সর্ববপ্রধান, ইহ! সর্বসম্মত ও 
র্বানুভূত। সেইজন্য ভগবান শ্রীরুষ্ণ যোগমায়! প্রভাবে 
্্রীপুরুষের ক্রীড়ার ন্যায় লীলা করিয়া, অসুক্ষাদর্শী মনুষ্যদিগকে 
রাসানন্দের দিক্‌ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রুতিতেও ঠিক এই 
কথাই আছে। খগবেদের জ্যেতিত্রণাক্গণে বলিয়াছেন, 
“মনুষ্য যেমন প্রিয়তম! পত্বীর সহিত আলিঙ্গিত হইলে, অন্তর্বাহা 
সমস্তই ভুলিয়া যায়, সেইরূপ জীব আত্মার সহিত আলিঙ্গিত 
হইলে, অন্তর্বাহা কিছুই জানিতে পারে না।” শ্রত্যুক্ত সেই 
আত্মারই আধার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এ শ্রুতিবাক্যেরই অর্থ প্রত্াক্ষ 
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দেখাইলেন ;--গোপীগণ তাহার সহিত আলিঙ্গিত হইয়৷ গৃহ 
দেহান্দি ভুলিয়া গেলেন । 

পুর্ব বলা হইয়াছে ভগবান্‌ একাকী একই সময়ে দুই ছুই 
গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহা! মৃত্তিমান্‌ ব্রন্মের সম্বন্ধে 
বিটিত্র নহে। যেহেতু একই ব্রহ্দের বহুরূপে বহুত্র স্থিতি 
শ্ুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে । জ্ঞানিগণ ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত 
বস্তুতে তাহাকে অনন্ত সত্তারূপে অনুভব করেন কিন্তু প্রেমিক 
ভক্তের! অন্তরে বাহিরে তাহার আনন্দঘণ বিগ্রহ দর্শন করিয়। 
থাকেন, একথা! প্রেমিকেরই বুঝিবার বিষয় । নিবঝিষ্টচিত্তে চিন্তা 
করিলে, দকলেই বুঝিতে পারেন__একই সময়ে শত শত ভক্ত 
একত্র অবস্থান করিয়া ভগবন্মত্তি ধ্যান করিলে, প্রতোকেই নিজ 
নিজ হাদয়ে ও সম্মুখে ধোয় রূপ দেখিতে পান; অন্যের সম্মুখে 
পান না। গোপীগণ একই শ্থানে একই সময়ে সকলে মিলিত 
হইয়াই কাত্যায়নীর নিকট নন্দনন্দনকে পতিরূপে পাইবার 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভক্তাধীন ভগবান্ও সেই জন্য একই 
সময়ে সকলেরই অভিলাষ পুর্ণ করিলেন। বিশ্বাস-বাসিত 
প্রেমের সহিত চিন্তা করিলে, ইহাতে সংশয় থাকে না। শ্রুতিও 
ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন ;-_-যিনি এক হইয়াও অনেকের 
কামন। পুর্ণ করেন, তাহাকে ভজনা করিলেই জীব শান্তি লাভ 
কুরে। ভগবানের এই লীলা এ শ্রত্যথেরই অভিনয়। আর 
তাহার! যে, মগুলাকারে দীড়াইয়াছিলেন, নিত্যরাসের অনস্ততা 
প্রদর্শনই তাহার অভিপ্রায় । মণ্ডলের আদি অন্ত নির্দেশ করা 
বায় না, ইহা! সকলেই বুঝেন। তগবান অনাদিকাল হইতে 


রাস-লীলামুত। "৩৮৩. 


অনস্তধামে অনস্তরূপে অনন্ত হলাদদিনী শক্তিগণের সহিত বিহার 
করিতেছেন, তাহার আদি অন্ত নাই, স্থতরাং তাহাও মগ্ডলা 
কার। শ্রীবৃন্দাবনের রাস তাহারই বিকাশ মাব্র। ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণে বলিয়াছেন, গোলোক নামক অপ্রাকৃত ভগ্ঘবদ্ধামে অযুত 
যোজন বিস্তৃত চন্দ্র-মগ্ডলাকার রাসমণ্ডল শোত৷ পাইতেছে। 
পুরাণ-বাক্যস্থ অধুত যোঞ্জনের অর্থ অনন্তই বুঝিতে হইবে। 
নর্তক ও নর্তকাগণ মগ্ডলাকারে দীড়াইয়। নৃত্যগীত করিলে 
অধিকতর শোভা হয়, ইহা মণ্ডলের বাহা অতিপ্রায়। নৃত্য 
গীতাদি মানুষানন্দের পরিচায়ক ; অতএব ভগবান্‌ যে, গোপী 
দিগকে লইয়! নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন ক্ষুত্রবুদ্ধি মানবকে 
ক্ষুদ্রানন্দের ভিতর দিয়! ক্রমে ক্রমে পরমানন্দে লইয়া যাওয়াই 
তাহার উদ্দেশ্য, রস পোষণও অবাস্তর অভিপ্রায় বটে। জলক্রীড়া 
ও বনক্রীড়ার অভিপ্রায়ও এরূপ ৷ 

অচিস্ত্যপ্রভীব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুন্দাবনে আপন অমোঘ 
ইচ্ছানুলারে কখনও ভৌতদেহে কখনও বা চিন্ময় দেহে লীলা 
করিতেন। অভিনিবেশের সহিত আলোচন! করিলে বুঝিতে 
পার! যায় যে, তিনি চিদানন্দদেহেই রাসলীল। করিয়াছিলেন। 
সজাতীয় স্ত্রী-পুরুষেই বিহার হইয়া! থাকে, বিজাতীয়ে হয় না; 
অতএব রাসবিহারিণী গোপীরাও চিক্রপিণী। ভগবানের ও 
গোপীদিগের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে হস্তপদাদি সমস্ত অঙ্গগ্রত্যঙ্গ 
ছিল; কিন্তু তৎসমুদয় তৌতিক স্থূল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নহে। যাহার! 
অপাণিপাদ শ্রুতির অর্থ ভাবনা! করিতে পারেন তীহারা ইহা 
বুঝিতে পারিবেন ৷ স্ুনিগুণ চিত্রকরের অঙ্কিত সুন্দরী যুবতীর 
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চিত্র অনেকে দেখিয়াছেন। উহার বাহুযুগল মৃণালের ন্যায় 
স্বগোল ও ম্থকোমল, পয়োধর পীনোন্নত এবং. পরিহিত বস্ত্র 
কোথাও নত কোথাও উন্নত বলয়! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু 
হাত বুলাইয় দেখিলে কিছুই নাই, একেবারেই সমতল । তাবময় 
ভগবানের ও তাবময়ী গোগীদিগের শ্রীবিগ্রহে সমস্ত অঙ্গপ্রত্ালই 
আছে, প্রেমিক ভক্ত দেখিতেও পায়; কিন্তু ভৌতিক হস্তদ্বারা 
ধরা! যায় না। শুকদেব বলিয়াছেন - “ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ চরম 
ধাতু অবরুদ্ধ করয়া গোগীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন । 
তত্বদৃপ্রিতে দেখিলে বুঝিতে পার! যায়, চিন্ময় দেহে ধাতুই নাই, 
সুতরাং অবরুদ্ধ করিবেন কি? স্ুল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইছা 
অসঙ্গত নয়। যুবতী রমণীর আলিঙ্গনে কামবিঙ্জয়ী উদ্ধরেত। 
যোগীগণেবও ধাতুক্ষরণ হয় না। ইহার হেতু নির্দেশ করিয়া 
আরও বিস্তারপু বিক বলিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতে অগত্য। 
অনেকের নিকট অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার 
করিতে হয়; স্ততরাং কোমলমতি পাঠক পাঠিকাদের লজ্জার 
আশঙ্কায় ক্ষান্ত রহিলাম ; দেহতত্বচ্ত স্বধীগণ বুঝিয়। লইবেন। 
শুকদেব বলিয়াছেন, তগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মাতেই অবরুদ্ধ-সৌরত 
হইয়া গোগীদিগের সহিত বিহার করিলেন। শ্রীধরস্বামী সৌরত 
শব্দের অর্থ করিয়াছেন চরম ধাতু । আমরাও তদনুসারেই ব্যাখ্যা 
করিলাম কিন্তু আমাদের মনে হয় “সৌরত শব্দের অর্থ ম্বরত- 
জন্য আনন্দ অর্থাৎ ধাহাতে সুরত জন্য আনন্দ নিত্যই অবরুদ্ধ 
রহিয়াছে অর্থাৎ যিনি আত্মারাম ৷ ফলতঃ রালীলা অতি পবিত্র 
ও কামগন্ধহীন; ইহা অপ্রাকৃত মাধূর্যাপ্রেমে জীবের ভগবত" 
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প্রাপ্তর আদর্শ। দুঃখের ব্ষিয় এই যে, এক্ষণে অনেক 
নব্য সভ্য বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকে ইহার উপরিভাগ মাত্র দেখিয়া 
অশ্লীল বোধে অবহেলা করেন । 

ভগবানের বিহার দুই প্রকার। তিনি গোলোক-নামক 
নিজ নিত্যধামে চিদানন্দময়ী নিজ স্বরূপশঞ্জিদ্িগের সহিত 
বিহার করিয়া নিত্যই নিজানন্দ আম্বাদন কারতেছেন। 
গোলোক-বিহারে আরন্ত নাই, সমাপ্তি নাই, বাসনা নাই এবং 
নিঞজানন্দ আস্বাদন ভিন্ন অনা কোনও ফল নাই । রসময়- 
বিগ্রহের নিত্যবিহারে যে অলৌকিক রসের নিত্যানুভব হয়, 
তাহাই ব্রন্মাগস্থ সকল রসের শ্রেঠ আধার ও আদি; 
এই নিমিত্ত উহার নাম আগ্ভরস অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম রস। 
ইহণ ভিন্ন স্্টির প্রথমে ভগবান্‌ ঈশ্বররূপে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির 
সহিত বিহার করেন) এ শিহারের কথাই তিনি অজ্ুনের 
নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন_-“প্রকৃতি আমার 
যো(ন অর্থাৎ গর্ভাধান-স্থান; আমি উহাতে চিদ্বী্্য নিক্ষেপ 
করিলে, উহা! হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়।” এই 
বিহারে ইচ্ছাও আছে এবং ভূতোতুপত্তিরপ ফলও আছে। 
এই বিহারে যে অমানুষিক রসের উদ্গম হয়, তাহা! জগৎস্থষ্ির 
আদি কারণ; এই নিমিত্ত তাহাকেও আগ্ভরদ বলে। গুণ-সম্বন্ধ 
ও ফলকামনা থাকায় ইহ! পূর্বোক্ত আগ্ভরস হইতে নিকৃষ্ট বটে, 
কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণের বানা ও ভৌতিক লিঙ্গসম্বন্ধ না থাকায় 
ইহা! অশ্লীল নহে। বিভিন্ন স্থল চিহুবিশিষ্ট নরনারীদিগের 
বিহারে যে রল্সের উৎপত্তি হয়, তাহ। সস্ভানোৎপাদনের কারণ; 
ৃ ২৫ . ঠা 
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এই নিমিত্ত তাহারও নাম আছ্ভরস; কিন্তু ইহ! প্রায়ই জননেন্দছিয় 
প্রণোদিত; স্থৃতরাং সংসারের প্রধান প্রয়োজনীয় হইলেও 
অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। এ আগ রস বারনারী বা পরনারী- 
সম্বন্ধীয় হইলে অত্্ত অশ্লীল হয়; কারণ তখন উহা! কেবল 
ইক্ত্রিযতর্পণের অভিলাষেই হইয়া থাকে এবং উহ্হাতে জগতের 
কোনও উপকার নাই। সন্তানোপাদ্নের বাসনা একেবারেই 
না! থাকায় উহ আছ্যরস বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। 

যদিও এ গ্রিবিধ রসেরই সাধারণ নাম আগ্ভরস, তথাপি 
উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অন্বর্থ নামও আছে। নরনারীর আছ্ভরস 
শৃঙ্গ অর্থাৎ ভ্্রীপুংচিহ্ব অবলম্বনে উৎপন্ন ; এ জন্য উহার নাম 
'শৃঙ্গার-রস' | প্রকৃতীশ্বরের মিলন-জনিত রস স্ষ্টির আদিকারণ 
বলিয়া উহারই বিশ্্ট নাম 'আগ্ভরস। প্রেমময়ী স্বরূপশক্তি- 
দিগের সহিত আনন্দময় ভগবানের বিহার জনিত রস সক্কল্পশুন্য, 
নিত্য, শুদ্ধ ও মধুরাদপি মধুর ; এজন্য উহাই প্রকৃত “মধুর 
রস*। এ রসেই সকল রসের পধ্যব্সান এবং এ রসের আস্বাদন 
পাইলেই জীবের যাতায়াত সমাপ্ত হয়; সেই জন্য প্রচলিত 
কথাই আছে-- “মধুরেণ সমাপয়েৎ” । 

তগবান্‌ শ্রীকৃঞ্ণ জীবের মঙ্গলের জন্য নিজ নিত্যলীল৷ ও 
স্থগ্রিলীল। অভিনয় করিয়া উভয়ের অবস্থা ও আনন্দগত তার- 
ভূম্য দেখাইলেন। শ্রাবুন্দাবনে নিত্যলীলা৷ ও দ্বারকায় স্মস্ 
সংসারলীল! দেখাইলেন। শ্্রীবৃন্দীবনে গোপীকৃষ্ণের সন্মিলনে 
মধ্যবন্তা ঘটক নাই, মন্ত্র নাই, সন্প্রদাতা নাই এবং বিবাহওনাই। 
গোপীদিগের অকপট মাধুর্য প্রেমই ঘটক, শ্রীকৃষ্ণনাম-স্কীর্ভনট্‌ 
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মন্ত্র অনন্যগামী স্্ববিমল চিত্তই সম্প্রদাতা এবং শ্রীকৃষ্ে আত্ম- 
সমপপণই বিবাহ । পক্ষান্তরে রুক্সিণী প্রভৃতি সকাম! মহিষীদিগের 
সহিত শ্রীকৃষ্ণনশ্মিলনে সমস্ত লৌকিক ব্যবস্থাই ছিল। 

ভগবান্‌ ্রীবন্দাবনে শত শত নিষ্ষকাম। গোপীর সহিত বিহার 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু কাহারও একটি সম্ভান হয় নাই, পক্ষান্তরে 
রুল্সিণী-প্রভৃতি ষোড়শ সহত্র মহিষীদিগের প্রত্যেকের দশ 
দশ পুত্র ও এক এক কন্যা হইয়াছিল। ইহাতেই নিষ্ষাম- 
প্রেমে :ও সকাম সংকল্পে ভগবতসেবার ফলবৈধম্য প্রদর্শিত 
হইয়াছে। শ্রীবুন্দাবনে কৃষ্ণ প্রাণ গোপীদিগকে কখনই ধনজন- 
বিরোগজনিত শোক তাপ সহ করিতে হয় নাই, পক্ষান্তরে 
প্রন্্ন্রহরণে কুল্সিণী ও সত্রাজিং-বিনাশে সত্যভামা যারপর নাই 
কাতর হইয়াছিলেন। পরিশেষে ভগবান্‌ অসংখ্য জনসঙ্কুল 
যদ্বকুল এক দিনেই ধংস করিয়া স্বস্থস্ট সংসারের ক্ষণ্ধবংসিতা 
প্রদর্শন করিলেন । শ্রীবৃন্দাবনের একটি পশুপক্ষীরও ধ্বংস 
দেখাইলেন না; অতএব শ্রীবৃন্দাবন-লীলাই শ্রত্ত্যুক্ত আনন্দময় 
মৃত্বিমান্‌ পরব্রন্মের আনন্দময় অনশ্বর নিত্যলীলার আদর্শ। 
সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার মধ্যে মধুর রসময় রাসলীলাই 
জীবের চরম ও পরম সাধনার কল। 

তত্বজ্ঞ সভ্জনগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন, গুণময় মলিন 
আদিরদ হইতে সামান্যতঃ জগতের স্ঙ্টি, কামময় অশ্লীল 
আদিরস হইতে চরাচর সমস্ত জীবের উৎপত্তি এবং গুণগন্ধ ও 
কামসন্বন্ধণূন্য মধুর'নামক অতি পবিত্র অনস্ত আদিরসেই জীবের 
চিরবিশ্রাম ও অনস্ত আরাম। পাধিব আদিরস সেই পবিত্র 
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মূল মধুর রসেরই ক্রম-বিকৃতি এবং সেই স্থুপবিভ্র মূল মধুর 
রস এই পাখিব অশ্লীল আদিরসের অবিকৃত যথার্থ প্রকৃতি; 
স্থতরাং জীব অনন্ত ও অজ্ঞান-মূলক উপাধি পরিত্যাগপূরব্বক 
প্রকৃতিগত প্রেমের আশ্রয়ে এ মূল মধুর রসের আন্বাদন 
পাইলেই প্রকৃতিস্থ হইল, শাস্ত্রোক্ত স্বরূপে অবস্থান করিল এবং 
পরাপ্রকৃতিরূপে আনন্দঘন মৃত্তিমান্‌ পরব্রন্মের সহিত আলিগ্গিত 
হইয়া গেল। তাহারই নাম রাসলীলা। সে লালায় ক্রিয়া 
নাই, ফল আছে ; সন্তোগ নাই, আনন্দ আছে এবং কামন! নাই 
তৃপ্তিআছে। পাথিব আদিরসের আশ্রয় ভিন্ন সে লীলার 
যতকিঞ্চিত আভাস দেওয়া যায় না; সেই জন্য বেদে, পুবাণে 
এবং বেদান্ত দর্শনেও উহারই সহিত উপম। দিয়া পরম রসময় 
লীলানন্দের কথঞ্চিৎ দিক্‌ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরম কৃপাবান্‌ 
ভগবান্ও পাধিব শৃঙ্গার রদের ছলে সেই অপাধিব পরমতন্ব 
প্রাদর্শন করিয়াছিলেন । 

তন্বানুসন্ধান না করিয়৷ কেবল ছলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
রাসলীলায় কাহারও সংশয় কাহারও বা ঘ্বণা উপস্থিত হয় 
তক্তচূড়ামণি পরাক্ষিৎ লোকসংশয়ের আশঙ্কা করিয়া, শুকদেবকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-__মুনিবর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধন্মসংস্থাপন 
ও অধন্মাপনয়নের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; 
ভবে ধন্মের কর্তা, বক্তা ও রক্ষিতা হইয়া পরনারীসঙ্গরূপ 
অধম্ীচরণ করিলেন কেন? বিশেষতঃ তিনি নিজানন্দেই 
সর্বদা পরিতৃপ্ত; তবে কি অভিপ্রায়ে এপ লোক-বিগহিত 
আচরণ করিলেন 
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পরীক্ষিতের প্রশ্নে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীকষ্ণকে 
পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া তাহার অটল বিশ্বান ছিল। এজন্য তিনি 
সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নাই; কেবল লোক-শিক্ষার্থ লীলার 
হেতু জানিতে চাহিয়াছিলেন। শুকদেব বলিলেন,_ দেখ 
পরীক্ষিত! ধন্মাধশ্মের রহম্য অত্যন্ত ছুর্ববোধ্য, একের 
পক্ষে যাহা অধশ্ম, অন্যের পক্ষে তাহা অধন্ম না হইতেও 
পারে। জগতে কর্তা, কন্, ক্রিরা, অপাদান, সম্প্রদান, 
করণ ও অধিকরণ সমস্তই ব্রহ্মময়। যাহাদের এইরপ ব্রহ্ষজ্ঞান 
হইয়াছে এবং ধীহারা কামাদি রিপু ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের 
বশীভূত নহেন তাহাদিগকে তেজীয়ান্‌ বলে। তাহারা কোনও 
কার্ধাই আমি করিতেখি বা অন্ত কেহ করিতেছে বলিয়া মনে 
করেন না। তীহারা! সকলই ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মকাধ্য দেখিয়া 
থাকেন; এজন্য তাহাদের কাধ্য-বিশেষে অন্তের অধন্মপ্রতীতি 
হইলেও তাহা অধন্ম নহে । তাহাদের লৌকিক অসংকন্মে 
অধশ্ন নাই এবং লৌকিক সৎকর্ম ধন্মও নাই। শ্রুতি 
বলিয়াছেন,_-পন্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপপুণ্য ব্রহ্মজ্ঞানীকে 
স্পর্শ করিতে পারে না, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন। ব্রন্মমূত্তি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
কৃপ। ভিন্ন ব্রন্গচ্ঞানও হয় না। যাহারা কষ্চের কৃপাপাত্র, 
তাহারাই ব্রন্মজ্ঞান লাভে পাপপুণা অতিক্রম করিতে পারেন। 
এখন বিবেচনা করিয়। দেখ, মনুষ্যও বাহার কৃপায় ব্রন্ষাজ্ঞান 
লাত করিয়৷ ধর্মমাধন্্ন অতিক্রম করিতে পারে, সেই স্বয়ং মৃত্তিমান্‌ 
ব্রন্মের আবার ধন্মাধন্মী কোথ। ? 


৩৯৩ শ্রীরুষ্-লালামুত | 


“আরও দেখ, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, কাহার 
নিয়মে তাহার ধন্মাধন্মের বন্ধন হইবে? আরও একটি গৃঢ় 
বিষয় বলিতেছি; স্মরণ রাখিও; যাহারা লৌকিক পাঁপাচরণ 
করে, কেবল তাহারাই পাপী নহে, যাহারা পাপীকে পাপী 
বলিয়। মনে করে, দ্বিতীয়-দর্শন-বশতঃ তাহারাও পাপী। যখন 
সোপাধিক মনুষাকেও পাপী মনে করিলে পাপী হইতে হয়, 
তখন যে বাক্তি নিরুপাধি পরব্রহ্ম শ্রীকষ্ণে পাপাশঙ্কা করে, 
সে পাপী হইতেও পাগী। যাহার! অবিদ্যার বশীভূত, তাহারাই 
পাপপুণ্য দেখে ; স্থৃতরাং পাপ বা পুণ্যের আচরণ করিয়। থাকে ; 
স্বয়ং অবিদ্য। ধাহার আজ্ঞাকারিণী তাহার পাপপুণ্য কোথায়? 
তগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন,-_“কণ্মরফলে আমার স্পৃহা নাই ; 
স্বতরাং কন্ম করিলেও আমার কন্মল হয় না ।” 

মহারাজ ! আরও একটি কথা বিশেষরূপে ম্মরণ রাখিতে 
হইবে; যদি কোন ভেদদশখু কামপরায়ণ পুরুব, শ্রীকর্থ ও 
জ্ঞানিগণের দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া এরূপ আচরণ করে, তবে 
তাহার ঘোর নরক হইতে নিস্তার নাই। জ্ঞানরূপী মহাদেব 
হলাহল পান করিয়াছিলেন বলিয়া, অন্য কেহ পান করিলে 
মরিবেই মরিবে। অতএব সর্ববসমর্থ মহাপুরুষের! যাহ! করেন, 
সাধারণ লোকে তাহ] কখনই করিবে না; তাহার! যাহা! আদেশ 
করন, তাহাই করিবে এবং ষে কর্ম তাহার। স্বয়ং করেন, 
অপরকে করিতে আদেশও কারন তাহাও করিবে» 

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এক্ষণে অনেক অতত্বদর্শী পাষণ্ড 
শুকদেবের এ শেষোক্ত অমূল্য উপদেশে অবহেল। করিয়া 


রাস-লীলামৃত। ৩৯১ 


আপন আপন অসৎ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বাহা 
বৈষ্ববেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্থুপবিত্র বৈষ্ণবসমাজের উপর কালিম। 
ঢালিতেছে । আরও দুঃখের বিষয় যে, অদৃশ্টমুখ এ সকল 
দুরাত্মা অনেক সরলপ্রকৃতি গৃহস্থের গৃহে গলহস্তের পরিবর্তে 
গৌরবলাত করিয়া সমধিক প্রশ্রয় পাইতেছে। 

চিকিৎসা করিতে হইলে কিছুদিন রোগের ভোগ দিয়! পরে 
প্রশমনের উষধ প্রয়োগ করাই উচিত। সেইরূপ শিষ্যকে সৎপথে 
আানিতে হইলে, প্রথমে কিয়কাল শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির 
অনুরূপ উপদেশ দিয়া. পরে প্রকৃত তত্বোপদেশ দেওয়াই 
সদ্‌গুরুর কর্তব্য । মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বময় শ্রীকৃষ্ণের পরদার 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন; গুরুকুল-চুড়ামণি শুকদেব প্রথমে তাহাই 
স্বীকার করিয়া, কেমুত্যন্যারে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতা প্রতিপাদন 
পুর্বক গ্ুকৃত তন্তকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । 

শুকদেব বলিলেন,_- “মহারাজ! তোমার আশঙ্কানুসারে 
শ্রীকঞ্চের পরদার-স্পর্শ স্বীকার করিলেও তাহাতে দোষস্পর্শ 
হয় না, ইহা তোমাকে বুঝাইলাম। এখন প্রত তত্বকথা 
বলিতেছি শুন । সর্বময় ' শ্রীকষ্ের পরদারই নাই; তবে 
পরদার-স্পর্শ জন্য পাপের সম্ভাবনা কোথায়? যে শ্রীকৃষ্ণ 
গোপীদিগের, গোপদিগের এবং চরাচর সমস্তজীবের অন্তরে 
পরমাত্বস্থরূপে সর্বদাই বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনিই লীলাবিগ্রহে 
গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন ; অতএব তাহার 
কেহই পর নাই ; তিনি আপনার নিত্য শক্তির সহিত অন্তরে 
বাহিরে নিত্যই বিহার করিয়া থাকেন। কঠশ্রুতি বলিয়াছেন,-. 


৩৯২ শ্রকষ্*-লীলামূত। 


“যেমন অগ্নি সৃদ্মমরূপে সকল পদার্থের অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে 
প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায়, সেইরূপ সর্বময় পরব্রহ্ম সমস্ত পদার্থের 
অন্তরে বাহিরে বিরাজিত আছেন।” কৃষ্ণলীলা এই শ্রতি- 
বাক্যেরই মৃত্তিমান্‌ অর্থ। বিখ্যাত বৈদাস্তিকগ্রন্থ পঞ্চদশীতেও 
বলিয়াছেন, “পূর্ণ*দ্বয় আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা নিজ মায়ায় জগৎ 
সৃষ্টি করিয়৷ জীবরূপে স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তিনি 
্রহ্মাদি উত্তম দেহে প্রবেশ করিয়া দেবতারূপে সেবনীয় হইলেন 
এবং মত্ত্যাদি অধম দেহে প্রবেশ করিয়া সেবকরূপে আপনিই 
আপনার সেবা করিতে লাগিলেন ।” অতএব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
আপনার সহিত আপনিই ক্রীড়া করিয়াছিলেন ; তাহার পরদার 
নাই।” 

তগবানের লীল! দুই প্রকার; প্রাকৃত ও অপ্রারত। তিনি 
নিজ একাংশে হন্গাগ্রূপে পরিণত হইয়! নরদেবাদি নানারূপে 
যেলীল! করেন, তাহা প্রাকৃহ লাল।--ভগবানের একপাদ 
বিভূতি মাত্র। ইহা অতিতে আছে এবং ভগবান নিজেও 
অজ্জুনকে বলিয়াছেন । আর নিত্যধামে নিজন্বরূপে নিজন্বরূপ 
শক্তির সহিত যে আনন্দময়ী নিত্লাল। করিয়া থাকেন, তাহাই 
অপ্রাকৃত লীলা ও ভগবানের ভ্ত্রিপাদবিভূতি। শরণাগত 
ভক্তগণকে সেই লীলায় লইরা যাইবার জন্য শকৃষ্রূপী ভগবান্‌ 
ট্রীব্রজধামে সেই লীলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন 
” পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-__“ভগবান্‌ কি 
অভিপ্রায়ে এরূপ শূঙ্গার-রসের লীলা করিলেন ?” 

শুকদেব বলিলেন,-“মহারাজ | পরমকৃপাময় ভগবান 


রাঁস লীলামূত। ৩৯) 


শ্রীকৃষ্ণ আপন তক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত মানবাকৃতি: 
ধারণ করিয়া এরূপ লীলা করেন; াহা৷ শুনিয়া শূঙ্গার-রসপ্রিয় 
সাধারণ লোকেও ভ্রমে ক্রমে ভগবৎপরায়ণ হইবে ।” 

সারগ্রাহী রসভ্ঞ্ ভক্ত ছলনাময় শূঙ্গাররস গ্রহণ না করিয়া! 
তাহার ভিতর দিয়! অপ্রাকৃত মধুরাদপি মধুর রস আস্বাদন 
পূর্বক পরমানন্দলাভে আপনাকে চরিতার্থ করিবেন এবং 
শৃঙ্গার-রসপ্রিয় সাধারণ লোকে সার গ্রহণ করিতে না পারিলেও 
অন্ততঃ শৃঙ্গার রসের লোভেও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবন্নামের 
গুণে ক্রমে ক্রমে সারতত্বে উপনীত হইবে। সর্বলোক-মুহৎ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের করুণার সীম! নাই ; তিনি আত্মারাম হইয়াও 
অরসঙ্ঞ ভক্তা,দর অধঃপতন দ্েখিয়।, তাহাদের উদ্ধারের জন্য 
প্রাকৃত নটনটার ন]ায় শুঙ্গাররসের মভিনঝ করিলেন। বস্তুশক্তি 
বুদ্ধির মপেক্ষ। করে না, ইহা সকলেই জানেন, অতএব শূঙ্গাররম 
মনে রিয়া পরানন্দময়ী লীল। শ্রবণ করিলে জীব যে, স্থিরানন্দ 
প্রাপ্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নে । স্বন্দপুরাণে বলিয়াছেন_-“কৃষ্ঃ 
নাম মধুর অপেক্ষা মধুর। মগল অপেন্দীও মঙ্গল ও সমগ্র 
নিগম-লতার চিন্ময় ফলম্বরূপ; শ্রদ্ধায় হউক, হেলায় হউক, 
এ নাম একবারমাত্র গ্রহণ করিলে নরমাত্রেই পরিত্রাণ পায়।” 

অনেকে অতিরপ্িত পৌরাণিক কথা৷ বলিয়া স্বন্দপুরাণের 
অভি গ্রায়ে অবহেলা করিতে পারেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অলীক 
বা কেবল পৌরাণিক কথা নহে। এ বা.ক্যরই পরিপোষক 
বৈদান্তিক মতও দেখাইতেছি। বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ 
পঞ্চদশী বলিয়াছেন,_-“ভ্রম ছুই প্রকার; সংবাদী ভ্রম ও 


৩৯৪ গ্ীকষ্চ-লীলামৃত 


বিসংবাী ভ্রম | মণিপ্রভায় মণিত্রান্তি হইলে, তাহাকে 'সংবাদী' 
ভ্রম বলে; আর দীপপ্রভায় মণিত্রাস্তি হইলে, তাহার নাম 
“বিসংবাদীঃ ভ্রম । মণিপ্রভায় মশিভ্রম হইলে তাহাও ভ্রম এবং 
প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইলে তাহাও ভ্রম; ভ্রমাংশে উভয় 
ভ্রমই সমান হইলেও ফললাতাংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যদি 
একব্যক্তি দূর হইতে আবরণাস্তগত প্রদীপের প্রভা দেখিয়া 
উহাই মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে যায় এবং যদি আব একবাক্তি 
দূর হইতে আবরণাস্তর্গত মণির প্রভ। দেখিয়া উহা মণিজ্ঞানে 
গ্রহণ করিতে ধাবমান হয়, তবে উভয়েরই ভ্রান্তি হইয়াছে বটে, 
কিন্তু গ্রথম ব্যক্তি মণি পাইবে না, দ্বিতীয় বাক্তি পাইবেইন। 
সেইরূপ সংবাদী ভ্রমে ব্রন্মাপাসনা করিল, উপাসনা সিদ্ধ 
হয় এবং পরমানন্দস্বরূপ মুক্তিও পাওয়া যায়।” 
এখন সকলে বিবেচনা! করুন, মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ 
কেবল অচ্ছিন্ন আনন্দেরই অনুসন্ধান করিতেছে। স্চতুর বা! 
ভাগ্যবান লোকে সেই অভিলধিত নিআানন্দ লাভার্থ আনন্দময় 
ভগবানেরই উপা্না করেন । কেহ কেহ মনে করেন প্রারত 
শৃঙ্গার রমেই পবমানন্দ আাঁছে ; এজন্য পরমানন্দমূত্তি ভগবানের 
ছলনাময় শূঙ্গার রসেই পরমানন্দ অনুসন্ধান কন্নে অর্থাৎ 
শৃঙ্গার রসের লীলা বলিয়া শ্রবণ কীর্তন করিতে চাহেন; কেহবা 
ংস্মরের বিষময় বিষযেই আনন্দ পাইবার চেষ্টা করেন। যে 
সকল রসজ্ঞ ভক্ত আনন্দ লাভার্থ সাক্ষাৎ আনন্দময়কেই আশ্রয় 
করেন, তাহাদের আনন্দলাভে সংশয় নাই ; ধার আনন্দ- 
লাতের নিমিত্ত আনন্দময়েরই বাহাপ্রভান্বরূপ শৃঙ্গাররসে আনন্দ 
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পাইতে চাহেন, তাহাদের ভ্রম মণিপ্রভায় মণিভ্রাস্তির ন্যায় 
সংবাদীভ্রম ; স্বতরাং তাহারা কালে পরমানন্দ পাইবেন। 
পুরাণে তগবন্নামের আকর্ষণী শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; বেদান্ত 
দর্শন€ তাহা স্বীকার করেন। পঞ্চদশী বলিয়াছেন,_-“সান্লি- 
পাতিক বিকারপ্রন্ত ব্যক্তি যদি মুমূুকালে প্রলাপ বশতঃ 
নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে, তাহাতেও সে দেহাস্তে মুক্তি 
পাইবে; কেন না! তাহাও সংবাদী ভ্রম |” 

এক্ষণে শৃঙ্গাররস-জ্ঞানেও রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে 
যে মুক্তি হয়, তাহা শাস্ত্র প্রমাণে স্থির হইল; কিন্ত যুক্তিপ্রিয় 
ব্যক্তিগণ তাহা! সহজে স্বীকার করিবেন না। তাহাদের 
সান্তোষের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যুক্তি প্রদর্শন উচিত বোধ করিতেছি । 
মনুষ্যমাত্রেরই পুর্ব্বপুর্ব জন্মের অভ্যাস-জনিত সংস্কার পর পর 
জন্মে বিনা চালনায় আপন কাধ্য করিয়া যায়; ইহা 
জন্মান্তরবাদি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পুবর্ধ জন্মে | বর্তমান 
জন্মে বাল্যাবধি যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, 
অন্ুক্ষণ নারায়ণনাম অভ্যাস করিয়াছেন এবং বিপদের সময় অন্য 
প্রতিকার না করিয়া, নারায়ণ বলিয়ই ডাকিয়াছেন, পরজন্মে 
বা বর্তমান জন্মে মৃত্যুবূপ বিষম বিপদের সময় তাহার জিহ্বায় 
নারায়ণ নাম বিনা যত্বে আপনা আপনিই উচ্চরিত হইবে, 
ইহা স্থির। চিরাভাস্ত নামের সংস্কাররূপ শক্তিই তাহার 
কারণ। বিকারপগ্রস্ত বাক্তি প্রলাপেও যে নারায়ণ বলে, তাহাও 
সাধারণ প্রলাপ নহে.- পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফল। অনেকে 
মৃত্যুকালে বিনা অনুরোধে নানা প্রকার সাংসারিক অসার ও 
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অমূলক কথা অনায়াসে বলিয়া যায়, কিন্তু হরিনাম বলিতে 
অনুরোধ করিলেও বলে না, প্রত্যুত বিরক্ত হয়; আবার এক 
এক জন বিনা চেষ্টায় ও বিনা অনুরোধে কেবল হরিনামই 
করে, এরূপ ঘটন৷ সর্বদাই শুনিতে এবং দেখিতেও পাওয়া 
যায়। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল প্রলাপে নারায়ণ নাম করিয়াই 
যে মুক্তি পায়, তাহা নহে; দৃটবিশ্বামের সহিত অনুক্ষণ 
নামাভ্যাসে মপ্রকটভাবে তাহার মুক্তি হইয়াছিল, অগ্তিমকালের 
নাম অযতে উপলক্ষ্য হইল মাত্র। যে সকল লোক শৃষ্গাররদের 
লোভে প্রাকৃত কুৎসিত নাটক ও উপন্যাস না পড়িয়া বা ন! 
শুনিয়া, ভগবানের রাসলীলার কথ পড়িতে ও শুনিতে চাহেন, 
তাহাদের পুব্বসঞ্চিত স্থকৃতি স্বাকার করিতেই হইবে। 
তাহার। বে, ক্রমে ক্রমে পরম রসের আস্বাদন পাইয়৷ মুক্ত 
হইবেন, তাহাও শ্থির। অনেকে বলিবেন,_-এখন মুদ্রাযন্ত্রে 
কৃপায় প্রায় সকলেই ভাগবতোক্ত রাসলীল। পড়িতেছে ও 
গুনিতেছে অথচ অনেকের তাহাতে দ্বণাও দেখিতে পাওয়া 
যায় কেন? এবং মুক্তিইবা হয় না কেন? আমি বলিব,-_ 
বুণ। করিয়া পরিত)াগ করাই পুর্ববলঞ্চিত দুক্কৃতির পরিচায়ক। 
ঘুণ। না করিয়া পুনঃ পুনঃ নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে, পরম 
রসের আস্বাদন অবশ্থন্তাবি। অতএব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ছলক্রমে 
শৃ্গটুররদের লীল। দেখাইয়া ভক্তীতক্ত সকলকেই যে পরম 
অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু বড়ই 
হুঃখের বিষয় কালমাহ'ত্যে দশচক্রে ভগবান্ও ভূত হইতে 
বসিয়াছেন। 
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মোক্ষাভিলাষী পরীক্ষিৎ যে শ্লোকে শুকদেবকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন এবং তত্ববিশারদ শুকদেব যে পদ্ভে উত্তর 
করিয়াছিলেন, এ দুইটি পণ্ভের উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে 
পাওয়৷ যায় যে, পরীক্ষিত কেবল রাপলীলার অভিপ্রায় জানিতে 
চাহিয়াছিলেন কিন্তু শুকদেব তগবানের আবির্ভাব হইতে 
তিরোভাব পর্য/স্ত সমস্ত লীলার অভিপ্রায় বলিয়াছিলেন। 
ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল রাসলীলা শুনিলেই 
জীব ভগবানে তৎপর হইবে না; ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণ নরাকার ধারণ 
করিয়৷ যে যে লীলা করিয়াছিলেন, সে সমুদায় লীলাই শ্রবণ 
করিলে জীব ভগবানে তৎপর হইবে। ব্রন্গাণ্ডে ব্রহ্ম বা ভগবান্‌ 
ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহ বুঝিলেই জীব ব্রহ্ষপর বা 
কষ্ণপরায়ণ হইতে পারে 1 ভগবান্‌ শ্রীকষ্জ নরাকারে আবিভূতি 
হইয়া ইচ্ছননুসারে নানা লীলায় নান! শক্তি প্রকাশ করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, তিনি ভিন্ন কোনও পদার্থ নাই এবং তিনি 
ভিন্ন কোনও শক্তি নাই। আমরা পুর্ব পূর্র্ব লীলার বর্ণনায় 
পুনঃ পুনঃ এ বিষয় আলোচনা! করিয়াছি। তন্বের সহিত 
মিলাইয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
করিলেই জীব তাহাকে সর্বময় বলিয়া জানিতে পারিবে এবং 
তাহাকে সর্বময় বলিয়া জানিলেই তৎপর হইবে; অন্যথা 
কিছুতেই নহে তবে ফে, শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, “নিবৃত্তি পরেয়ং 
পথ্চাধ্যায়ী” তাহাও ঠিক । ভগবানের অন্যান্য লীলা পরম্পরায় 
নিবৃত্তি পাইবার কারণ এবং নিবৃত্বির অব্যবহিত উপায় 
রাসলীলা। ্‌ 
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কৃষ্ণসব্বন্ব যোগিবর শুকদেব এইরূপে পরতন্ব প্রদর্শন- 
পূর্বক পরীক্ষিতের সংশয়-নিরাস করিয়া, শ্রীকষ্ণের অত্যাশ্চর্ধ্য 
অলৌকিক প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত পুনর্বার রলিলেন-_ 
মহারাজ | রাসলীল! শ্রবণ করিয়া অজ্ঞলোকেই শ্রীকৃষে 
কলক্কারোপ করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের পত্রীগণকে লইয়া 
বিহার করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার উপর দোষারোপ করে 
নাই ; তাহারা আপন আপন পত্বীদ্িগকে আপন আপন পার্থ 
শয়ানই দেখিয়াছিল। কৃষ্ণমীতা ষশোদাও সমস্ত রাত্রি আপন 
পুত্রকে নিজশয]ার শয়ান দেখিয়াছিলেন। অসাধ্যসাধিনী 
মায় ষাহার আজ্জানুবত্তিনী, তাহার পক্ষে এরূপ অসাধ্যসাধন 
বিচিত্র নহে। সংসারেও এরূপ স্চতুর কদাচিৎ দেখিতে 
পাওয়া যায়, যিনি স্ুল দেহদ্বারা পরিবার-বর্গের তুষ্টিসাধন 
করিয়াও অন্তরে অনুক্ষণ ভগবানের শহিত বিহার করেন। 
এবূপ তক্তই ভগবানের রাসলীলায় অধিকারী 1” 

ইহার পর বাঁসলীল। শ্রবণ ও কীর্তনের ফল কীত্তিত 
হইয়াছে । শুকদেব বলিলেন, “মহারাজ! যে ব্যক্তি 
ব্রজবালাদিগের সহিত ভগবান্‌ বিষু্র রাসলীলা শ্রদ্ধার সহিত 
নিরন্তর শ্রবণ ব| কীর্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানের প্রতি 
পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তাহার হাদয়স্থ উত্কট. 
রোগন্ররূপ কাম চিরদিনের জন্য বিদুরিত হয়|” 

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যেরূপে রাসলীল! আলোচিত হইল, তদমুসারে 
গুকদেব-কথিত ফলকীর্ভন অতীব সঙ্গত। যেমন উত্তাপময় 
পনের বহিঃস্থিত তাপনীশক্তি পৃথিবীস্থ পদার্থ সকলকে 
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উত্তপ্ত করে; এ সকল পদার্থগত উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, হ্থাস 
হয়, ধ্বংসও হয়, কিন্তু সূর্য্যের স্বরূপস্থ তাপের বৃদ্ধি নাই, 
হাস নাই, ধ্বংসও নাই, সেইরূপ ভগবানের ্ৃষ্টি-স্থিতি- 
প্রলয় কারিণী বহিরঙ্গা শক্তি বাহ্‌ জগতের কাধ্য করিয়া 
থাকেন। এ শক্তিতে কাধ্যান্তর আছে, রূপান্তর আছে ও. 
ভাবাস্তর আছে এবং বৃদ্ধি আছে, হীস আছে, ধ্বংসও আছে; 
স্থতরাং অতর্পণীয় কন্দর্পের চপলতাও আছে। কিন্তু আনন্দময় 
ভগবানের হলাদিনীনানী স্বথগত স্বরূপশক্তি অনাদিকাল হইতে 
একরূপে ও একভাবে তাহার সহিত আলিঙ্গিতই আছেন, 
বাহ স্গ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বধধই নাই। 
উহাতে ভগবদানন্দ আস্বাদন ভিন্ন কাধ্যাস্তর নাই, অপ্রাকৃত 
প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যগুক রূপান্তর নাই ও 
অপ্রতিহত প্রফুল্পতা ভিন্ন ভাবান্তর নাই; সুতরাং দুর্দর্প- 
কন্দর্পের দৌরাত্মাও নাই। পরানন্দ-পরিতৃপ্ত। ভগবৎ-্রূপ- 
শক্তির নিকটে কন্দর্প বিশ্মিত, মোহিত ও স্তন্তিত। সেখানে 
কাম লজ্জিত হইয়। আত্মরূপ-পরিবর্তন-পুর্র্বক প্রেম হইয়া 
হলাদিনী শক্তির সহিত ভগব্দানন্দ্ আস্বাদনেই নিরত; 
আপরকে উতপীড়ন করিতে তাহার ইচ্ছা নাই,--শক্তি 
নাই,_অবসরও নাই। এইরূপ লোকাতীত অচিস্তনীয় 
হলাদিনী শক্তির মহাভাবময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বিগ্রহের 
নাম রাধা বা! প্রধানা গোপী। তাহারই অনুবস্তিনী মৃত্তিতী 
বৃত্তি সকলই তীহার সহচরী বা ললিতাদি সখী । এইরূপ 
গোগীদিগের সহিত আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল। নিবিষ্ট" 
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চিত্তে শ্রবণ বা কীর্তন করিলে, জীব উতকট কামরোগের 
আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, ভগবানে পরাভক্তি লাভ 
করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এখন বেশ বুঝিতে পারা 
যায় যে, জীবের বেদপুরাণোক্ত চরম সাধন ও পরমফল প্রতাক্ষ 
প্রদর্শনই রাললীলার অতিপ্রায়। 

রাসলীলা-সম্বন্বীয় সকল কথারই সামগ্তস্ত হইল; কিন্তু 
এখনও একটি প্রশ্নের আকাজ্ষ! রহিয়াছে । বোধ হয় তাহার 
উত্তর অতি সহজ ও স্বাভাবিক মনে করিয়াই পরীত্ৎ জিজ্ঞাস 
করেন নাই । তবে আমিই জিচ্ঞাসা করি। যদি গোপীগণ 
ভগবানের নিত্যশক্ষি হইলেন, তবে তীহাদ্িগকে পরকীয় 
করিয়া সন্কেতে আহ্বানপুব্বক বিহার করিবার প্রয়োজন কি 
ছিল? পরিণীতা পত্বী করিয়া বিহার করিলেইত পারিতেন, 
তাহা করিলে, বহিরঙ্গ লোকের নিকট তাহাকে লাঞ্থনা সহ 
করিতে হইত না । 

নব্য বৈষ্ব পণ্তিতগণ হার বেশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; 
কিন্তু তত্বের সহিত মিলাইয়া দেন নাই। তীহারা রসিক- 
চূড়ামণি ছিলেন; স্থৃতরাং রসাস্বাদনেই মগ্ন থাকিতেন; নীরস 
তত্বের দ্রকে বড় যাইতেন না। তীহারা বঙ্গিয়াছেন__*ম্বকীয় 
অপেক্ষা পরকীয় রসে অধিকতর ন্ুুখাম্বাদন হয়; রসরাজ 
শ্রীকুষ্ণ পরকীয় বসের আস্বাদন-লোভে এরূপ করিয়াছিলেন।” 

কথাট। ঠিকই বটে, কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়।৷ না বলিলে, 
মলিন হৃদয়ে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ভাব আসিয়া পড়ে। 
আসল কথা ;--তিনি বাস্তবিকই পরকীয়-প্রিয়; ম্বকীয়কে 
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পরকীয় করিয়৷ সন্কেতে আহ্বানপুর্ধ্বক বিহার করাই তাহার 
স্বভাব এবং অনাদিকাল হইতে তাহাই করিতেছেন । তিনি 
হলাদিনীরূপা নিজ স্বরূপশক্তিদিগের সহিত এবং শুদ্ধ জীবরূপ৷ 
স্বরূপ-শক্তির সহিত নিত্যধামে নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন; 
তথাপি পরের সহিত ক্রীড়1 না করিলে তাহার স্থুখবোধ হয় না, 
অথচ পর খুঁজিয়াও পান না; কেননা শক্তিযুক্ত তিনি ভিন্ন 
আর ত কিছুই নাই। পরের মধ্যে আছে, ত্রিগুণাত্মিকা 
বহিরঙ্গ। অপরা শক্তি; তিনিও জড়; তাহার খেলিবার ক্ষমতা 
নাহ ; এমন কি, বেদান্তে তাহার অস্তিত্বও সংশয় করিয়া 
অদ্ধদত্ব। মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। যাহাই হউক পরকীয়-প্রিয় 
তগবান্কে পর লইয়া! খেলিতেই হইবে ; স্থতরাং তাহাকেই 
আপন চৈতন্তের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া জাগাইলেন এবং তাহা 
দ্বারাই অস্থায়িভাবে ব্রন্ধাগ্তনামে একটা প্রকাণ্ড ক্রীড়াভূমি 
নিশ্মাণ করাইয়া লইচলেন। পরে স্বকীর শুদ্ধজীবরূপা 
পরাশক্তিকে বহুতাগে বিভক্ত করিয়। বহুরূপিণী অপর শক্তির 
সহিত মিলাইয়া। দিলেন । তগবদিচ্ছায় জীব অপর শক্তির কুহকে 
পড়িয়া তাহার সঙ্গেই আত্মীরতা করিল; ভগবানের পর হইয়া 
গেল। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,--“পরমেশ্বর আপন ইচ্ছায় 
বু হইলেন এবং ব্রহ্মাণ্ড স্্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ 
করিলেন ।” 

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভগবান্‌কে পরকীয় রস আস্বাদন 
করিতেই হইবে; সুতরাং মুগ্ধজীবকে বেদবাক্যে পুনঃ পুনঃ 
আহ্বান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে যে ব্যক্তি সে 
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আহ্বান শুনিতে পাইল ও বুঝিতে পাঁরিল, দে অপরা প্রকৃতির 
নিশ্মিত গৃহদেহাদির সঙ্গে আস্তরিক সন্ন্ধ ছাড়িয়া দিল; এবং 
তাহার অগোচরে অন্তরে অন্তরে গোপনে পরমাত্মীয় পরমানন্দের 
সহিত বিহার করিতে লাগিল; তশুপরে যথা সময়ে দেহাবসান 
হইলে আবার নিত্য লীলায় প্রবেশ করিল। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য 
এই প্রকৃত পরকীয় রসের রহন্থ সহস! বুঝিতে পারিবে না বলিয়া 
কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়। এবং স্বকীয় হলাদিনী 
শক্তিকে পরকায়া করিয়া বেদার্থ-বাচক বংশীর গানে আকর্ষণ- 
পূর্বক প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। পরকীয় রসের ইহাই প্রকৃত 
তাত্বিক অভিপ্রায় । 

নব্য বৈষ্ঞবগণ আকঞ্জের প্রেমপাত্রী শ্রীরাধাদি গোপীদিগকে ই 
পরকীয়া বলিয়৷ ধরিয়াছেন, কিন্তু মনোযোগের সহিত ব্রজলীলা 
শ্রবণ বা! কীর্তন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে. শ্রীকৃষ্ণের 
সমস্ত ব্রজলীলাই পরকীয়া । ব্রঞ্জধাম শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় নিবাস, 
ব্রজরাজ নন্দ তাহার পরকীয় পিতা, ব্রজেশখ্বরী যশোদা 
তাহার পরকীয়া মাতা, শ্রাদামাদি ব্রজবালক তাহার পরকীয় 
সখ। ; পীত ধটা, পিচ্ছচুড়া ও নৃপুরাদি তাহার পরকীয় বন্ত্রালঙ্কার 
এবং বনে বনে গোচারণও তাহার পরকীয় ব্যবসায়; ফলতঃ 
সমস্ত ব্রজলীলাই তাহার পরকীয় লীলা । অতএব বেদ, 
বেদান্ত, ও গীতাদি অধ্যাত্বশান্ত্র আলোচনা করিয়৷ কৃষ্ণলীলার 
অনুগীলন করিলে স্পষ্টুই বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্বময় 
বিষ্ণুর বিপুল ব্রদ্ষাগু-লীলার প্রকৃত তত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক 
পরকীয়প্রায় স্বকীয় জীবগণকে স্ব-স্থপ্নীগে অর্থাৎ ম্বকীয়ভাবে 
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লইয়৷ যাওয়াই ব্রজ-বিহারী বংশীধারীর অপার করুণামূলক 
অভিপ্রায় । 

শান্ত্রানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, অনিন্ত্য-শক্তি পরব্রহ্মই 
স্বাতিলফিত লীলার অভিপ্রায়ে স্বকীয় অংশম্বরূপ জীবগণকে 
মায়াবলে পরকীয়ের ন্যায় করিয়। ব্রঞ্ধাণ্ডে লীলা করিতেছেন। 
পর না থাকিলে আপনা আপনিই ক্রীড়া হয় ন! স্বৃতরাং তিনি 
অদ্বিতীয় হইগাও আপনিই অসঙ্যাংশে বিভক্ত হইয়া আপনিই 
আপনার পরকীয় হইয়াছেন। জীব ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়! 
পরমাত্ীয় ভগবানকেই পর মনে করিতেছে , ইহাই তাহার 
ব্রহ্মাণ্ড লীল। | শ্রীমদ্তাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়--এ কথা 
স্বয়ং ব্রন্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে_ ব্রহ্মা শ্রকৃষকে 
ব'লতেছেন, “আত্মম্ব্ূপ তোমাকে পর মনে করিয়া এবং পর- 
স্বরূপ দেহাদিকে আত্মা মনে করিয়া পুনবর্বার আত্মাকে বাহিরে 
অনুসন্ধান করে, আহা অজ্ঞ জীব-সমূহের অদ্ভুত অজ্ঞতা 1” 
জগতে কাহারও সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই, পরমাত্ব- 
স্বরূপ একমাত্র ভগবানের সহিতই সকলের নিত্য ও সত্য সম্বন্ধ । 
জীবগণ অজ্ঞান বশতঃ আপনারাই ভগবানের পরকীর হইয়া 
তাহাকে “পর মনে করিতেছে কিন্তু তিনি কাহাকেও “পর মনে 
করেন না, তাই আবার বেদাদি বংশীর গানে জীবগণকে স্বসমীপে 
আহ্বান করিতেছেন এবং গুরুরূপে গানার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। 
ইহাই লীলাময়ের ব্রহ্মাণ্ু-লীলা এবং এই লীলা প্রত্যক্ষ 
দেখাইবার জন্যই দয়া-নিধির সর্ব্বলীলা-শীর্ষ স্বরূপ ব্রজলীলা 
. এবং ব্রজলীলার শিরোভূযণ স্বরূপ এই রাসলীলা। ভগবানের 
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ব্রজলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া এই ভাবে পরকীয় রস বুবিলেই 
জীবের মুক্তি অবশ্বস্তাবিনী, পক্ষান্তরে, কেবল প্রাকৃত উপপতি 
ও উপপতী সম্বন্ধীয় কদর্ধ্য পরকীয় রস মনে করিলে--নরক-__ 
নরক-_অনস্ত নরক । 
এতত্তিম্ন আরও একটি সাধনদম্বন্ধীয় উপদেশপূর্ণ অভিপ্রায় 
আছে। লোকে কথায় বলে, “শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি।" 
একথা এখন পরিহাস-মধোই পড়িয়। গিয়াছে; কিন্তু ইহা 
বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের নিষ্পীড়িতসার ও শেষ কথা । সাধক 
সাধনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে মনে মনে এরূপ আন্দোলনই 
করিয়। থাকে । সাধক বুঝিতে পারে, কুলের সঙ্গে অর্থাৎ প্রাকৃতিক 
সংসারের সঙ্গে যকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের গন্ধ থাকিতে শ্যানস্থন্দরকে 
পাওয়া যায় না, ছুই দিক রাখা চলেও না, একদিকই রাখিতে 
হইবে ;--হয় সংসার না হয় শাম । অতএব সর্ববভ্যাগী অকিঞ্চন 
না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। উহাই ত সকল শাস্ত্রের 
সার কথা । ভগবান্‌ গোপাদিগকে নর্ববত্যাগিনী করিয়া তাহাই 
দেখাইলেন; লৌকিক শান্্রানুসাবে অতাজা পতি পর্য্স্ত তাগ 
করাইনলেন। যদি ভগবান গোপীপ্দগকে পরকীয়া না করিয়া 
টাই করিতেন, তবে অত্যাজায-পতি-পরিত্যাগ প্রদর্শন করা 
হইত ন1; এই অভিপ্রায়েও গোগীদিগকে পরকায়া করিয়ছিলেন। 
শর্গৃত বলিয়াছেন;--“এক-বৃঞ্গবাসী বিহঙ্গ-যুগলের ন্যায় জীবাত্ম 
ও পরমান্্া্ পরম সখা, উভয়ে নিত্যই একত্র অবস্থান করে” 
ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়; পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত 
সখ্যভাবেই জীব নিত্য-নিবন্ধ। পতিপত্বী ভাবই সব্যের শেষ 
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লীম!; অতএব নিষ্কাম পতিভাবে ভগবান্‌কে পাইলেই জীব 
আপন নিত্য স্বরূপে অবস্থান করিল। ভগবানের রাসলীলা এই 
চরম শিক্ষা ও পরম সাধনের আদর্শ। 

শ্রীমন্তাগবতে পুরাণের দশটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে , তম্মধো 
প্রথম সর্গ অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্তৃক পঞ্চ তন্মাত্র, বুদ্ধি ও ইক্ড্রিয়াদি 
সন্মসস্থষ্টি ; দ্বিতীয় বিসর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাকর্তৃক চরাচর জীবের সৃষ্টি, 
তৃতীয় স্থিতি অর্থাৎ স্থষ্টিপালন জন্য বিষুরই সবর্বাপেক্ষা। উৎকর্ ; 
চতুর্থ পোষণ অর্থাৎ ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ ; পঞ্চম উতি 
অর্থাৎ কর্ম্মবাসন৷ ; ষষ্ঠ মন্বস্তর অর্থাৎ মনু প্রভৃতি সাধুদিগের 
আচরিত ধশ্মন; সপ্তম ঈশান্মুকথ। অর্থাৎ ভগবানের অবতার 
ও ভক্তদিগের পবিত্র কথা ; অষ্টম নিরোধ অর্থাৎ প্রলয়কালে 
সোপাধিক জীবের ঈশ্বরে লয়; নবম মুক্তি অর্থাৎ অনাথারূপ 
পরিত্যাগ পুর্ব্ব ক জীবের স্বরূপে অবস্থান, দশম আশ্রয় অর্থাৎ 
জ্ঞানী, যোগীও ভক্তভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্বা ও ভগবান এই তিন 
প্রকার শাস্তনিকেতন। আনন্দেই জীবের শান্তি, বিশ্রাম ও 
আারাম ইহা! সকলেই বুঝিতে পারেন। সং ভিন্ন চিৎ নাই, 
চিৎ ভিন্ন আনন্দ নাই, ইহাও মৃধীগণ-সন্মত। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, 
পরমাত্মাও সচ্চিদানন্দ এবং ভগবানও সচ্চিদানন্দ। এই 
নিমিত্ত এ তিনই জীবের আশ্রয় । তখাপি ব্রহ্ম, পরমাত্বা ও 
ভগবানে স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য আছে। সংপ্রধান হইলে ব্রহ্ম, 
চিৎ-প্রধান হইলে পরমাত্বা এবং আনন্দ-প্রধান হইলেই 
ভগবান্‌। শ্রীনষ্খই সেই মৃত্তিমান্‌ স্বয়ং ভগবান; সুতরাং 
শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয়। পরমানন্দের নিয়ত সত্তাবাচক কৃষ্ণজনামেও 
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আনন্দ; সঙ্কাস্যবদন, নবাম্ুদশ্বাম, নিত্যকিশোর, ভ্রিভঙ্গ 
কৃষ্ণরপেও আনন্দ ; পীতধড়া, মোহনচুড়া, মোহনমুরলী, মুখর 
নৃপুর ও বনমালা প্রভৃতি কষ্ণবেশেও আনন্দ; স্থুশাস্ত কমনীয় 
কৃষ্ণভাবেও আনন্দ এবং বংশীবাদনরূপ কৃষ্চকার্ধোও আনন্দ ;__- 
কৃষ আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ “'আনন্দময়োহভ্যাসাৎ, এই 
বেদাস্তসূত্রের লক্ষ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

টাকাকার-চুড়ামণি শ্রীধরস্বামা শ্রীকৃষ্ণকে “আশ্রিতাশ্রয়, 
জগদাশ্রয় ও পরমাশ্রয় বলিয়! প্রণাম করিয়াছেন । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীব্রজধামে আপনার এ ত্রিবিধ আশ্রয়তাই দেখাইয়াছেন। 
আশ্রিত ব্রজবাসীদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া 
আশ্রিতাশ্রয়তা, উদরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া জগদীশ্রয়তা এবং 
ব্রজবালাদিগকে পরমানন্দে পরিতৃপ্ত করিয়া পরমাশ্রয়তা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব যাঁগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, জ্ঞান, 
যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি সর্বসাধণের চরম ও পরম ফল যে, এই 
রাসলীলা, ইহা স্থির । 


পূর্ণরাসে নিখিলাভি-নিবেশ দলন। 
আনন্দ গোপালে প্রেম গোপীর মিলন ॥ 


মলিন হইয়া ছু'ই স্থবিমল রাস। 
টি ক্ষমা-কর রাধাকান্ত ভাবি নিজ দাস ॥ 


পরশি বিমল প্রেম করিয়াছি দোষ 
ক্ষম। কর ব্রজবাল।, করিওন। রোষ ॥ 
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ক্ষমা! কর কলিরাজ এ অবোধ নরে। 
তব প্রজা হয়ে পূজে তব বৈরিবরে ॥ 
মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ, 
বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন। 
প্রেমের পুতলী যত গ্োপবালা, নিকুপ্তকানন রূপে করি আলা, 
রচিয়া মণ্ডল যেন হেমমালা, নাচে তালে তালে ফেলিয়া চরণ। 
আনন্দমুরতি গোলোকের পতি. ছুই পাশে দেখে সকল যুবতি, 
বামেতে লইয়া রাধা রসবতী মণ্ডলের মাঝে মুরলীবদন। 
প্রেমানন্দে মেল এরাসলীলায়, এ আনন্দে ব্রন্মানন্দ লঙ্জ৷ পায় 
হেন কৃপা হবে কবে বা আমায়, হৃদয়ে করিব রাস দরশন ॥ 
মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ। 
বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন ॥. 


দাও দাও রাধে দাও দয়া কার মদনমোহনে প্রেমের লেশ, 
প্রেমময়ী তৃমি প্রেম ত তোমারি তাই বাধিয়াছ প্রেমে পরেশ। 
তুমি নিরমল রসের নিধান, তোমারি কারণে রাসের বিধান, 
তোমারি কারণে শুধু ভগবান্‌, ধরেন মদনমোহন বেশ। 
দাও ললিতাদি রাধা-সহচরী, দাও প্রেমকণ! দাও কৃপা করি, 
তোমরাই প্রেমসেবা-অধিকারী, তোমাদেরি কাছে আছে 

জানি বেশ। 
পতিত অধম আমি অতিছার, তোমর! সকলে দয়ার আধার, 
ধরিনু চরণে ছাড়িৰ না আর, করিলাম পণ জীবন শেষ। 
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দাও দাও রাধে দাও | করি মানমোহনে প্রেমের মগ 
প্রমমী ডুমি প্রেম ত তোমারি আই বাধা প্রেমে গরেধ। 


বাণীতে অবলাকুন নান ঈ্বর। 
ইহাতে বিদায় যার নেই ভাগাধর। 


চাপলে নিখিমু লীলা কামান ধার 
ই বৃষ্-গীতিমাতর কামন| আমার। 


ধারন 


ভাগবতাচার্যা 


প্রভৃপাদ শ্রীধুক্ত নীলকান্ত দেব-গোস্বামি- 
মহাশয়ের বিরূচিত গ্রন্থাবলী। 


“শ্রীরুষ্তরাসলীলা” সম্বন্ধে সংবাদপত্রের 
মন্তব্য| 


আক্ুঅ্রাসলীল1--গ্রতৃপাদ শ্রীনীলকান্ত গোশ্বামী ভাগ- 
বভাচা্্য কতৃক অনুমোদিত, ব্যাখাত এবং সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন ১৬ 
পেজি ৪১৩+৪+০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাধা, মূল্য ২, 
মানসী ।-_গ্রন্থথানি পাঠ করিয়া আমরা পরম আনন লাভ করিলাম। 
এযাবৎ বঙ্গভাষায় রাসণীলার এরূপ বিস্তৃত, প্রাঞ্জল ও সম্যক্‌ বিশ্লেষণ 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বর্তমানে অধিকাংশ লোকই শ্রীকৃষ্ণের 
বন্ত্ুহরণ, রাঁসলীলা গ্রভৃতিকে নিতান্ত অশ্লীল বলিয়। মনে করিয়! থাকেন-_ 
শুধু তাহাই নচে_ নিজের! মহধি-প্রণীত ভক্তিশাস্ত্ের অন্তস্তলে পৌছিতে 
না পারিয়া! আপন আপন কচি অনুসারে উহ্থার কার্থ করতঃ তাহাই বিজয়- 
ু্বূভি-নিনাদে লোকসমাজে প্রচার করিতে যান। এ প্রকার শ্বতাব- 
বিশিষ্ট লোকগণকে আনর! গোম্বামী মহোদয় প্রণীত শ্রীরুষ্ণলীলামৃত ও 
প্রীরুষ্ণরাসলীল! পাঠ করিতে মনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আবার এক 
শ্রেণীর লোক আছেন, থাহারা পূর্বোক্ত লোকসমূহের নিন্দাবাদে উত্ত্ক্ত 
হইয়। বুনদীবনের প্রকট রাসলীলা! প্রত্যাথ্যানপূর্বাক উহার আধ্যাত্মিক 
বাখ্যাই প্রদান করিয়া থাকেন, আমরা এ মতে পূণ বিরোধী । 
্রতৃগাদ স্বপ্রস্থে প্রাকৃত রালীলাকে উড়াইয়া ন| দিয়া, ইহা যে 
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বাস্তবিকই লোকলোচনের গোঁচরীভূত হইয়াছিল, তাহা শান্তর ও যুক্তি দ্বারা 
সগ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি নিত্য, আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃত রাসনীলার 
অতি সুন্দর ও স্ৃপ্ত ব্যাখ্যা প্রদ্দান করিয়াছেন। এতদ্বাতীত যে সকল 
স্থল আশ্রয় করিয়৷ ধর্মকঞ্চকাবৃত মানব মকল আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির 
নিমিত্ত ধর্মের বিগ্রব উপস্থিত করিতে পারে, তিনি সেই সেই স্থলে সামাজিক 
সুধী ও ভক্তবুন্দকে তততৎ ব্ষিয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। 

বৃন্দাবনের ব্রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা সংক্ষেপে রসকর্তারই 
কথ! উদ্ধত করিয়! দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

“আনন্দময় ভগবানের হলাদিনী নায়ী শ্থগত স্বরূপ শক্তি অনার্দিকাল 
হইতে একরূপে ও এক ভাবে তাহার সহিত আলিঙ্গিত আছে; বাহ স্থষ্ি, 
স্থিতি, প্রলয়ের সঙ্গে তাহার কোনই সংশব নাই। উহাতে ভগবদধানন্দ 
আশ্বাদন ভিন্ন কাধ্য,স্তর নাই, অপ্রারুত প্রেমের প্রতিষ্ঠ। ভিন্ন গুণাভি- 
ব্ঞ্নক রপাঁস্তর নাই, এবং অপ্রতিহত প্রফুল্লত| ভিন্ন তাবাস্তর নাই; 
সুতরাং ছুদর্প কনর্পের দৌরাত্মযও নাই। পরানন্দপরিতৃপ্তা ভগবংস্বরূপ 
শক্তির নিকট কন্দর্প বিশ্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত।” (৪৯৬ পৃষ্ঠ।) 

“্রুষ্ণই পর্ুমাত্মব-স্বরূপে নিখিলজীবের গেহরূপ আধারে অবস্থান 
করিয়া, আপনিই আপনার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; তাহার কেহ পর 
নাই; সুতরাং পরদার নাই। বহিদূ্টিতে দেখিলে গোপীর সহিত কৃষ্ণের 
বিহার, কিন্তু অ্তৃ্টিতে দেখিলে কৃষ্ণেরই সহিত কৃষ্ণের বিহার ।” (৩৮২ পৃষ্ঠা) 

“নেই অনাদি সিদ্ধ নিত্যরাসলীলাই জীবের স্থখবোধের জন শ্রীবৃন্দাবনে 
প্রাকৃত রাসলীল। আকারে অভিনীত হইয়াছে ।” (৩০৮ পৃষ্ঠা) 

* “প্রত্যেক গোপীর বামে ও দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়! হদয়স্থ আধ্য!্বিক 
রাসলীলা ও নিতাধামন্থ *নিত্যরাসলীলার তত্ব অবগত হইতে পারি।” 
(৩১৮ পৃঃ) 
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গোস্বামী মহোদয় সমাজের ও মানব সাধারণের দৃষ্টি প্রক্কৃত তত্বের দিকে 
আকৃষ্ট করিবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্ন্য তাহার নিকট আমরা 
চিরকৃতজ্ঞ। তাহার স্তায় প্রকৃত ভক্ত ও বৈষ্ণবের মুখনিঃস্থত নিপ্নলিখিত 
বিষয়গুলি সকলেরই প্রণিধান সহকারে অনুধাবন করা উচিত। “ভগবানকে 
পাইতে হইলে তিলক মালার প্রয়োজন হয় না; কেবল মনের প্রয়োজন, 
কেবল নিরন্তর ধ্যানের প্রয়োজন ।” (২৮৫ পৃঃ) 

এই প্রকার বহুকথ| উপদেশচ্ছলে প্রদত্ত হইয়াছে । সমুদয় কথা বলা 
ব1 তাহার সারোদ্ধার এই স্থানে মন্পুর্ণ অসম্ভব। পিপান্ু পাঠকগণ মূল 
পুস্তক পাঠ করিবেন। 

উপসংহারে বক্তব্য এই ঘে, প্রভৃপাদ শুধু রাসলীলার ব্যাধ্যা করিয়াই 
ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাৎপর্য্যাংশে বৈষণব-সিদ্ধান্তের স্থূল স্থূল বিষয়গুলিও 
অতিস্বন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। 


হিন্কুপ ত্রিশ ।- শ্রীকুষ্জরাদলীলাই এই গ্রন্থের বর্দীয় বিষয়। 
শ্রীমভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্য, শ্রীধরম্বামীর টীকা, 
মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গভাষায় শ্লোক ও টাকার তাৎপধ্য, এই গ্রন্থে 
সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় তীৎপর্ধ্যে অনেক দুরূহ 
তত্ব সরল সহজ কথায় বুঝাইতে চেষ্টা! করিয়াছেন। তক্কিবাদের দিক্‌ 
দিয় দার্শনিক ভাবে লীলাতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 
মহোপকার করিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় নান! শাস্ত্রে স্ুগণ্ডিত। তাহার তাৎপধ্য 
খুব নর হইয়াছে । তিনি সুনিপুণ সমালোচকের স্থায় “হত্যেবং 
দর্শন্ত্ন্তাশ্চেরুগ্গোপো। বিচেতসঃ1৮ এই শ্লোকাংশের প্রত স্থান 
নির্দেশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদতাজন হইয়াছেন। এ অংশ অবথা- 
স্থানে হওয়ায় বস্ততই গোল ঘটিয়াছে। ধাহারা শান্ত্রপ্রমিক এবং িশধ 
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ভাবে শ্রীরুষণ্লীণাতস্বের রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তার! এই গ্রস্থ 
পাঠ করিশে আনন্দিত ও উপকৃত ভইবেন। আমরা এই সপ্গ্রন্থের 
তূয়ঃগ্রচার কাদনা করি। শ্রীধুক্ত গোস্বামী মহাশয়েব্র নিকট আমরা 
শ্রীমছাগবতের আরও অনেক স্থানের তাৎপর্য শুণিবার আশা করি। 

ভিসার _-গ্রভৃপাছ শ্রযুক্ত নীলকান্ধ গোম্বাশী ভগবতাচার্যা 

নীত *শ্রীকৃষ্ণরাসলালা” নামক পবিত্র গ্রশ্থথানি পাঠ করিয়া, আমরা যার 
পর নাই পরিত্প্ত ৪মুগ্ধ হইয়াছি। সংস্কৃত শ্রোকগুপির অন্বন্ন ব্যাথা! ও 
বঙ্গান্তব'দ 9 প্রাঞ্জন অনুবাদে মূল শ্লোকের ভাবার্গ কুত্রপি পরিত্যক্ত হয় 
নাই। অধিকন্ত সন্বত্রই তাহারু সামঞ্জশ্ত ও সুসঙ্গতি বক্ষিত হইয়াছে । 
তাৎপর্যা ভাগটুকু গ্রন্থের বিশেষত্ব । 

ভষা-সৌন্দধ্ো, ভাবগান্তীর্্যে এবং বিচার-চাতুর্মো ইহ| এক অভিনব 
জিনিধ তরাছে। উহাতে শ্ামহ'গবতোক্ত ব্রাঘলীলার হুল শ্লরে/কগুলির 
তান্তিক ভ'বে বাখ্য। '9 খিচ।ব্র দেখিয়া মনে হম, সাধক গ্রন্থকার গোস্বামী 
মভাশর শু্গার রসোল্লদিত ধানলীলার অভ্যান্তরে নহামুণি শুকদেখ গোস্বানীর 
তা্তিক শাবটুকু স্বং গ্রহণ কক্রি়া পঠককে উহা! উপলব্ধি করাইয়াছেন। 

বাস্থশঙ্গার বসের আবরণ দেখিয়া বিনি রাসলীলাকে অশ্লীল ননে করেন) 
এই তাৎপর্য পাঠ করিয়া তিনি বনকাল-পুষ্ট মত পরিবর্তন করিতে 
বাধা ভইবেন এবং জ্ঞান/লোক-উদ্ভামিত স্বীয় সাধনপথের অনুমন্ধান 
পাইন্না নিজেকে সার্থক ও ধন্য মনে করিবেন । নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ই 
পাঠে উন্সার্গগামী চিন্নু নিটাবান্‌ ও ধন্মপ্রাণ হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালীর ঘরে 
গ্রন্থণানি গৃহপঞ্জিকার ন্যয় রক্ষিত হউক, ইহ! আমাদের আন্তরিক কামলা । 

কবস্বু্মতী ।-“শ্রীকুষ্টরাসলীলা।” এ গ্রন্থ কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, 
তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব না। আপনি মিষ্টান্ন নিঃশেষ করিয়া 
পরকে তাহার রসান্বাদে বঞ্চিত করিতে নাই। ধাঁহারা মানিয়া থাকেন 
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কৃষণস্ত ভগবান্‌ নয়” বাঁদরদিক শ্ীতগবানের সেই সমস্ত রুসজ্ঞ ভক্ত 
সাধককে মামর! সাদরে গীতিভরে এট গ্রন্থ পাঠ করবা ইহার বদাম্বাদে 
তপ্তিলাভ করিতে 'অন্ুবোধ করি । 

পক্নীলা্া।_তাঁগর রসাল মধুকু ব্যাখ্যায় কপিকাঁতার কৌস্ুপা 
তইতে কেরাণা বাবু পর্যান্ত কে না মুগ্ধ হইয়াছে? প্রবীণ শা ভইলে 
রসিকতার পরিপাক হম না। শ্রীপাদ নীলকান্তের ব্যাধ্যায় রস তাই 
মৃত্তিমান্‌ হইয়া উঠে। ব্যাখ্য। ত সকলের ভাগ্যে শুনা ঘটিয়া উঠে না) 
শ্রীপাদ তাই কপ করিয়া রূসিকশেখরের পরষ রাঁসলীলার অপুব্ব পরম 
কথা ভক্তজগতে প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীশ্রীরাসের কথা কত লোকেই ত 
কত ভাবে বলিয়াছেন; শ্রীপাদের ব্যাখ্যা কিন্তু রূপকতার আবরণ 
নাই। সম্প্রদায়ের চরম গিদ্ধান্তই পাতায় পাতায় পরিস্ুট হইয়াছে। 
ভা প্রাপ্জল ভাষায় অনগ্গল গতিতে উল্লাসভরে ছুটিয়। চলিয়াছে' বুদ্ধের 
প্রাণের অনুভূতি জগতে বিলাইবার পরম আকাজ্জা বেল প্রতি উদাভরুণে 
প্রাণময়ী তইয়! উঠিয়াছে। বিনি এ গ্রন্থ সংগ্রহ করিবেন, তাহারই যে পরম 
কল্যাণ লাভ হইবে, সে বিষিপ্ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

লাক্ায্ণ।।-বারা ভগবানের বরাসলীলা ভাল ক'রে উপভোগ 
করতে চা”ন তাহারা এই বই পড়ে বেশ তৃপ্তি পাবেন। আমরা এই বই- 
থানির খুব প্রচার কামনা করি। 

বিজতলীঃ ৩র। ভাদ্র ১৩২৮ নাল।- গ্রন্থথানিতে ভাঁগবতের রাস- 
পঞ্চাধ্যায়ের মূল, অন্বয়, টীকা, বঙ্গানুব্দ ও বিস্তৃত তাৎপধ্য দেওয়া 
হয়েছে। গোস্বামী মহাশয় ভক্ত ও জ্ঞানী; বিশেষতঃ তিনি ভাগবতের 
অসাধারণ পণ্ডিত; সুতরাং তার ব্যাখ্য। যে স্থন্দর আর মধুর হয়েছে 
তা বলাই বাহুল্য । বইখানি বাঙ্গালী তক্ত-সমাজের বিশেষ আদরের 
জিনিষ । রানলীলা সম্বন্ধে এ রকম বাংল! বই আর দ্বিতীয় নাই। 
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চুছুড়ী বাত্তীবহ।- শ্রকুষ্*-রামলীলা_প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত 
নীলকাস্ত গোন্বামী ভাগবতাচাধ্য কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাগিত। 
কলিকাতা ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন নিবানী শ্রহ্থরেন্্রনাথ সাধু 
কতৃক প্রকাশিত। মূল ২।* মাত্র। 

হিন্দুর পঞ্চম বেদ শ্রীমভাগবতের অন্তর্গত পরাসপঞ্চাধ্যায়” - শ্রীকুষ- 
লীলার মধুর রসে ভরপূর। যীহারা মে রস আস্বাদন করিতে অক্ষম,__ 
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রামলীলার নিগুঢ় আধ্যাত্মিক তব হৃদয়ঙ্ম করিতে পারেন না, তাহার! 
ইহাতে কামগন্ধ পাইয়া থাকেন। কিন্ত শ্রীরুষ্চেব লীলা যে পরম তত্ব__ 
ধ্যনগম্য, তাহা বিশ্বাসী হিন্দুরা বুঝেন। তবে ইংরাজী শিক্ষার প্রবল প্লাবনে, 
আমরা যখন বিশ্বাস হারাইয়া যুক্তি 'ও তের আশ্রয়ে সকল তত্র মীমাংসা 
করিতে শিখিয়াছি, তখন ধম্মশাস্ত্রেরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে । পরম 
ভাগবত শ্রীযুক্ত নীলকাস্ত গোস্বামী মহাশয় শিক্ষিত বাঙ্গাণীকে সেই সকল 
ধর্শতত্ব বুঝাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার তাৎপর্য 
হুনার সরল ভাষায় ব্যাথা করিয়া তিনি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন 
ভইয়াছেন। এই পুস্তকে শ্রশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ের মুল শ্লোক, অন্য, শ্রীধর 
স্বামীরু টীকা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপরা প্রদত্ত হইয়াছে । ছাগা। ও কাগজ উত্রুষ্ট। 

ভ্ডাব্পতবধ্ব !-_ গ্রভূপাদ গোস্বামী মহাশয় ইশঃপৃব্রে শ্রীকৃ্ণ- 
লীলামৃণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ধন্মুপিপাস্থগণের পিপাসা দূর করিয়াছেন, 
লীলামৃতেরই এক অংশ রামলীলা ; লীলামুতে প্রভুপাদ ব্রাসলীলার ইঙ্গিত 
মাত্র করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তীহার 
ন্যায় সুপগ্ডিত ধম্মপরায়ণ আচাধ্যের নিকট হইতে আমরা যাহা! প্রত্যাশা 
করিতে পাত্রি, তাহাই পাইয়াছি। বইখানি ভক্তসাধকের নিকট রত্ব 
বলিয়া গৃহীত হইবে। 

ন্ক্তি।-এইভাবে শ্রীঞ্চলীলার ব্যাখ্যা আমরা আজ পর্য্ত্ত 
কোথাও শুনি নাই, আর শুনিতে পাইব বলিয়া আশ। হয় না। একে ত 
নিগম কল্পতরুর গলিত ফল শ্মদ্ভাগবত, তাহ। আবার শুকদেব গোস্বীম- 
পাদের অধরামূত-স্পু্ট হইয়! প্রকাশ হইয়াছে, তাহার উপর আবার গোস্বামি- 
পাদ হে ভাবে সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্বারা সরল অথচ মধুর ভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন, তাহাতে বে গ্রস্থখানি কত মধুর তইয়াছে, তাহা আমরা সামান্য 
ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম । পাঠ করিয়া মনে হয়, গ্রতু গ্ভাগবতামৃত- 
রসে একেবারে আপনাকে ডুবাইয়! রাখিয়াছেন। কোন্থানটা রাখিয়| 
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কোন্খানটা ৰ'লব, ভাবিয়! পাই না। আমরা পাঠকগণকে এই শ্রীকৃঞ্ণ- 
রাঁলীলার গ্রন্থধানি একবার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। 


আকুষ্ণলীলামৃত 


গ্রন্থকার-বিরচিত সরল সংস্কত ও তাহার বঙ্গানুবাদ । ইঠ পাঠ 
করিলে ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্চের শ্রীবৃন্দাবন-পীলার আর কাহারও কোনও 
সংশয় থাকিবে না। মহাপ্রভূপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষেঃর শ্রীবৃন্দাবন- 
লীল! জ্ঞানীর অনুমন্ধেন় এতুক্ত ব্রহ্মতত্বেরই ভক্তাম্বাদ্য সুমধুর লীলাময় 
অভিনয়। ইহাতে ১৪টা লীলার বাখ্যা করা হইয়াছে গোলোক্ক- 
লীলা,অব্বতাব্র-লীলা, জল্মলীলা,অস্সুল্প-হহান্র, 
চৌশ্য, ভক্ষণ, ছাস্মোদ্ল্প, ভ্র্গমোহন, 
কালিয্রদমন, বজ্র হন্পঞ, অনলভিক্ষা, লিক্রিখা লগ, 
সন্দোচ্কালল ও ল্াতন। আত উত্তম কাগজে মুদ্রিত, ৪২১ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। ১৪।২১ নং বাহির মুজাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত 
নৃপেন্ত্রনাথ ঘোবালের নিকট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, বরেন্ত 
লাইব্রেরীতে ও সংস্কত প্রেম ডিপজিটারীতে পাওয়া ঘায়। মূল্য ২২ 
দুই টাক।। 

এই পুস্তক সকল 'সংবাদপত্রেই একবাক্যে প্রশ্াসত। নংবাদপত্রের 
অস্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধত করিয়া দিলাম। 


হিতনব্রাচী ।-_ক্রীরুষ্ণলীলামৃত” একথানি উপাদেয় গ্রন্থ। এমন 
মধুর সরল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা আধুনিক লোকে যে করিতে পারেন, 
এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। শ্রোকগুলি পাঠ করিতে করিতে খাষি- 
বিরচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা গ্রন্তকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়। মুখ 
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হইয়াছি। কৃষ্ণ-লীলায় অশ্লীলতার লেশমাত্রও নাই, সাধারণের মনে এই 
ভাব বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়! ভাগবতাঁচার্ধ্য মহাশয় দেশের পরম 
উপকার কক্রিয়াছেন। 

ব্রঙ্সাকিঙ্গ্য! ।--গোস্বামী মহাশয় সমুদয় জীবন ধরিয়! যাহা প্রচার 
করিয়াছেন, তাঠারই কিয়দংশ এই গ্রন্থে লীল! বর্ণনা! করিয়। জগৎকে 
্রন্থাকারে উপভার দিয়াছেন। প্রাচীন লীলাবাদের দার্শনিক তত্ব বাহার! 
শঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বার! তাহার! 
বিশেষ সাহাযা পাইবেন; আর ধাারা ভক্ত, তাহার। এই গ্রন্থ আস্বাদন 
করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমর! এই গ্রন্থথানি ভক্তির সহিত 
সকলকে আলোচন। করিতে অনুরোধ কর । 
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স্যার ৬গঞভ্গীসন লন্দ্যোগ্পীধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 
আপনার সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃই্তা। 
তথাপি তাহা পাঠ কন্যা আতান্ত আনন হওয়ার এইটুকু না বলিয়। 
গাকিতে পারিলাম না “য়, এত বিশদ ও লুদধুত্র সংস্কত রচনা করিতে 
পারেন এঘন বাঙ্গালী এখনও আছেন, ইহ1 বাঙ্গালীর অল গৌরবের 
ব্ষিঃ নতে। আপনার বাঙ্গালা গচনাও তেঃনই সরল ও স্থমিষ্ট) এবং 
তাঁছ। হইবে ন| কেন? একে ত মধুর শ্রীকৃষ্ণ গ্লীল| বর্ণন, তাহাতে আবার 
আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের জেখ|। 


ভালুতজশ্ব |-এই পরম পবিত্র গ্রন্থথানিতে ভগবান্‌ শ্রীকষের 


১১ ] 


বুন্দাবন-লীলা ব্যাখ্য। করাই পূজনীক়্ গ্রভূপাঁদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্ত 
পারম্পর্যয রক্ষার জন্ত ইহাতে গোলোকলীলাও বর্ণিত হইয়াছে। এখালি 
প্রথম থণ্ড) ইহাতে রাসলীলা পধ্যন্তই বিবৃত হইয়াছে। পুজ্যপাদ 
গোম্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর স্বামীর টীকাই গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার পর যে ব্যাধ্য। প্রদান করিয়াছেন, তাহ। যেমন সুন্দর তেমনই মধুর, 
আবার তেমনই ভাবপূর্ণ; প্রকৃত সাধক ও লীলাব্রসজ্ঞ মহাত্মা! ব্যতীত আর 
কাহারও লেখনীমুখে এরূপ সুমধুর বাণী নিঃস্যত হইতে পারে না। 
প্রভূপাদরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমনই সুন্দর বে, আজকালকার পণ্তিত- 
গণের ছিখিভ বলিয়া মনেই হয় না; মনে ভয়, ষেন কোন মহাকবির 
রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছি । তাহ'র পর ব্যাথ্যার কথ।। অতি সহজ ও 
স্থললিত গদ্যে ব্যাখ্যা! কথিত; কোথাও পাগ্ডিতা প্রকাশের অণুমাত্র 
চিহ্ন নাই; অথচ ভাবৈশ্বর্ষো পরিপুর্ণ। এই লীলামু* পাঠে সকলেই 
পরিতৃপ্ধ হইবেন । লেখক ভগবদ্গুণান্তকীর্তন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন, 
তাহার শ্রম সফল হইয়াছে । 

ভক্তি ।-এ ব্যাখ্য। বেন সুন্দর ও সরণ, তেমনই মধুরতর 
ভাবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয়, লেখক প্রক্কতই কণালারসে ডুবি 
রঠিম্াছেন। তাঁর পর সংস্কৃত শ্লোকগুগণি এমন সর 'অথচ মধুর ভাবে 
রচিত ষে, পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন কই ভয় না, অধিকন্তু পাঠ 
কগিতে করিতে মনে ভয়, এ থেন প্রাচীন কোনও মাকবির রচিত শ্লোকই 
গাঠ করিতেছি । আজীবন ভগবন্লীলা আলোচনা করিয়৷ প্রভূ যে অমূল্য 
রত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি, সকলেই সে রর সাদরে গ্রহণ করিয়া 
ধন্য তইবেন। এমন মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ শিত্য অঠরহ 
আম্ব'পনের গিন্িব। প্রভূ ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপুব্ৰ 
ব্যাথ্যাতা। আমর! তাহার শ্রীমুখে ব্যাধ্য। শুনিয়াছি, তার পর আবার এই 
গ্রন্থ পাইয়! প্ররুত পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। 


পঞ্চরত্ব । 


পঞ্চরত সর্বলোক-সমাদৃত গ্রন্থ। ইহাতে মাতা, গুরু, ধর্ম, বিবেক 
ও হরিনামের মঠ্মা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও 
সুমিষ্ট সংস্কৃত প্লোকে বর্ণিত। অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় পাঠ 
করিয়া থাকেন। ইহার সঙ্গে শতগশ্লোকাত্বক শ্রীগৌরশতক সন্নিবন্ধ 
মাছে। গৌরশতকের সরল পদ্যান্থবাদও দেওয়া! হইয়াছে। মূল্য ॥%, 
কেবল ব্রীগৌব্রস্ণতন্ক-_ মুল্য ।০ আনা মাত্র। 


শ্রী্রীবংশীবিকাশ। 


সরল সংস্কৃত ও তাহার পদ্যানুবাদ। ইহাতে শ্রন্রীগৌরাঙ্গ মহা- 
প্রভুর একাত্মরূপ বংশী-অবতার শ্রীই্রবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আবি- 
ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। মৃল্য।* আনা মাত্র। 
কনল্কিপুক্লাণ বঙ্গানমুববাঙ-_মূল্য ১২ টাক! মাত্র। 
পতিক্রতী' সংস্কৃত শ্লোক ও গদ্যান্ুবাদ-_মূল্য।* আনা। 
পিুস্ভোত্র- দংস্কত শ্লোক ও পদ্যান্থবাদ। মূল্য।* আনা মাত্র। 
নত্যন্প জন্ম সংস্কৃত শ্লোক ও পগ্ান্ুবাদ। মূল্য |* মাত্র। 
আবার লৌন্পু- বাঙ্গালা পদ্য। মূল্য ।* আনা মাত্র। 
মহাপ্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন, 
রামবাগান শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট পাওয়া যায় ও 
১৪২1১ নং বাহির মৃজাপুর রোড গড়পার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ 
ঘোষালের নিকট এবং ৪৩ নং মাণিকতলা হট শ্রীযুক্ত গোপেন্্- 
কৃ শীলের নিকট পাওয়া যায়। 
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